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 ধর্মনদব্ত ন,কিঞ্চিদত্ভি ভুবনে ধর্মীয় তন্মৈ মমঃ || 


বিধবা! বিবাহের কথা! হিন্দুস্তানের মধ্যে কেহই জানিত না) ইচ্ছা একটী অপূর্ব 
বং অশ্রতপূর্ব কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রথম উদ্ভাবক। হিন্বুর 
সকল কার্ধ্যই ধর্মশীস্ত্রান্ুসারে পরিচালিত হইয়া! থাকে, হিনুসমাজ ধর্শান্ত্রের 
রহুগত, কাহার .যুক্তিপ্রামাণ্য মীমাংসা ধর্মশাঙ্জের বিরুদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজ 
(খনই তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির নিশ্চল বলিয়া 
উদ্যম করিয়াছিলেন, বুক্তিবলে হিনদুদমাজকে বিধবা1-বিবাহের কর্তব্যতা বুঝান্‌ 
বিনা মাত্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ বুঝিয়াছিলেন। কাজেই যুক্তিমার্গ 
বপারত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য বিধব। বিবাহের শান্ত্রীয়ত প্রতিপন্ন করিতে যত্ত করিয়। 
+ছিলেন। শান্থার্থ অবলশ্বন পুর্বক বিধবাঁ-বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে, ইহা 
দেখাই তিনি প্রথমতঃ একখও পুক্তিক! প্রচার করেন তঙ্পরে বঙ্দেশীয় 
'তাৎকালিক পণ্ডিত নী হইতে কয়েকখানি প্রতিবাদ প্রচারিত হয় এ সকল 
প্রতিবাদ খওন করিয়! তিনি দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করেনঞ্,. বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিদ্বঁবিবাহের পুস্তক প্রচারিত হইরার বহুকাল পুর্বহইতে পাশ্চাত্য ধিদ্যার আদর 
ও উন্নতি, এবং তত সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি অনাস্থ। ও অননুবীলন সসাজ 
মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দুস্াজের অধিকাংশ লোঁকই কেবলমাত্র 
পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতখিদ্য হইয়! পাশ্চাত্যভাবঃ পাশ্টাত্য সভ্যতা ও গাশ্চাত্যধন-. 
পিপাসা ও তৎসম্বদ্বীর বিষয়বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নিজস্ব হারাইয়া পর- 
ধনের কুপোষ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে যেরূপ ফল অবশ্বস্তাবী তাহা! 
হইয়াছিল।, সমাজের অধিক্লাংশ লোকই স্বধন্বিদ্বেধী হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য 
আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদাদি তাহাদিগের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কাজেই শ্রেচ্ছ- 
দিগের আদৃত বিধবা-বিবাহ আচরণীয় বলিয়! তাহাদিগের হৃদয়ে পুর্ববহইতেই 
স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল । কিন্ত হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীয় বন্ধন সহসা উন্মোচন করিয়া 
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কেহ কার্ধ্যে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন হিন্দুশাযে 
বিধবা বিবাছের অনুমতি আছে বলির! ঘোঁষণ! করিলেন অমনি আধুনিক কুতবিদ্য- 
দ্িগের পথুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট” মনে মতন ন্যবস্থা পাইয়! 
মন মাতিয়! উঠিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার কত দুর সত্য ও সারবান্‌ তাহ! 
দেখিবার তত আবশ্যকতা রহিল ন1। স্থুলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের 
সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছেন এই সংবাদেই অনেকের হৃদয়ে এই অবৈধ আগরণের 
শান্ত্রীরত। দৃঢতররূপে স্থিরীকৃত হইল। কারণ অনেক কৃতবিদ্যদ্িগের (এ স্থলে কৃত- 
বিদ্য বলিতে স্বধরন্ম বিদ্বেধী ও শান্ত্রানভিজ্ঞ, বিদেশী আচারব্যবহারাম্থরক্ত পাশ্চাত্য 
শিক্ষার শিক্ষিতদ্িগকে বুঝিতে হইবে) সহিত আমার এই বিচার সম্বন্ধে আলাপ 
হইয়াছে, তাহাতে আমি দেখিয়াছি যে, কেহই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচাঁর-পুস্তক 
স্বচক্ষে দেখেন নাই ; অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় অশেষবিধ শাস্ত্র প্রমাণ প্রয়োগন্ধার! 
বিধবাঁ-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ করিয়াছেন এ সিদ্ধান্ত সকলেই স্থির করিয়া রাখি- 
ফাছেন। এমন কি, কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধাস্তেও উপস্থিত হইয়াছেন যে যদি বিধবার ' 
বিবাহ দিলে সংসার ক্ষেত্রের কার্ধ্য কলাপ যন্বন্ধে অনেক স্থানে শান্্ীক্স ব্যবহারের 
সামপ্রস্ত .রক্ষা না হয় তাহ! হইলে নুতন শাস্ত্র অর্থাৎ নিক্সম স্থাপন করা কর্তব্য । 
কি ভরানক পক্ষপাতিত্ব ! কি একদেশ দর্শিতা ! বিধবা! বিবাহ প্রচলিত করি- 
বার জন্য বদি নূতন নিয়ম অণবা৷ নৃতনশাস্ত্র গঠন করিতে হয় তবে মন্বাদি ধর্শশান্ত 
অবহেল! করিয়া তাহাও করিতে কৃতবিদ্যগণ :প্রস্তত আছেন, কিন্ত বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় যাহা একবার শাস্ত্রীয় বলিয়1 প্রচার করিয়াছেন তাহা অলঙ্ঘ্য | হিন্দুর 
দয় এ কথায় ারপর নাই ব্যথিত হয়, মনে হর পৃথিবী আর ভার সহিতে পারে 
না, হিন্দুর নাম আর থাকে না, সাগর গর্ভে বিলীন হইতে আর অক কাল বিলম্ব 
নাই। এইক্পে ব্যথিতাস্তঃকরণ হহয়া শান্ত্রদি সংগ্রহ্পূর্বক এ পুস্তক প্রচার 
করিতে কৃতসঙ্কর হইয়া যতদূর বুঝিতে পারিক়্াছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার 
চাতুর্ধ্য ভর তন্নকরিয়! পাঠকবর্গকে বুঝাইতে সাধ্যমতে ক্রুটী করি নাই । এইক্ষণে 
ক্কতবিদ্যদ্দিত শর নিকট নিবেদন তাহার! ইহামনে রাখিবেন যে, আমান্দিগের দেশ 
এতকাল পাগলের দেশ ছিল না । এবং আমাদ্িগের" পুর্ববপুরুষেরাও অপ্রকৃত চিত্ত 
ছিলেন ন। যে? তাহাদিগের বিধিনিষেধ শুনিলেই কাণেছাত দিতে হইবে। অথব! 
আমরাই যে কেবল প্রকৃত যুক্কি জানিক্সাছি তাহার! জানিতেন না, তাহাদিগের বৃদ্ধি 
আমাদিগের স্যার তীক্ষ ছিল ন! এমত নহে। এই সকল ক্সাত্মগরিম! পরিহার করিয়া 
একবার আপনারা এখনকাক্প নব্য বুক্তির প্রবাহ নিরোধ করিয়া অব্যাকুলচিত্তে 
শক্ের বিধি নিষেধগুলি' পর্ধযালোচন! করিল] দেখুন । বুঝিক্ন! বিচার করিয়া যদি 
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বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্ধাস্ত অভ্রাস্ত বলিয়া স্থির করেন তাহাহইলে আর্মা্ষিগের 
পরিতাপের কোন কারণ থাকিবে লা। নতুবা ভ্রমাত্মক আত্মমদে বিভোর হইয়া, 
অশাস্্রীয় সিদ্ধান্তের প্রশ্রয় প্রদান করা বিচারও ধর্শসঙ্গত নহে। 

.. এইক্ষণ কার সমাজে দুই সম্প্রদায়ের লোক আছেন। একদল পূর্বতন ধ্ষি 
'দিগের উপদেশ নিষেধ অবিতক্িততাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছক। অপরদল তাহা 
'দিগের শনত্রস্ত যুক্তির সহিত শান্্রাদি যতদুর অবিরোধী দেখেন তাহাই মানিতে 
'চাছেন এবং যাহাবিরোধী তাহ। পরিত্যাগ করিয়। নিজ বুদ্ধি মতে নিয়ম স্থাপন , 
ৃ করিতে বুড়ই বাগ্ন। সকলের বিদ্যা! বুদ্ধি সমান নহে সৃতরাং প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কাহার সহিত হয়ত আরমার শাস্তুব্যাখ্যায় মতান্তর হইলে হইতে পারে, 
কিন্তু ফলিতার্থ যখন উভয়েরই এক, তখন আমি তাহাদ্দিগের অন্ুযোগের পাত্র 
হইব না ইহা স্থির বিশ্বাস। 

.. বিদ্যাষাগর মহাশয়ের কথায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি এজন্য রুতবিদ্য সম্প্রদায়ের 
"মধ্যে অনেকে হয়ত আঁমাঁর উপর গ্লানি বর্ষণ করিতে পারেন । কিন্তু ভাবিয়া! দেখিলে 
আমি গ্রক্কত প্রস্তাবে তাহাদিগের নিকটে গ্লানির পাত্র হইতে পারিনা ।* কারণ 
তাহারা নিজেই অদ্বিতীয়, মহাপুরুষ মধু প্রভৃতি মহধিগণকে অবজ্ঞ1 করিতে 
ব্রতী; স্ৃতরাং মহামতি দিগের কথার বিরুদ্ধ তর্ক করা যদ্দি তাহাদিগের মতে গ্লানি, 
জনক কার্ধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা! হইন্তরে সর্বাগ্রে তাহাদিগকে আত্মগ্নানি ভোগ 
করিতে হইবে, পরে যেমন ইচ্ছা জামাকে বলিলে আমি অবনত মন্তকে নিঃশবে তাহা 
গ্রহণ করিব। কারণ আত্মদোঁধ বুঝিতে পাঁরিলেই মীনবাত্ম। স্বভাঁবতই নমর ও বিনীত 
হইয়! থাকে সুতরাং বুক্তিবলে বেদার্থ নিবদ্ধকার মন্বাদির বাক্য খণ্ডন করিতে 
প্রবৃত্ত হওয়া দোবাবহ বলিয়া বোধ হইলেই কৃতবিদ্যগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ব্যবস্থাব প্রতিবাদ জন্য আমার দোষ'আলোচনা করিবার অবকাশ পাইবেন না। 
এইসকল মানবগপ্রক্কৃতি চিন্তা করিয়া জন সমাজে এই ,প্রতিধাদ গ্রন্থ প্রচারিত 
করিলাম। যদি একজনও ইহাদ্বারা বিধবা-বিবাহের অশীন্্রীয়তা অনুভব করেন 
তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান ফরিব। 


রঙ! 


ময়মনসিংহ ] 
টাদ্র সন ১২৯৩। 


জীপ্রসন্নকৃম।র শর্মা | 


স্ুৃচিপত্র | 





মন্থু-স্থতি সকল স্মৃতির প্রধান। 


মনু ও অন্থান্ত সংহিতা কর্তারা"্দাধারণতৃঃ সকলবুগের ধর্ম বলিয়াছেন। 


.» মন্বাঁদির হ্যায় পয়াঁশর সর্ধকালিক সাধারণ ধর্ববন্তা এবং বৃহৎ পরাশর 


অপ্রামান্ত শাস্ত্র নহে । 


»ম অধ্যায় । 


২য় অধ্যায় । 


৩য় অধ্যায় । 


কী অধ্যায় । 


পরাঁশর কেবল কলিধন্্ন বক্তা নহেন। 
লঘু-পরাশর প্রায়শ্চিত্ত 'ওঞশুদ্ধি নিয়ামক শাস্র। « 


ইহযুগে মন্থপ্রোক্ত ধর্ম অনান্য শান হইন্ডে আদৃত। 


মন্গ বিরোধী ধর্্মশান্ত্র অগ্রাহা। 


পরাশরের ব্যব্চছ! ইহযুগে রিনি টি আগ্রাহ্‌ হইয়' 


থাকে। 
বিধবা-বিবাহ মন্ু-বিকুদ্ধ। 


বিধবা-বিবাহ অন্তান্য শীন্ব-বিরুদ্ধ। 


পৌনর্ভব সকল কালেই লৌন্ডবৰ খলিরা অভিহিত। কোন যুগে 
পৌনরভবপুত্র ওরস পুজের তুল্য বলিয়া গৃ্থীত হয় নাই। এবং 


ইচ্যুগেও হইতেছে ন।। 


৫ম অধ্যায় । 


৬ষ্ঠ অধ্যায় । 


৭ম রা 


৮ম অধ্যায়। 


৯ম অধ্যায়। 


শা 


পৃঃ 

৯ সিট উ 
১৭7৪৯ 
৫০---৭২. 


৭৩-_৮৭ 


৮৮---১০৭ 


৯০৮ শ৮উ ১৬ 
চি 


৯১ ৭স্পশ১৪২ 


১৪৩-০০১৮৩ 


পউ ৮৪ -৮১ উত্ 


(1 0) 


১০ম অধ্যায়। 
বৈধবা-বিবাহ সথ্বন্ধে যাবতীয় শান্্রকর্তাদিগের মতের সমা্ট।,... 

১১শ অধ্যায়। 
বিধবাঁ-বিবাহ বেদ-বিরুদ্ধ। 

১২শ অধ্যায় । 


পরাঁশর “নষ্টেমুতে” ইত্যাদি বচনে বিধবার বিবাহ বিধান করেন 
নাই। রর 


' ১৩শ অধ্যায়। 


ধর বচন নাঁরদের। ইহা অর্থ শান্ত্রোক্ত দণ্ডবিধি প্রকরণের প্রতি 
প্রসব বচন মাত্র। 


১৪শ অধ্যায় 


বিবাহিত! কন্যার পুনর্দান হইতে পারেনা স্থুতরাং বিধবার গুনর্দীন 


শান সম্মত নহে। ৮৮ 
* ১৫শ পরার ৃ 
পিতা দত্বাকন্ার পুনর্দানাধিকারী হইতে পারেন না। 
ূ ১৬শ অধ্যায় । 


বিবাহিতার পুনর্বিবাহে পিত্ব গোবর উল্লেখ হইতে পারেন এবং 


প্রচলিত বিবাহের মন্ত্র বিবাহিতা কস্তাঁতে তীয়োগ 
হইতে পারেনা |, 


১৭শ অধ্যায় । 
 শান্সিদ্ধ প্রটিলিত দেশাচাঁর 'অনুঙ্যনীর়। 

ূ ১৮শ অধ্যায়। 
 পউপযু্ত ভাইপো! সহচর প্রণীত রযপরীকষা্রতিবা়ি। 
উপসংহার । রে র্ 


১৯৪---.১৯১৯ 


২০০---২১০ 


€ 
২১১-২২হ 


২২৩০৪ ৫ 


৪৬৫৬ 


২৫৭ -্হ৬ও 


২৬৪২৭ 


২৭৫--.২৭৭ 


$.. 
২ ৭্া-স৩০ ও 


৩০হ্‌স্তিহ৩ 


বিধ্বাবিবাহ শান্ত বিরুদ্ধ । 
এ 7 ইহ | ূ 
প্রচলিত হওয়া উচিত নহে । 


প্রথম অধ্যায়) * 





* বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বি্ষিক্গের 
বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই বলিয়াছেন যে, বিধবা বিবাহ শান্তর সম্মত কি 
শান্তর বিরুদ্ধ কর্ম ইহার মীমাংসা করা কর্তব্য, কিন্তু কোন্‌ শান্তর সন্মত “হইলে 
বিধবা-বিবাহ কর্তব্য কর্ম বলিয়া গৃহীত হইবে এবং কোন্‌ শান্তর বিরুদ্ধ হইলে , 
ইহা৷ অবর্তব্য বলিয়া বঞ্জিত হইবে, তাহ। জানা আবশ্তক। ধর্ম শান্তর কি তাহা 
যাজবন্ধ্য সংহিতার ১ অধ্যায়ে বুর্ণিত হইরাছে যথা। 

মন্ত্রি বিষণ হারীত যাঁজ্ঞবক্ষ্যোশনোহঙ্গিরাঃ 

যমাপন্তস্ সন্বর্তীঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী || 

পরশির ব্যান শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতমৌ 

শাতাতপো বশিষ্ঠস্চ ধর্ম শাস্ত্র প্রযোজকাঠ। 

মন্থ্‌, অত্রি, ববিষু, হারীত, যাঁজ্ঞবন্ধ্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঁঃ, যম, আপস্তম্ব 

সন্বর্তা,. কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, 
শাতাতপ, খশিষ্ঠ এই বিংশতি জুন খবি ধর্মশস্ত্ কর্তী। * 
»  হহান্দিগের সঙ্কলিত ধর্ম শাস্ত্রে যাহা বিহিত বলিরা উক্ত হইয়াছে, তাহ! 

হিন্দু ধর্মাবলমীদিগের করণীয়, এবং যে সকল কর্ম এ সকল শাস্ত্রে নিন্দিত ও 
নিষিদ্ধ এবং যাহ! ওঁ সকল শীন্ত্রের খিরুন্ধ, তাহা হিন্দু সাত্রেরই অননুষ্ঠেন্ন এবং 
পরিত্যজ্য বলিয়া! স্বীকার করিতে হইবে। 


(২ )- 


উপরি উক্ত বিংশতি সংহিতা কর্তা ভিন্ন পুলস্তয, গোল: জাবালি, নারদ 
| বৌধায়ন, খষাশ্ল, ব্যাত্রপাদঃ প্রভৃতি মুনিদিগের বচনুও শান্্রবৎ গ্রাহথ হৃইয় 
থাকে । | 

বঙ্গদেশে প্রচলিত পপ্ডিতবর রঘুনন্দন শিরোমণিকত অস্টান্ষিংশতি তবে 
এই সকল মুণিগণের বহুল বচনান্ুক্রমে অনেক ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
এর এঁ সকল ব্যবস্থা সকলেই সম্মান পুর্ব্বক গ্রহণ করিয়। থাকেন। 

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন যে, প্র সকল ধর্ম শাস্ত্র বিহিত 
কার্য, সকল যুগের অনুষ্ঠেয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্ত ভিন্ন ভিন্তু ধর্ম শাস্ত্র 
নিরুপিত আছে, কারণ, 'সত্য জেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে ক্রমান্বয়ে 
মঙ্ষ্যের শক্তি হাস হইয়। যায়, স্থুতরাং এক শাস্ত্র বিহিত কাষ অনুষ্ঠান করা 
সকল যুগের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব নহে, কাজেই যুগান্থসারে অর্থাৎ যে যুগে মনুষ্যের 
যেমন শক্তি, তাহার উপযুক্ত কার্যবিধান করিনা মনীষীগণ যুগধন্ম নিয়ামক 
সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন । বথ| পরাশরঃ-_ 

_ ক্কতে ভু মানবে! ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ | 
দ্বাপরে শাম্থ'লিখিতঃ কলো পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥ 

এই প্রমাণ দ্বার স্থির ক্ষরিক্নাছেন যে, কলিযুগের ধর্ম পরাশর স্বতিতে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, স্থতরাং পরাশর 'স্থৃতিই কলিযুগে অবলম্বনীয়। এবং মন্বাদি 
অন্তান্ত শাস্ত্র কর্চা দিগের শাস্ত্রের ও অন্যান্ খবি বচনের যে যে অংশ পরাশর 
সংহ্তায় অবিরোধী তাহ। গ্রাহ, সুতরাং বিরোধ স্থলে পদ্াশর প্রণীত শাস্ত্রের 
বিধানই প্রামাণ্য । 

এক্ষণে পাঠকগণ বিশেষ বিবেচনা, করিয়া! দেখিলে বুঝিতে পারিবেন নে 


বিদ্যাসাগর মহাঁশকের এ সিদ্ধান্তটী কতদুর হায় ও যুক্তি সঙ্গত। 

সত্য যুগে মঙ্ধু তিল্ন অন্তান্তি যাবতীয় সংহিতা কর্তা ও অন্তান্ত সমস্ত 
খখিগণ মন্ বাক্য বিরোধী কোন্‌ বিষয়ে এক বাক্য হইলেও মন্ুর বাক্য 
সর্ব প্রধান বলিয়া গ্রান্থ হইত। 

ব্রেভাযুগে গৌতম মঙ্গকে “অতিক্রম করিলেন। এষুগে নথবাব্য আর 
ততদূর প্রামাণ্য নহে। অর্থাৎ গৌতম'বাক্যে যদি সকলেই এক বাক্যে বিরোধী 
হইতেন, তথাপি ভ্রেতাযুগে গৌতম বাক্ছ প্রধান সুতরাং গ্রন্থ হইত। 

হ্বাপরে ও কলিতে প্রীরূপ ক্রমান্বয়ে শঙ্খ, লিখিত এবং পরাশর প্রধান।, 

'এক্ষণে বিদ্যাসাগব মহাশয়ের মতে এইরূপ স্থির হইতেছে যে, কলিতে' 
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অগ্থাদি সংহিতাকর্তী ও» অন্তান্ত খধিগণের বিধান এক পরাঁশরের বিধানের 


বিরোধী হইলেও পরাশরের বাক্য গ্রহণীয় সুতরাং অন্ঠান্ত শান্তর এক ব্যাক 
হইলেও তাহ! অগ্রাহ। কিন্ত এমত বিচার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, বরং স্থ্বতি 


সমূহের বিরোধ স্থলে বেদই প্রামাণ্য । যদি যুগঘর্শে বেদ-বেভার অভাব হয়, 
তবে অধিক" সংখ্যক শান্ত্কার যে মতের সম্মান করেন, স্বাহাই গ্রহণীয়। 
প্রস্তাবান্থক্রমে ইহার পর্যালোচনা! বিশেষ রূপে করিব। 

ধর্ম প্রমাণ কিরপে“করিতে হয় এবং ধর্ম প্রমাণ কি তাহ! মন্ু বিশেষ 
রূপে বলিকাছেন। যথ। 


ত্বেদো হথিলো ধর্মমমূলং স্মতিশীলেচ তদ্ধিনাম্‌ । 
আচারশ্চৈব সধধুনামাত্মবনত্তপ্তিরে চ || ৬। ২ 
যঃ কশ্চিৎ কল্তচিদ্ধর্ম্ো মনুন! পরিকীর্তিতঃ | 
স সর্বববোইভিহিতে! বেদে সর্ববজ্ঞানময়ে।হি সঃ11৭। 
সর্বস্ত সমবেক্ষেদ্যং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষ। | 
শ্রুতি প্রামণ্যতো বিদ্বান্‌ স্বধর্ে নিবিশেত বৈ ॥॥ ৮ 
শরতিস্মুত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠনু ছি মানব | 
ইহ কীত্তিমবাপ্ধোতি প্রেত্য চান্ুত্তমং সবুখং || ৯ 
ভ্রুতিস্ত বেদো রিজ্ঞেরে! ধর্মশাস্্রন্ত বৈ স্মুতিঃ 
তে সর্ব।রেধমীমাংস্তে তাভ্যাং ধর্ত্দো। হি নির্ববভো। || ১০ 
যোইবমন্যেত তে মুলে হেতুশাস্্রীশ্রয়দ্বিজঃ | 
স-সাধুভিবাহক্ষাধ্যে! নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ | ১১ 
বেদঃ ন্মূতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মাত্বনঃ | - 
গুতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাঃ সাক্ষা দর্মস্য লক্ষর্ণং | ১২ 
সমস্ত বেদ, দেবেতা, মন্বাদদির সৃতি, তাহাদিগের ত্রহ্মণ্যতা, (ব্রহ্গণ্যতা, দেৰ-পিভৃ- 
ভক্ততা,*সৌম্যতা, অপরোপধতুপিতা + অনসথয়তা, মৃদ্ুভা, অপাকুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয় 


বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, . কারণ্য, প্রশাস্তি) প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার শীল 
সাধুদিগের সদাচার এবং আম্মতুষ্টি এই সমুদয় ধন্ম মূল বলিয়া জানিবে | ৬। 
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ভগবাঁদ মস্থু যে কোন্‌ ব্যক্তির যে ধর্শ কহিয়াছেন, অবিকল সেইনপই 
বেছে প্রতিপাদিত জাঁছে। যেহেতু মন্থু সকল বেদই সম্যক রূপে অবগত 
'আছেন। ৭ 

শীন্জপ সকল জ্ঞান চক্ষু দ্বারা বিশেষরূপে পর্টালোচন। করিয়া বিদ্বানের 
বেধ সবলক কর্তব্য বর অবগত হইয়া! তাহার অনুষ্ঠান করিবেন । ৮ 

যে মনুষ্য বেদোক্ত ও ন্মুতিপ্রতিপার্দিত ধর্ছের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহ 
লোকে ধার্ষিকরূপে যশ ও পরলোকে স্বর্থাদি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। ৯ 
«  বেদকে শ্রতি ও ধর্শান্্রকে স্বতি বলা যায়। এ শ্রত্তি এবং শ্বৃতি বিরুদ্ধ 
তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিবে না, যেহেতু শ্রুতি ও স্মতি হইতেই ধা প্রকাঁশ 
প্রাপ্ত হন্‌। ১০ 

যে ব্যক্তি প্রতিকূল রর জিডির 

সাধুলোকের! সেই বেদ নিনদক নাস্তিককে দ্বিজের কর্তব্য অধ্যয়ন অধ্যাপনাি 
সকল অনুষ্ঠান হইতে বহিচ্ক ত করিবেন । ১১ * 

বেদ স্থৃতি শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটী ধর্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ বলিয়া 
মখাদি নির্দিষ্ট করিয়াছেন । ১২ 

এই সকল মন্ুবাক্য বিশেষ পর্যযালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টতঃ 
প্রতীত হয় 'যে, মাঁনব-ধর্ম্বের 'মুলশান্ত বেদ, স্থৃতবাং ঘে কার্য বেদে বৈধ বলিক্বা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, অথবা! বেদে যাহ! শেয়ঃ জনক বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে তাহা 
মনুষ্য মাঁত্রেরই অত্যন্ত কর্তব্য, এবং যে কীষ্য বেদে অবৈধ বলিয়া! নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, অথবা! যাহ। অনুষ্ঠান করিলে মানব সমাঞ্সের অধঃপতন হয় বলিয়া! বেদে 
নিন্দিত হইয়াছে, তাহা! মন্গুষ্য মাত্রেরই পরিত্যজ্য। অতএব কর্তব্যাকর্তব্য 
স্থির করিবার জন্য প্রত্যেককেই বেদজ্ঞ হইতে হয়, কিস্তু ইহা ব্যক্তি মাত্রেরই 
সাধ্যায়ত্ব নহে এবং সকল লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 

বেদ সমুত্রের ন্তান্স ছুস্তর এবং ছুর্গম। ইহার মর্জ্ত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার । 
পুর্বকালে বেদাধ্যক়ন ব্রাঙ্গণ মাত্রেরই জীবনের নিত্য ক্রিয়া ছিল, তথাপি সকলেই 
বেদবিৎ বুলিয্া! আখ্যাত*হইতে পারেন নাই। ইহাতে এরূপ বিবেচনা কর! 
যাইতে পারে যে, খবি খাঁতেই বেদের গুড মর্শজ্ঞ ছিলেন এমত নহে। ইহা আমার 
করন! সম্ভৃত কথা নহে। মম্বাদি সংহিতা ইহার প্রমাণ পাওয়। যায়। মন্ুসংহিতান্ন 
১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,ধ্যান পরায়ণ ভগবান্‌ মন্তু একাগ্র চিত্তে সাসনে উপবিষ্ট 
'আছেন,এমভ সময় ধর্মজ্ঞ মহির্ধিগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইক্স| জিজ্ঞাস! করিলেন) 


(৫ ) 
'ভগবন্‌ স্ধববর্পানাং ফথাবদনুপুর্ববশঃ | 
অন্তর প্রভবানাঞ্চ ধর্মান্নো বজ্ঞ,মহ্থদি || ২। ১ 
তব মকো হস্ত সর্যস্ত বিধানস্য স্য়স্তুবঃ | 
'অচিন্ত্যন্যবপ্রমেরস্ কার্ধ্যতত্বার্থবিৎ প্রভে! | ৩ 
ভগবন্‌! ব্রাক্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের এবং অন্থুলোম-প্রতিলোম-জাত শঙ্কর জাতির 
যথাবতধর্্ম সকল আন্মপূর্িক আমাদিগকে বলুন। ২।১ 
প্রভো| ! যে বেদ বহু শাখায় বিভক্ত বলিয়া অসীমরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং * 
মীমাংসা*ও স্তাই প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যাহার প্রতিপাদ্য ভাল বুঝ! 
যায় না) প্রত্যক্ষ বা স্বৃত্যাদি শীল দ্বারা*অনুমেয় সেই অলৌকিক ও নিত্য সমগ্র 
বেদ প্রকাশিত যাঁগাদি এবং ব্রহ্ষতন্বে আপনিই একমান্ত প্রাস্ভ। ৩।১ 
পরাশর সংহিতা যথা । 
মানুযাঁণাং হিতং ধর্্মং বর্তমানে কলোযুগে 
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সভ্যবতী সৃত ॥ ২। ১ 
তৎশ্রুত্বা খমিবাক্যন্ত সমিদ্ধাগ্র্যর্কসলিভঃ | 
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রঃতিন্মতিবিশারদঃ || ও ! ১ 
টির ২১০ বর্তমান কলিযুগে কোন্‌ বন্দ শৌচ ও কিরূপ আচার 
মন্থৃয্যের হিতকর, আপনি আনুপুর্কিক তাহা বলুন। ২।১ 
প্রজ্্বলিত অগ্নি ও বুয্যতুল্যতেজঃ সম্পন্ন শ্রুতি ও স্থৃতিশাঞ্জে বিশারদ মহাতেজ! 
ব্যাস, খবিদিগের এইবাক্য শ বণ করিয়া কহিলেন । ৩।১ 
এক্ষণে দেখূর্ন পূর্ব পুর্ব কালে, এমন কি সত্যযুগে খধিগণ বেদবিজ্ঞ হইক্সঠও 
ধন্ধার্থ মীমাংসা করিতে সকলেই, সমর্থ ছিলেন না ? তাহাদিগফেও, ত২ তৎ 
কালের প্রধান বেদবিৎ দিগের নিকট ধর্্োপদেশ লইতে হইয়াছিল। 
বর্তমান কালে বেদ চর্চগ এক কাঁলে তিরোহিত হইয়াছে। ঘদি কেহ বেদ অধ্যয়ন 
করিয়া! থাকেন তাহাও আং ংশিক চ্চা মাত্র। সমস্ত বেদেরুসর্বশাথার সমু জ্ঞান লাভ, 
করিয়াছেন, এমন লোক এক্ষণে নাই বলিলে বোঁধ হয় অত্যুক্তি হয় না । কাজেই 
' স্থৃতিই আমাদিগের এক্ষণকার বেদ। ধর্দ বিষয়ক কোন প্রন্তাব শীমাংসা করিতে 
হইলে সৃতি ভিযন আমাদিগের ক্লার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু স্থৃতি একখানি নছে। 
মন্বত্মি বিষ্চহারীত ইত্যার্মি' বচনাস্থ্সারে স্মৃতি উন্িশখানি, এবং তত্ভি নারদ 


€ ৬) 


সংহিতা ইত্যাদি আরও কএকানি স্থতি শাস্ত্র আছে। এইরূপে অনেকগুনি স্থতি- 
শান্তর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্‌ পৃথক সংহিতা বর্তী দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে । প্রত্যেক 
বংহিতা কর্তা যে সমগ্র বেদোক্ত ব্যবস্থা সমূহের মীমাৎসা করিয়া ধর্ম উপদেশ 

দিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, এখন যদি সকলস্থৃতিই পরস্পর অবিরোধী হয়, 
তাহা হইলে কোন্‌ স্থৃতি অবলম্বন করিয়া! চলিতে হইবে, তাহার. মীমাংস! আবস্তক 
হয় না। কারণ সকল স্তিই এক, স্থাতরাং যিনি ষে শ্থৃতিই অবলধন করিয়! কার্য 
করুন্‌ না কেন, পরস্পরের কাধ্যগত কোন বৈষম্য থাকিবার সম্ভাবনা! নাই। বিস্ত 

“ প্র সকল সংহিতোক্ত ব্যবস্থা সকলের মধ্যে যদ্দি পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা থাকে, 
তাহা হইলেই কোন্‌ সংহিতোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণীয়, সুতরাং কাহার সংহ্বিত। প্রামাণ্য, 
ইহার মীমাংসা স্বতঃই আবশ্যক হইয়া উঠে। 


সংহিত। কর্তীদিগের প্রণীত শাস্ত্র মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যবস্থাগত মস্ভভেদ দৃষ্টি হয । 
কিন্ত যখন সকল ধর্ম শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান বেদ এবং বেদেরই মর্মার্থ খন সংহিতা 
কর্তীগণ আপন আপন শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তখন তাহার মধ্যে বৈষম্য দৃষ্টি হইলে 
স্পইতঃই প্রতীত হয় যে, অবশ্তই কেহ ভ্রম প্রমাদ বশতঃ এঁ &ঁ অংশে বেদের প্রকৃত 
মীমাংসা করিতে পারেন নাই। নতুবা এরূপ অর্থ বৈষম্য কখনই হইতে পারে 
না। যদি'সকলেই ভ্রম প্রমার্দ শৃহ্য হইতেন, তাহা হইলে অবশ্থই বেদের ব্যাখ্যা 
“সকলেরই একরূপ হইত, ,কোন অংশে বিরোধ হইত না। কিন্ত যখন এরূপ, 
বিরোধ দেখা যাইতেছে, তখন ইহ অনন্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, এতৎস্থলে 
কোন সংহিতা কর্তার অবশ্যই তুল হইয়াছে । কাজেই এরূপ বিরোধ স্বত্বেও 
সংহিতা বর্তীদিগের মধ্যে যে কেহই বেদার্থ সঙ্কলনে ভ্রম প্রমীদে পতিত হন নাই 
একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে । অতএব এরূপ বিরোধ ফীমাংসা করিতে 
হইলে ইহ প্রথমতঃ দেখা আবশ্তক যে, কোন্‌ মতটা ভ্রমাত্বক। এ প্রশ্মের উত্তরে 
অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যে মূল হইতে ইহা! সংগৃহীত, তাহার সহিত ইহার মিল 
করিয়া দেখা আবশ্যক ৮ সমস্ত ্থৃতির মূল বেদ। অতএব মস্বাদি স্থৃতির বিরোধ 
স্থলে বেদে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণীয় হইবে। অর্থাৎ যে স্বতির অর্থ 
* বেদের আঁবিরোধী, তাহাই গ্রাথ এবং যাহা বেদের বিরোধী তাহ! অগ্রাহ। মহাত্মা 
: মনু ইহ! স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যথা । * 


অর্থকামেষশক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে | . 
ধর্শং জিজ্ঞাসমানানাঁং প্রমাণং পরমং শ্রগতিঃ ॥ ২। ১৩ 


(এ). 


অর্থ কামনা অনাশক্তের গ্রতিই এই ধর্্দোপদেশ। ধর্ম জিজ্ঞান্ ব্যক্তির পরম 
প্রমাণ শ্রুতি। (অর্থাৎ বেদ ও স্বতির অনৈক্য স্থলে বেদের প্রমাণই” রাহ 
হয়। ) 

* তহ্বাঁচ. জাঁবালঃ---- 
শ্রুতিম্ম.তি বিরোধে তু ধ্রতিরেব গরীয়সী- া 
. অবিরোধে সী! কার্ধ্যং স্মা্ডং বৈদিকবৎ সভা || 

শ্রুতি ও ্থৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতি প্রধান। অবিরোঁধ স্থলে স্বৃতিই বেদতুল্য, 
সুতরাং তদুর্ত কা্ঠিকরণীয় ॥ 

এক্ষণে উল্লিখিত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা ইহা নিঃম্বংশরিত রূপে স্থির হইল যে, 
স্বত্যাদির বিরোধ স্থলে যে স্বৃতি বেদার্থের অবিরোধী তাছাই গ্রাহ । কিস্ত কোন্‌ স্বৃতি 
বেদার্থের অনুযায়ী ইহা স্থির করিতে আমরা কতদূর সক্ষম, ইহা একবার দেখা 
উচিত । বর্তমান কালে আমরা বেদ হইতে দুরে অবস্থিত, সুতরাং বেদ. লইয়! 
স্থৃতির মীমাংসা করা আমাদিগের সাধ্যারত্ত নহে । অতএব এএ প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া স্বত্যর্থ মীমাংসা করা আমাদিগের ক্ষমতাতীত কার্ধয, বরং আঁরো বিপর্যয় 
ঘটিয়া উঠিবে। অতএব যদি শ্রুতিই স্থৃতির,মীমাংসার স্থল, এবং বদি শ্রুতি 
আমাদিগের পক্ষে অগম্য, সুতরাং যখন শ্রুতি আমাদিগের অনবলশ্বনীয় হইল এবং 
যখন বেদার্থ স্মরণ করিয়! সংহিত। কর্তীরা সময়ে সর্ময়ে আপন আপন স্থতি প্রচার 
করিয়াছেন, তখন স্থতি সমূহ লইয়াই সকল বিরোধ মীমাংসা বি হইবে। 
ইহা। এক্ষণে ছুই প্রণালী ক্রমে সম্পন্ন করিতে পারা যায়। * 

প্রথমতঃ |, স্থতি সমূহের মধ্যে কোন্‌ স্বৃতি প্রধান, ইহা স্থির করিয়া তাহার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়। বিরোধ স্থান অনায়াসে মীমাংসিত হইতে পারে। . 

কোন্‌ স্বতি প্রধান ইহা! স্থির করিতে হইলে, স্থৃতি সমুহের মধ্যে কোন্‌ স্তবতি 
ভ্রম প্রমাদ শৃচ্য এবং কোন্‌ স্বতি নিত্য ভম প্রমাঁদ শৃন্ত বেদেত্র আদর্শ বলিয়া আখ্যাত 
তাহা দেখ! আবশ্যক । 

এবিষয়ের মীমাংসারণ্ভার শীন্্কার দিগের হতম্ত দেওয়াই কর্ডৃব্য। এক্ষগ্র 
দেখুন শান্ত্প্রমাণ দ্বারা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার! যায়। 

মনুর্বৈ যৎকিঞ্দিবদত্তস্তেষজং 
ভেষঙ্গতায়া'ইতি | ১। 


ছান্দোগ্য ব্রাক্ষণে-_ 


৮) 

| বেদার্থোপনিবন্ধ, ্বাৎ, প্রাধান্তং হি মনোঃ স্থৃতং । 
ৃ নর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন্‌ শস্তাতে। 
 ভাবচ্ছান্ত্রাণি শোভত্তে তর্কব্যাকরণানি চ ।. 
 ধর্দার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে | 
ূ বৃহস্পতি বচনং। ২। 
 পুরাণং মানবো ধর্মমঃ সাঙ্গো৷ বেদশ্চিকিৎসিতং | 
.আভ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভি: ॥ , 
ও মহাভারতে, বেদব্যান বচনং । ৩। *% 
মনুন। চৈ মেকেন অর্ধ শান্ত্রানি জানত । 

১1. অন্থ যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা! ওধধের ওষধ শ্বরূপ, অর্থাৎ তাহার 
বাক্য দবায। অন্তান্ত ধর্্ শাস্ত্রের সত্যতা! নিকুপণ করিতে হইবে । এস্থলে বেদে মচ্ু 
ধর্ম শাস্ত্রকে ভন্তান্ত শাস্ত্রের মীমাংসার স্থল বলাতে, মন্থ-প্রোক্ত ধর্মশাস্ত্র যাবতীয় 
রম শানে প্রধান বলির! প্রতিপন্ন -হইল। 

1? বেদের অর্থ মহ স্মৃতিতে নিবন্ধ হইস্বাছে বলিয়া ইহা অন্ন স্থৃতি অপেক্ষা 
রথ 1 অন্ত কৃত যে বেদার্থ মন কৃত অর্থের বিপরীত তাহা! অপ্রশস্ত। 

খর্ার্থ এবং মোক্ষোপদেষ্ঠা মন্গুসংহিত্া যতক্ষণ না থাকে, ততক্ষণ তর্ক শান্তর 
ব্যাকরণ শান্ত্র ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র শোভনীয় হয়। 

এস্থলে বৃহস্পতি যেরূপ বলিয়াছেন, ইহা! অপেক্ষ/ আর অধিকতর স্পষ্টাক্ষরে 
অসঙ্কোচিত চিত্তে মন্ছুর সর্ব প্রধানত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারা যাক ন1। 

৩। সনু প্রোক্ত ধর্শান্্, বেদ ও বেদাঁ্গ চিকিতসা শান্তর ইহার! আজ্ঞাসিদ্ধ, 
অর্থাৎ সমুদ্বায় লোককে ভূত্যভাবে প্রভুর অন্থজ্ঞার স্াক্র উহ! মানিতে হুইবে। 
বেদ বিরোধী প্রতিকৃশ তর্কদ্বারা তছুক্ত বিষন্পের বিপরীত সিদ্ধান্ত কত্িতে হইবে না| । 

সকলেই জানেন বেদব্যাস বেদ বিশারদ ছিলেন; তিনি ও বলিয়াছেন যে, 
প্রভুর আজ্ঞা যেমন ভৃত্যের ফোন বিচার না করিক্কণ প্রতিপালন কর, কর্তব্য, 
সেইরূপ মনুপ্রোজ ধর্শশীস্্র আজ্ঞাসিন্ধ, ইহাঁও বিনা বিচারে প্রতিপালন করা 
বর্তৃব্য। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখ! হাইিতেছে যে, বেদব্যাস মন্কুসংহিতাকে বেদ স্বরূপ 
প্রধান বৰ বলিয়া মীমাংসা করিরাছেন, 4. দি 


হর 1হ1৩ এই শ্রমাবগুলি কুন্ুকক্ট উদ্ূভক করিয়াছেন।  মস্থসংহিতায় 
প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ক্লোকের কুম্ধুকভট্টক্ত টাকা! দেখ । 





€ ৯) 


প্রায়িশ্টচিতস্ত তে নোক্তং গোষু চাক্জ্ায়ণং চরে ।। 
পরাশর সংহিত! ৯ অ: ৫১ শ্লোঃ | 

একমাত্র সর্বশাস্্রজ্ঞত্মন্থ বলিয়াছেন যে, গেো-হত্য! মাত্রেই চাক্রারণ ব্রত ঠা 
করিবে । ৫১। ৯ 
_ এ্রস্থলে পরাশর বলিরাছেন মন্থুই একমা্র সর্ধশাস্্রজ্ঞ। নী যত! 
সম্বন্ধে প্রধানত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । 

এস্কলে স্বয়ং ব্রহ্ম! (বেদ ত্রজ্জার মুখ বিনির্গত বলিয়া বেদবাক্যকে ক্রন্মার বাক্য 
বলিয়া! গ্রহণ কর! যাইতে পাঁরে ) বৃহস্পতি, বেদব্যাস এবং পরাশর একবাকে? 
শান্ত্রবিং দিগের মধ্যে মনকে সর্ব শ্েষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এবং 
বৃহস্পতি বেদব্যাস ও পরাশক়্ ইঠারা শ্বরং সংহিতাফারক হইয়াও মনুপ্রোক্ত ধর্ম 
শান্ত্রকে ম্পষ্টাক্ষরে শেষ বলিম্সা! মান্ত করিয়াছেন, সুতরাং ইহা নি:সংশযিতরূপে 
প্রতিপন্ন হইতেছে সর্ধ শান্্রমধ্যে মুই শেষ্ঠ এবং মন বিরোধী স্বৃতিবাক্য 
*অগ্রাহা। ৃ 
এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন্‌ প্রমাণ অথব। কোন্‌ যুক্তি বলে ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, 
বেদব্যাস্‌ প্রভৃতি মহধি দ্িগের মীমাংসা খণ্ডন করিয। মনু মহাত্মাকে, দেবদত্ত পদ 
হইতে বিচ্যুত করিতে যত্বান্‌ হইয়াছেন তাহা দেখা আবশ্তক | 

বিদ্যাসাগর মহাশরের প্রধান চেষ্টা, কিসে পরাশূরের প্রধানত স্থাপন করিতে 
পারা যায় । কারণ পরাশর ভিরন*বিধব! £বিবাঁহ বিষরক ব্যবস্থা আর কোঁথাও' নাই 
সুতরাং পরাশরের বিধিকন প্রধাঁনত্ব স্থাপন করিতে-না! পারিলে তাহার ব্যবস্থার নূল 
উচ্ছেদ হইয়া যায় । কাষেই সঙ্বক্প সিদ্ধির ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । এই জন্য 

১। প্রথমতঃ ভাব্যকার মাধবাচায্যের মীমাংসা অবলম্বন পূর্ব্বক বেদ সীমাংসিত 
মন্ুশ্থতির প্রধানত্ব পরিহার করিরা মস্ষ্যের আদিপুরুষ মনুমহাত্ীকে অন্ঠান্ত 
সংহিতাকারক দ্রিগের সহিত একাঁসনে বলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । * 
২1 দ্বিতীয়তঃ কি জানি যদ্দি কাহার মনে বেদেরে মীগ্মাংসা খণ্ডন করিতে 
মাধবাচােয় মীমাংসা! বলবৎ বলিক্সা বোধ ন! হয়, এই আশঙ্কাক্রমে বিদ্যাসাগর 
মহাশয"সিদ্ধাত্ত করিক্লাছেন"যে, মন্ধু চারি যুগের ধর্ম বলেন নাই। ত্য যুগে তিনি" 
প্রধান ছিলেন? কলি যুগের ধর্ম এক ম্বর্ম পরাশর বলিয়াছেন, সুতরাং বর্তমান 
কালের ধর্ম্ব্যবস্থ। সব্বন্ধে পরাশরের ধতই প্রাধান । ইহার তাৎপধ্ণ এই যে, বর্তমান 
যুগে কোন ব্যবস্থা পঞ্চাশরেক্ন "্মহ্ছমোদিত 'কইলেই তাহা গ্রাঙথ ; মন্থ বিরোধী 
হইলে তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ ইহ যুগে পরাশরই প্রধান ব্যবস্থাপক । 


( ১৯.) 


মনুপ্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্রের প্রধাবত্ব পরিহার করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বেদোত্ত মীমাংসা! কি প্রপালীতে খণ্ডন করিরাছেন, তাহা সদালোচনা! করিবার 

পুর্বে ইহা বল! আবশ্যক যে, বেদোক্ত মীমাংসা খন করিতে কাহাকে কখন 
_ প্রবৃত্ত হইতে শুন। যার নাই। বরং বেদবিরুদ্ধ হইলে মহা মকোপাধ্যায় মহর্থি 
গণের মীম্বাংসাও পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রাহ্থ হইয়া থাকে । কারণ বেদই ধর্ম 
মূল, একথা স্যক্টিকাল হইতে আর এই ঘোর ধর্-বিপ্লব কাল পর্যস্ত সকলে অবনত 
মন্তকে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বেদকে অন্ত যুক্তি ছারা থণ্ডন কর! দূরে 
থঠকুক, বেদেই যদি বিরুদ্ধ মীমাংস1 থাকে, তাহা হইলেও এক মীমাংসা! অন্তের 
খগ্ডনকারী ন। হইয়। বরং স্থক্গ ও অবস্থা বিশেষে উভয়ই প্রতিপাঁল্য, ইহা মস্থ বলিক্া- 
ছেন। যথা 

শুচতি দ্বৈধস্ত "ত্র টি টি স্মতে৷। 
উভ্ভাবপি হি তৌ ধর্প্দৌ সম্যগুক্কৌ মনীষিভতিঃ £॥ ১৪1২ 

যে স্থলে শ্রুতিদ্বৈধ হয়, তথায় মনীধিগণ উভতকেই সম্যক ধর্ম বলিয়। নির্দেশ 
করিক্াছেন। ১৪1২ 

এক্ষণে দেখুন, বেদে মনুপ্রোক্ত ধর্শ-শান্রকে মহৌষধ বলিয়াছেন ( ভেষজং 
ভেষজতার! ) অর্থাৎ ওঁষধের ওঁষধ ? ইহার তাৎপর্য এই,-যেমন অন্তান্ত সংহিতা- 
কর্তা দ্বিগের শান্সোক্ত ব্যবস্থা অনুসেবিত হইলে ওষধের স্তাঙ্ক মানব প্রকৃতির 
« বিকৃতি সংশোধিত করে, অর্থাৎ ধর্ম শান্ত বেমন মন্গৃষ্যের পক্ষে ওষধ শ্ব্ধপ, মন্ধু- 
কো, ধর্ম শান্ত অন্তান্ত শাস্ত্রের পক্ষে সেইরূপ ওবধ স্বস্মিপ । অর্থাৎ অস্কান্ত শান্্রগত 
কোন অপসিদ্ধান্ত মহত ব্যবস্থা দ্বারা সংশোধিত হইবে, ইহা অন্তান্ত শান্জের 
ধন হববগ। | 

ইহা কেবল, প্রশংলাপর বাক্য এমত নহে, সন্থু বারা অন্তান্ত শা সংশোধন 
করিয়া লইতে"হইবে, ইহ বেদে মীমাংসিত ক্ইয়াছে। ্ুতরাঁং বেদে অন্ভান্ত 
_ অহর্ি গণের প্রসংশা বাক্য দ্বারা, এরূপ মীমাংসা খাকিতে, মন্গুর সহিত' তাহাদিগের 
রুল সম্পাদিত হইতে পারে না । 

বেদ-ব্যার্সের বন্ল প্রসংশা! আছে, কিন্ত তিনিও অবনত ষক্তকে মন্থ বাক্যকে 

আজ্ঞা অর্থাৎ প্রদ্ুর বাক্যের ন্যায় অবিতর্কিতভাবে প্রতি পালনীয় বলিল! 
স্বীবার করিয়াছেন। ইহ তাহার কৃত সহাভারত হইতে মন্ুসংহিতাক টীকাকাক় 
পশ্তিন্ত প্রবর কুনু ভ্ট বছাশর যে বচন উক্কৃত করিয়াতছন্, তা পুর্বে গরকাশিত 
হইয়াছে । অতঞএফ মাধবাচার্য? মহাশক গরাশয় ভাষ্য লিখিবার সমক' সীমাংসা 
করিয়াছেন যে, যখন বেছে পরাশরের পুক্ বলিয়া বেদব্যাসের প্র্ংশ! আছে। 


(১৭) 

২। পরাশর যে ধর্দশী্ত বলিয়াছেন, ইহ! প্রামাণ্য কিনা? 

৩। যদি প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে পরাশর ও বৃহৎ পরাশর এই ছুই খানি গ্রথের 
মধ্যে কোন্‌ খানি প্রামাণ্া? 
৪1 যদ্ধি পরাশর সংহিতাই প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে “নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে” 
ইত্যাদি বচনটা বিধবা-বিবাহ বিধায়ক কি না? ঃ 

৫। বিবাহ-বিধায়ক হইলে, ইহা! মন্গু-বিরুদ্ধ অথবা অন্যান্ত সংহিতার বিক্প্ধ 
কিনা? 

৬। , যদি স্বন্ু ও অন্ঠাগ্ত সংহিতার বিরুদ্ধ হয়, অথচ পরাশর কলিযুগে ব্যবস্থের 
বলেন, তাহ! হইলেও গ্রাহথ কি নখ? | 

মন্বাদি ধর্মশীন্ত্ চারি যুগের জন্য, কি কোন বিশেষ বিশেষ যুগের, ইহা! বিচারে 
প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ধর্ম কি? ইহা স্থির কর! আবশ্তক | কারণ ইহা না জানিলে 
কাল বিশেষে তাহার পরিবর্তন কি সংশোধন প্রয়োজন কি না? কিরূপে বুঝা! 
ধাইবে। 

যাহার সব্বানিবন্ধন কোন পদার্থের অন্ৃভব হয়, তাহাই সেই পদার্থের ধন্দ) 
ব্খা সকল পদার্থই স্থান ব্যাপি! থাকে । স্থান-ব্যাপকন্থ পদার্থ মাত্রেরই ধর্ম । 

স্থান-ব্যাপকত্ব না থাকিলে পদার্থের অস্তিত্ত অনুভূত হয় না। টৈতন্ত আছে, 
বলিয়! প্রাণী । টৈতন্ত না থাকিলে প্রাণী বলি! স্বীকার করা যায় না। ইহা 
প্রকৃতি, শক্তি, ভাব, গুণ, ধর্্ব ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়। অতএব 
আমাঁদিগের এমন বিশেষ ধর্ম কি আছে, যাহা! জগতের প্রাণী ধ্যে 'আঁমান্দিগেরই 
আছে বলিম্পা। আমর! মনুষ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, এবং যাহা না থাকিলে 
. আমরা রা 


তির চৈবৈতোন: ত্য মাঅমিভির্ছি জৈঃ। 

দশ লক্ষণকো! ধর্্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্বতঃ ॥ ৯১। ৬ 

ধৃতি ক্ষম। দমৈ;হন্তেং শৌচ মিক্বিয়নিগ্রহঃ | 

ধীৰিদ্ধ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্দলক্ষণং || ৯২ 

এই চারি,আশ্‌ মন (ক্রঙগচারী, গৃহস্থ, বাপপ্রস্থ, ও যতি) ছিজ কর্তৃকই প্রন 

সহকারে দশ লক্ষণা্িত ধনী অনুষ্ঠেক্ব জানিবে। ৯১। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অন্তেয 
শৌচ, ইক্জিক্ব-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, আক্রোধ, এই দর্শটী ধর্ম লক্ষ - 

০ 


(৯৮) 


এক্ষণে বিবেচন1 করিয়া দেখুন, প্রাণী মাত্রেরই দেখিবার ও শুনিবার ক্ষমতা 

আছে, এবং সক্ধলে কত রূপ দর্শন ও কত প্রকার শব্ধ শুবণ করিয়া থাকে, কিন্ত 

" সকল প্রাণা দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সংস্কার যাহ! দর্শন ও শ্‌বণ কালে মনোমধ্যে অস্কিত 

* হইয়াছিল, তাহা মনুষ্য ভিন্ন আর কাহারও ধারণ করিবার শক্তি নাই। এ ধারণ। 
শক্তি মনুষ্যের নিজন্ব, সুতরাং ধৃতি মন্থয্যধর্খব । 

২। আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তি প্রাণী মাত্রেরই আছে 

€( এটী ক্রোধ ও মদজ) কিন্তু প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত করিবার শক্তি 

* মনুষ্যেরই আছে সুতরাং ক্ষম। মনুষ্য ধর্্ম। 

৩। ক্ষুৎপিপাসা প্রিয় অথবা! অভিষ্ট বিষয়ের বিনাশ হেতু প্রাণী মাত্রেরই চিত্ত- 
বিকার উপস্থিত হয়। ( এটা কাঁমজ ও মোহজ) কিন্ত এরূপ চিত্র-বিকার সংযম 
করিবার শক্তি মন্থুষ্যেরই আছে, অতএব দম শক্তি মনুষ্ের নিজস্ব, সুতন্নাং দম 
মনুয্য ধর্ম । 

৪। লোভ পরতন্ত্র হইয়া অন্তার রূপে অন্তর বস্ত অপহরণ করিবার প্রবৃদ্থি 
প্রণী মাত্রেরই আছে, কিন্ত ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার শক্ষি মনয্যেরই” 
সুতরাং অন্ডেয় মনুষ্যধর্্ম । 

৫। মালিম্ঠ হইতে প্রতিনিধৃত্ত থাকিবার প্রবৃত্তি কৈবল মনুষ্যেরই আছে। 
“শরীর ও চিত্তের নির্মল ভাব আমাদের প্রকৃতি বলিয়াই আমরা শুচি থাকিতে ভাল 
বাসি, সৃতরাং শৌচ মনুষ্যেরই ধর্ম । . * 

৬। অস্তর ও বৃহিরিজ্রিয় লইয়! প্রাণীমাত্রেরই একাদশ ইন্জরিয় আছে, এবং 
ইন্ড্ির সকল বিষয়াসক্ত হওয়া প্রাণী মাত্রেরই শ্বভাব, কিন্তু এক্পপ আসক্তি হইতে 
ইন্জরিয্সগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার শক্তি মন্ুষ্যেরই আছে, সুতরাং ইন্জিয্-নিগ্রহ- 
শক্তি মনুষ্যের ধর্ম । 

৭। পরীক্ষা দ্বারা বস্ত সকলের" তত্ব নিরূপণ করিবার অথবা পুর্বে সম্যক 
পরীক্ষিত হইয়। বস্ত সকলের তথ্ব যাহা শান্ত্রে নিরূপিত রহিয়াছে, তীহার আলোচন! 
করিয়া বস্তর তত্ব জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি কেবল মন্গুষ্ণেরই আছে, ক্থুতরাং 
ধীশক্তি মনয্যের ধর্দ। 

৮। সমস্ত ইঞজিয়ের সম্টিবূপ দেহ মাত্রেরই, জ্ঞান হয়ত কোন কোন প্রাণীর 

আছে, কিন্তু ইহাদের এবং চৈতন্য রূপ অন্তরার পৃথক্‌ পৃথক্‌ জাজ্দল্যমান (যেন 
প্রত্যেককে পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষ কর! যাইতেছে এক্ষপ) জ্ঞান লাভের শক্তি 
মন্থুষ্য ভিন্ন অন্ত প্রাণীর নাই। নুতরাং বিদ্যা মন্ুষ্যেরই ধর্ম । 


( ১৯ ) 


৮। সমস্ত ইঞ্জিয়ের সমা্ট লইয়] দেহ, এই দেহের অস্তিত্ব মাত্র হয়ত কোন 
কোন প্রাণীর আছে, কিন্ত দেহ হইতে চৈতন্য রূপ অস্তরাত্মা এবং ইজ্জিয়গণের 
ভেম্ব ভ্ঞান উপলব্ধি করিবাঁর শক্তি মনুষ্য ভিন্ন আর কাহাঁর নাই। অর্থাৎ চৈতন্ত* 
রূপ পরমাখা। এবং ইন্জিয়গণকে যেন পৃথক পৃথক দেখিতেছি, এরূপ জ্ঞান লাভের ' 
শক্তি মনুষ্যেতেই আছে, স্থতরাং বিদ্যা মনুুষ্যেরই ধর্ধ্। 

৯। সত্য আচরণ কর! সাত্বিক গুণের ঘে একটা ভাব, তাহা মন্ুষ্যেরই আছে, 
এই জন্য সত্য মনুষ্যেরই ধর্ম। 

১*। জ্র্েধাভিতভতু হওয়া প্রাণী মাত্রেরই ধর্। কিন্তু কারণ সত্বে ক্রোধ 
সংযম করিবার শক্তি মনৃষ্যেরই আছে, স্থৃতরাং অক্রোধ মন্তুষ্যের একটি ধর্ম । 

এখন দেখা যাইতেছে, প্রাণী জগতে মধ্যে আঁমাদিগের পুথক নি্জিন্ব রূপে 
ধৃতি, ক্ষমা, দম, ইত্যাদি দশটা ধর্ম আছে বলিয়াই আমরা মন্গুষ্য | কাস, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ, মাংসয্য, ইহার! দশটি ধর্মের বিরোধী অর্থাৎ যখন ধুতি, ক্ষম] 

ইত্যাদি ধর্ম সকল প্রবল হয়, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুগণ 
পরাভূত হইয়া! পড়ে। ফল কথ1, থে আধারে ধৃত্যাদি দশটা ধর্ম জাজ্জল্যমাম 
থাকে, সেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ অভীব ম্লান নিজীব হইয়। থাকে। 
আবার যেখানে কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুসকল বড়ই বলিষ্ঠ, সেখানে ' ফৃত্যাদি 
ধর্ম বিলীন, একেবারে নাই বলিলেও চলে। এইরূপ পরস্পর ফির ভাবাপন্ন বলিয়ঃ 
কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ ইত্যাদিশবনগুলি অধন্ধধ পধ্যায় ভু 

কাম, ক্রোধ, লোত, ইত্যাদি সাধরণততঃ প্রাণী ঠ আছে, সুতরাং ইহাঁ- 
দিগকে প্রাণী অথবা পণ্ড ধর্ম বলা যায়। এবং থৃত্যাি দূশটি আমাদিগের নিজস্ব 
বলিয়! ইহাদিগক্ষে মনুষ্য ধর্ম. অথব!| সামান্ততঃ ধর্ম বলিয়া থাকি। 

এখন বেশ বুঝ! যাইতেছে, যেখানে মনুষ্য ধর্ম প্রবল হয়, সেখানে পশুধর্ঘ 
নিন্তেজ এবং, যেখানে পণ্ুধর্শ প্রবল সেখানে মন্ধ্য' ধর্ম নিন্তেজ 'হইয়1 পড়ে । 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যাহাতে ধরে উদ্নতি, তাহার্তেই মনুষ্যত্বের অভ্যুদয়, 
এবং যাহাতে ধর্দের অবনতি অর্থাৎ পঞ্ধর্মের ( অধর্থের ) বৃদ্ধি, তাহাতে মহষ্য-. 
ত্বের অবনতি হইয়া! পুত শ্াপ্ত হয়। এইক্ধপ অনুপাতানুসারে ধন্মেন্নছির সত্ব 
মনুষ্যত্বের অভ্যুদয় এবং অধর্থের বৃদ্ধির "সঙ্গে মনুষ্যত্বের অবনতি অথবা (স্রল 
কথায়) পত্তত্ব প্রাপ্তি ফল স্বন্নুগে স্বভাঁবতঃ গ্রস্থিত। 

অতএব স্পষ্টতই দেঁখ। যাইতেছে যে, ধর্মাচরণ আমাদিগেক় উম্নতির কারণ 
এবং তাহা হইলেই আমর! মনুষ্য বলিয়। পরিচর দিতে পারি। 


(. ২৭ ) 


যথা হারিতঃ-_ 
' ধর্মমঃ শ্রেয়ঃ সনুদ্দিষ্টং শেয়োইভুযুদয় লক্ষণং | 
. যাহাতে উন্নতি হয় তাহাই _শেরঃ, এবং এই শেরঃ যন্দীরা সাধিত হয়, তাহাই 

ধর্ম । 

এক্ষণে দেখুন পুর্বে যাহা বলা হইয়াছে, মহাত্মা হারিতও তাহাই বলিয়াছেন । 

এখন ধর্দ কি তাহা বুঝ! গেল, এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও তৎ্সঙ্গে উপলব্ধি 
হইয়াছে, কারণ ধর্মের হানি করিলে যখন অধর্টের বৃদ্ধি হয় এবং অধর্ম্বের বৃদ্ধিতে 
তৎফল স্বরূপ আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়। ক্রমশঃ পণ্তত্ব প্রাপ্ত হইতে জধোগামী হই, 
তখন ইহা বুঝিতে কি বাকী রহিল যে, মন্ুষ্য স্বধন্ম্ের (যাহাকে আমর! উৎকুষ্ট 
প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি) উদ্বোধন ও তাহাদের" ভ্রমোন্নতির চেষ্টা না করিয়া নিকৃষ্ট 
বৃত্তির প্রশূ্ন দিয়া পশুত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা কোন কালেই করিবেন! । ইহাতে এরূপ 
স্থির হইতেছে যে সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, কলি, কোন কালেই মনুষ্য স্বধন্দ্ো্নতির 
চেষ্টায় বিরত হইবে ন1। সত্য কালে মন্ষ্যত্ব লাভের চেষ্টা করিবে এবং ত্রেতাদি- 
যুগে নিক্বষ্ট প্রবৃত্তির যাহাতে প্রশ.য় হয় এমত কায্যঁ করিয়া] ক্রমশঃ কলিতে যে 

পতিত হইতে হইবে অর্থাৎ পত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে, এমত কখনই বিচার 
রঙ্গত হইতে পারে না । তবে দেখিয়। শুনিয়াও যদি মনুষ্য নিকষ্ট প্রবৃত্তিরই সেবা 
বরে, তাহ। হইলে তাহার অধঃপতন নিশ্চয়, ইহা কোন কালের গুণে বা দোষে হয় 
নাই, আমাদিগের অথবা! পূর্ব পুরুষ দিগের কর্খের ফুল। কোন যুগ বিশেষের ফল 
নছে। কাল অনস্ত, ইন্াতে সত্যও হইতেছে, দ্বাপরও হইতেছে, এইরূপ ক্রমান্বক়্ে 
সকল যুগ আসিতেছে ও যাইতেছে, কিন্ত কালের কোন ব্যতিক্রম নাই, তাহার স্বাস 
বুদ্ধি নাই, তাহা অনাদি অনস্ত। আমাদিগের নিজের কার্ষের ফল আ্রোত 
য়তকাল এক ধারে একরূপে প্রবাঁকিত হইতেছে, তাহাকে আমরা একটা যুগ 
বলির নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সেই ফল ত্রোতের ত1রতম্যান্থুসারে, সত্য ভ্রেতা 
গ্কাপর কলি ইত্যাদি যুগ ভেদ করিয়াছি মাত্। ইহার গঠন প্রণয়ন সকল ভারই 
এই মনুষ্য সমাজের হস্তে। ,এই সমাজ বন্ধ পরিকর হইয়া ইন্ছা করিলে কলির 
দ্ধ দমন করিয়া সত্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন ।' আবার ইচ্ছা করিলে কলির 
মধ্যাহ্ন হুষ্যঅতি অন কালের মধ্যেই উদ্দিত দেখিতে পারেন্‌। 

ইহ কাল সাপেক্ষ নহে, ইহা সমাজের গতি সাপেক্ষ । আবার আমি তুমি, 

উনি এই সকল লইঙ়্া সমাজ, কিস্ত যাহারা সমাজের নৈতো, তাহারা সমাজের 
প্রধান অঙ্গ, অপর অঙ্গ সুকল ইহাদের গতান্থগতিক সর্ধ কালেই যুখাপেক্ষা 


( ২১ ) 


করিয়া! রহিয়াছে, অতএব ইহাদের ক্রিয়া কলাপ যে পথে গলে, সমাজ সেই ঠাথে 
চলিতে থাকে । কাজেই ইহারা বদি আপনাদিগের দায়িত্ব নণ বুঝিয্না যদি সমাজে, 
নিকষ্ট প্রবৃত্তির প্রবেশ করিবার পথ উদবাটন পূর্বক পরিক্ষার করিয়া দেন, তাহা 
হইলে ভাহাদিগের কায্যের পরিণাম ফল স্বরূপ যখন সমাজ ক্রমশঃ অধঃপত্তিত 
হইতে থাকিবে, তজ্জন্ তাহাদিগেরই প্রত্যবার গ্রস্ত হইতে হইবে। ইহাতে স্পষ্টতঃ 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সকল আচার, ব্যবহার, আহার ইত্যাদি মন্ুষ্ের নিত্য 
আবশ্যকীয় কর্ম সকল দ্বার! নিক্ষ্ট বৃত্তির দমন এবং উৎকুষ্ট বৃত্তির উদ্বোধন এবং 
উন্নতি স্ধেন হয়, তাহাই সকল কালে সকল যুগে মনুষ্য মাত্রেরই পালনীয়। যে 
আচার সত্য যুগে উন্নতি কারক ছিল, তাস! যে অন্ত কুগে অধঃপতন জনক অথবা 
যাহা সত্য যুগে অধঃপতন জনক বলিয়। নিণাঁতি হইয়াছে, ভ্ভাহ! যে বুগান্তরে উন্নতি 
কারক হইবে, ইহা নিতান্তই অপসিদ্ধাস্ত, বুক্তি বিরুদ্ধ এবং প্রলাপ বাক্য মাত্র। 
কিরূপ আচার ব্যবহার আহার মন্থৃষ্যের পক্ষে অভ্যুদয় সাধক অর্থাৎ কিরূপ আচরণে 
উঁৎকষ্ট প্রবৃত্তি গুলির প্রবলত? সম্পাদিত হয়, ও কিরূপ ব্যবহার মন্গুষ্যের অধঃপতন 
কারক অর্থাৎ কিসে নিকট প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাই শান্ত্রকারগণ নিরুপণ 
করিয়া অভ্যুদয় সাধক আন্ররণের বিধি দিয়াছেন, এবং তাহার ভূরসী প্রশংস! 
করিয্লাছেন ও যে আচরণে অধঃপতন হয়, তার নিষেধ এবং নিন্দা করিয়াছেন ।, 
ইহাতেই ধর্ম শাস্ত্রের জন্ম। 

তবে একথ। বলা যাইতে পাকে, যখন লোক সকল স্বভাবতঃই উত্কষ্ট প্রবৃত্তির 
সেবক, তখন তাহার! ধর্ম শান্ত্রোন্ত সমন্ড বিধি রক্ষা করিতে সক্ষম এবং তাহাতে 
তাহাদিগের ম্বতঃই প্রবৃত্তি জঙ্গি থাকে। 

যখন লোক সমাজে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলে, তখন 
সমাজের ধর্ম শক্তি দুর্বল, কাজেই সকল বৈধ আচার সর্বাঙ্গীন অনুষ্ঠান করিতে 
অক্ষম স্থৃতরাং শাক্সোক্ত বিহিত আচার গুলির মধ্যে যে গুলি সম্পূর্ণ শক্তি সাধ্য, সে 
গুলি তদবস্থার অনোপযোগী বলিঝনা। পশ্চাৎ রাখিক্মা যাহ। সুলভ সাধ্য অথবা তদ- 
বস্থার উদ্যোগী, তাহাই আধচর্ণীর হইয়া উঠে। এর্মত,স্থলে সমান্ধের অবস্থা, 
বিশেষ প্রমিধান করিক্। শান্ত্রোক্ত বিহিত কার্য গুলির মধ্যে যে গুলি সহজ সাধ্য 
এবং যাহাতে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা! কর! 
সমাজ সংস্কারক দিগের অবশ্য কর্তব্য ।,কিস্ত তাহা! না করিয়া, একে নিকষ প্রবৃতিন 
শ্রোত সমটজ মধ্যে তীক্ষ ধারে গ্রবাহিত হইয়1 সমাজের ধর্ম বল ক্রমশঃ ক্ষয় করিতেছে, 
তাহাতে আবার শান্ত নিন্দিত অবিহিত কাষ্যের প্রবর্তন! কষ্মিত্ে অধোমুখীন সমাজ- 
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কে শীপ্র অধঃপতিত হুইবার সহায়ত কর হইল। চিকিৎসাক্স ভাঁণ করিরা রোগীর 
প্রাণ নাশ করিলে যে পাতক হয়, এরূপ সমাজ সংশ্বারকের তদপেক্ষা সহআ গুণ 
অধিক পাতক গ্রস্ত হইতে হয়। সামান্ততঃ ইহা! সকলেই বুঝিতে পারেন যে, খন শরীর 
প্রকৃতিস্থ থাকে তখন বরং ইহা! অন্যায় হইলেও একদ্দিন অবিহিত আচরণ সবল দেহ 
সহ করিতে পারে,কিস্ত যখন অজ্ঞানতঃ শরীর অপ্ররুতিম্থ হইয়া] পড়িয়াছে তখন শরীর 
বরক্ষার্থীর পক্ষে অবিহিত আচরণ করা দুরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শ যাহাতে নদ হইতে 
পারে, তজ্জঞন্ত সহস্র গুণ সাবধান হওয়। নিতান্ত কর্তব্য, ইহা কে স্বীকার ন। করিবেন । 
আজকাল লোকের মনের গতি যেরূপ দাড়াইয়াছে, তাহাতে বৈদিক আচরণের 
প্রতি বিদ্বেষ ও গ্রীষ্টীয় আচরণের প্রতি আদরের লক্ষণ দেখা যায়। এই গতি পরিবর্তন 
করির। পুনরায় লোকের মনে বৈদিক ধর্ম ভাবের সঞ্চার করিবার জন্য পণ্ডিতবর 
শ্রীবুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় বে ধর্ম প্রচার করিতেছেন, ইহাতে তাঁভাকে 
বর্তমান কালের ধর্ম প্রয়োজক বলা যাইতে পারে, কিন্ত ইনি কলি ঘুগের ধর্ম প্রচার 
করিতেছেন বলিয়া কি কলির জন্য কোন নুতন ধর্ম প্রণম্নন করিয়া বলিতেছেন ? 
তাহা হইলে ইহার বাক্যে কি কোন বৈদিক ধর্ম্মবিৎ ব্যক্ত কর্ণপাত করিত ? কখন 
ইনা।,ইমি যাহা বলিতেছেন, তাহ। সেই বেদ সম্মত, পুরা কালে মহর্ষিগণ ও 
এইরূপ বেদ ত্মরণ করিয়া বলিয়! গিকাছেন । ইনি কলির জন্য যাহা বলিতেছেন, পূর্ব 
কালে মহর্ধিগণও সত্য ত্রেতা দ্বাপর কালে যখন যিনি উপস্থিত ছিলেন, তখন 
তিনিও তাহা বলিকাছেন। যাহা সত্য ত্রেত! দ্বাপুর যুগে বিহিত, তাহা! কলিন্েও 
বিহিত, যাহ! পুরাকালে অবিহিত নিন্দিত হইয়াছে তাহা বর্তমান কালের 
জন্তও অবিহিত, বরং ধর্মের মুযুর্ষ, কালে বিহিত কায্যের কতক কঠিন অংশ বাদ 
দেওয়া যাইতে পারে, কিন্ত অবিহিত কাধ বিহিত বলা দূরে থাকুক, তাহার নান 
গন্ধ করাও যাইতে পারে ন1। 
যি এরূপ আগ উত্থাপন হয় যে, ধর্ম্দোপদেশ যদি সকল কালের নিমিত্ত হয়, 
তাহা হইলে এত ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? এক জনের ধর্শশান্ত্র হইলেই ত হুইল, 
ছাহা! যথার্থকথা। এব্ুপ' হইবার কারণ এই যে, পুর্ধ্কালে সকল ধর্ম্দোপদেষ্টাই 
শ্ুত্যুক্ত মীমাংসা ্মরণ করিক ধর্ম জিন্তান্্ দিগকে যুখে ধর্োপদেশ দিতেন, এবং 
শোতাগণ ধর্পোপদেশ গ্রহণ করিয়া আপন আপন সম্প্রদায় মধ্যে তাহ। গ্রচার 
করিতেন । যখন কালে ধর্ম্োপদেশ বিশ্বৃত হইক়্া আচারগত বৈঙ্ক্ষণ্য উপস্থিত 
হইত, অথব1 কাহার ও ধর্শাসঙ্থন্ধে কোন বিষয়ের মীমাংসা প্রয়োজন হইত, তখন 
তিনি তণ্ডকাঁলের উপযুক্ত বেদবিৎ দ্বিগের নিকট সমাগত হুইয়। ধর্মজিজ্ঞান্গু হইতেন 


(২৩ ) 
এবং ধর্মাবক্তা ধর্োপদেশ দিতেন । এই সকল ধর্শবক্তা দিগকে ধর্শশান্ত্র প্রযোজক 
বল! যায়, কারণ, মনুষ্যমণ্ডলীর স্মৃতি পথে ধর্স্বকথার পুনরুদ্দীপন করিয়1 দ্দিরা 
বিচ্ছিন্ন ভাঁবাপন ধর্মনত্র সংযোজিত করিক্না দিতেন বঙ্িষ্পা ধর্ম সংযোজ কবর্তী বলা 
যায়। 
এখন দেখ। যাইতেছে, শাস্ত্রকর্ত] রা ধর্ম স্মরণ করাইয়া! দেন মাত্র) কেহ 
নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করেন না। বেদে যাহা বিহিত ও কর্তব্য আচদ্বণ উক্ত হইয়াছে, 
লোকহিতার্থে তাহারা কেবল সেই ধর্ম স্মরণ করাইয়া! দিয়াছেন 'মাত্র'। বেদার্থ সার্ব- 
কালিক, ইহা কোন যুগ বিশেষের জন্য নহে। কোন ধর্শবন্তা ও এরূপ বলেন নাই। 
সমন্ত সংহিডা হইতে নিয়ে তাছার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, পাঠকগণ বিবেচনা 
করিয়। দেখুন: | 
মনুঙ্ষেকাগ্রমামীন মভিগম্য মহ্র্ষয়ঃ |. 
প্রতিপুজ্য যথান্তায় মিদং বচনমক্রবন্‌ ॥| ১। ১ 
ভগবন্‌ সর্বববর্ণানাং যথা বদনুপুর্ধবশঃ | 
অন্তর প্রভবানাঞ্চ ধর্মান্ো বসত, মহসি। ২ 
ত্বমেকোহ্যন্ত 'সর্ববস্ বিধানন্থ স্থয়ভুবঃ | 
অচিন্তয়ন্তাপ্রম্যেস্ত কার্ধুতত্বার্থবিত প্রভো || ৩ 
সতৈঃ পৃষ্স্তথা লম্যগমিতৌজে! মহাত্মভিঃ | * 
প্রত্যুবাচার্চ্য তান্‌ সব্ব।ন্‌ মহ্ষীন্‌ আঁয়তাঁমিতি 1 ৪ 
মন্থুসংহিতা 
ধ্যানপরায়ণ ভগবান মনু একাগ্রচিত্তে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে 
ধর্ম জিভ মন্িগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইক়া যথা বিধানে পৃজা। বন্ধনাদি 
ধরিয়া এই কথা 'জিজ্ঞাস। করিলেন । ১। 
ভগবন্! ত্রাঙ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের এবং অন্ুলোম প্রতিলোম জাত শঙ্কর জাতির 
বথাবৎ ধর্ম সকল আস্মপূর্বি্বক আমাদিগকে বলুনূ। ২ 
প্রভু যেবেদ বহু শাখার বিভক্ত বলিক্ন! অসীমরূপে প্রতীরমান হয়, এবং 
ীমাংসা ও সান প্রভৃতি শাস্ত্রে সাহায্য ব্যতীত যাহার প্রতিপাদ্য ভাগ বুঝাষায় না; 
প্রত্যক্ষ বা! শ্রুত্যাদি শান্তর বায়! অনুমেয় সেই অলৌকিক ও নিত্য সমগ্র বেদ শানে 
প্রকাশিত যাঁগাঁদি এবং ত্রঙ্মতত্বে আপনিই একমাত্র প্রাজ্ঞ।৩ 
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অমিততেজ! ভগবান মন্গ উল্লিখিত মহাম্থভব মহধিগণ কর্তৃক জিভ্ঞাসিত হ্ইয়া 
ঘাহাদিগকে অর্চনা পুর্ধক শ্‌বণ করুণ বলিয়া প্রকৃত উত্তর গ্র্ান করিলেন। ৪ 
লঘু অন্রি সংহিতা! রি 
হুতাগ্রিহোত্রমাসীন মন্রিং শ্রুতবতাং বরম্‌। 
উপগম্য চ পৃচ্ছস্তি খবয়ঃ সংশিতত্রতাঃ || ১ 
 ভগবন্‌! কেন দ্ানেন জপেন নিয়মেন চ| 

শুদ্ধ্যন্তে পাতকৈর্যুক্তা সত ব্রবীষি মহামুনে।। ২ 

অপপিখ্যাপিতদোষণাং পাঁপানাং মহতাঁং তথা । 

সর্যেধাং 'চোপপাতানাং শুদ্ধিং বক্ষ্যামি তত্বতঃ | ৩ 
ব্রতাবলম্বী খধিগণ কতাগ্সি হোত্র বেদজ্ঞবর উপবিষ্ট অত্রি মুনির নিকট উপস্থিত 


হইয়া! এইরূপ প্রর্প করিয়! ছিলেন । ১ 
হে ভগবন্‌! কোন্‌ দান, জপ এবং ব্রত দ্বারা পাতকীগণ শুদ্ধ হইতে পারে, 


তাহা আপনি বলুন । ২ 
কথেত দোষ সমস্ত মহাপাঁতক এবং উরিননের গুদ্ধি বলিতেছি। ৩ 


অন্রি সংহিতা. 
জজটনিনা বেদবিদাং বরমূ। 
সর্ববশাস্রবিধিজ্ঞাতমৃঘিভিশ্চ নমস্কু তম্‌ ॥| ১ 
নমক্ষত্য চ তে দর্ববইদং বচনমত্রবন্‌। 
হিভার্থং সর্বলোকানাং ভগবন ! কথয়ম্থ লঃ। 
অন্ভ্রিরবাচ ॥ বেদশাস্ত্রার্থতত্বজ্ঞা ! যন্মীং পৃচ্ছথ সং রা | 
তৎসর্রবং সংগ্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্ট বথা শ্রস্তম্‌.।| ৩ 
কতাখ্মিছোত্র বেদজ্ঞবর সর্ধশান্ত্রজ্ঞ খবিপূজ্য উপবিষ্ট অন্ত স্বুনিকে খবিগণ এই 
দ্ধূপ বাক্য হলিয়াছিলেন। $. 
হে ভগবন! সমন্ত -লোকের হিতার্থ তাহাদের আচরণাদি আমাদের নিকট 


বলুন। ২ 
অত্রি বলিতেছেন, 


হে বেদতন্বজ্ঞ খবিগণ ! তোমরা যেষে সংশযস্থল আমাকে ভিসা করিতেছ, 
. তৎসমস্তই আমি যথাদুষ্টি ও বথাশ্রতন্ধপে তোমাদের নিকট বলিতেছি। ৩ 
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তখন পরাঁশরের প্রশংসাই করা হইয়াছে, সুতরাং পরাঁশর ও মন্থু সমান। (বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচারের ২য় পুস্তকের ; ৬৫। ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ ): ইহা! 
যারপর নাই অযৌক্তিক মীমাংসা, সুতরাং অগ্রাহ। 
তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছেন । 
অন্ত বা কথঞ্চম্মনুল্ম তেঃ প্রামাণ্যং 
তথাপি প্রকৃতায়াঃ পরাশরস্মতেঃ কিমায়াতং 
তেন নহি মনোরিব পরাশরস্য মহিমানং 
ক্কচিৎ বৈদঃ প্রখ্যাপয়তি তন্মান্তদীয় স্ম.তেছুর্ণিবপং 
গ্ামাণ্যম | 
“ভাল, মস্ত স্থৃতির প্রামাণ্য কথক্চিৎ সিদ্ধ হইল, তাহাতে পরাশর স্মৃতির কি হইবে, 
কারণ বেদে কোন স্থলে মনুর হ্যায় পরাশরের মহিম1 কীর্তন করিতেছেন না, 
* অতএব পরাশর শ্বন্তির প্রামাণ্য নিরূপণ করা কঠিন । » 
(বিধব! বিবাহ বিচারের ২য় পুঃ ৬৫ পৃঃ) 
ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা ঘাইত্তেছে যে, পরাশরের স্থতির প্রামাণ্য নিকপণ্‌ করিতে 
মাধবাচার্ষ্যের বড়ই কষ্ট পাইতে হইন্নাছে। প্রর্মীণাভাবে কিছুই স্থির করিতে না 
পারিয়া অবশেষে ভাষ্যকার এক অভিনব যুক্তি আবিক]র করিয়া স্থির করিবাছেন ? 
« বেদব্যাসের মহিম1 সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ; বথন পরাশরের পুক্জ 
বলিয়া! বেদে সেই বেদব্যাসের মহিমা কীর্তন হইতেছে, তথুন পরাশরের অচিস্তীয় 
মহিমা এ কথ। আর কি বলিতে হইবে । অত্তএব পরাশর ও মন্থর সমান সন্দেহ 
নাই। ৮ (বিঃবিঃ হর পুঃ ৬৬ পৃঃ) 
এখন বিবেচন1 করিক্া। দেখিলে ইহ সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, পরাশরের পুত্র 
ব্যাস বপিয়া কোন্‌ প্রশংসা করিলে পরাশরের প্রশংসা! কর। সিদ্ধ হম নাঁই। বনবং 
ইহাই উপলান্ধ হয় যে “পরাশর পুক্র” এশবটা পরিচন-বোধক | শুদ্ধ ব্যাস বলিয়া 
উল্লেখ করিলে অন্যান্ত ব্যাসুকেও বুক্াইতে পারে। ,পরাশরের বাক্যান্সাঁরে ২৮ 
আটাইপ ব্যক্তি ব্যাস হইস্বাছিলেন, তন্মধ্যে কষণৈপা ক অষ্টাবিংশ ব্যাস বলিয়া! 
কথিত হইয়াছে ।" . * 
বাচস্প্ত্যন্ডিধালে বিষ্ণ,পুরাণ বচন যথ। 
যস্মিন্‌ মন্বস্তরে ব্যাসা যে যে তাং স্তাং হিরোর 1 


( ১২) 
দ্বাপরে প্রথমে ব্যাস্তাঃ স্বয়ংবেদা স্বয়স্তবা | 


ভ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতি | 
তবতীয়ে চৌশন! ব্যাসশ্ততুর্থেতু বৃহস্পতিঃ ৷ 
চি রগ গা গাঁ 
শা গঃ " রং গু 
তস্মাদস্মৎ পিত! শক্তি, ব্যাস স্তশ্বাদহং (পরাশর) মুনে । 
জাতুকর্পোইভবন্মত্তঃ কৃষ্ণতৈপায়ন স্ততঃ | | 
অস্টাবিংশতি রিত্যেতে বেদব্যাসা$ পুরাতনাঃ | 
একো বেদশ্তুর্ধাতুতৈঃ কতো ছ্বাপরাদিষু || 
ভবিষো দ্বাপরে চৈৰ দ্রৌণী ব্যাসো ভবিষ্যতি। 
ব্যতীতে মম পুন্রেহন্রিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নে স্বুনে |1 
যে যে মন্বস্তরে ষে যে ব্যাস অর্থাৎ বেদ-ব্যাখ্যাকারক হইবেন ও হইয়াছেন, 
পরাশর তাহাই বলিতেছেন । প্রথমে ব্যাস (বেদ বিভাগবর্তা অথব1 বেদ ব্যাখ্যাকর্তী) 
ব্রহ্মা, দ্বিতীর্‌, ব্যাস প্রজাপতি, 'তৃতীয় ব্যাস ওশন!, ডতুর্ব্যাস বৃহস্পতি, পরে 
পঞ্চবিংশতি ব্যাস পরাশরের, পিতা শক্তি, ষষ্ঠবিংশতি ব্যাস স্বয়ং পরাশর, সপ্তবিংশ 
ব্যাস জাতুকর্ণ, এবং অষ্টাবিংশ ব্যাস কষ্দ্ৈপায়ন ইঞ্ঘারা পুরাকালে উদ্ভূত হইয়া- 
ছিলেন, পরে প্রোণী ব্যাস হইবেন । 
এক্ষণে দেখুন ব্যাস বলিলে বেদব্যাখ্যাকারক মাত্রকেই বুঝায়। ব্যাস বলিলে 
উহাদিগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় ন1, ইহা উপাধি 0ন্নাধক শব্দ মাজ্র। 
পরাশর পুত্র ব্যাসকে পারাশযর্যব্যাস অথব| কৃষ্ণদ্বৈপারন ব্যাস বলিল! উল্লেখ ন! 
কৰিলে শুদ্ধ ব্যাস শব্দে তাহাকে নির্দেশ করা হয় না। 
ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ, কিন্ত অনেকের নাম কৃষ্ণ থাকিতে পারে, সুতরাং 
বেদব্যাসকে বুঝাইতে হইলে, শ্তদ্ধ কৃষ্ণ বলিলে চলিবে না, সেম্কলে রুষগ্ৈপায়ন 
বলিতে হইবে । কোন ব্যক্তি কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন পুরাণাদি র্শাশান্ত 
ব্যাখ্যা করেন, তখন তাহার এ পৃথক নির্দিষ্ট আসনকে পুর্ব পরম্পরায় আমরা 
ব্যাস-আসন বলিয়া আসিতেছি। ইহার নর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এ আসনকে 
বেদব্যাখ্যাকারকের আসন বলির! নিদ্দেশ করাই উদ্দেশ্য । 
বন্দি বলেন, বেদব্যাসের প্রশংসা কেবল পরাশরের পুর বলিয়া, তাহা হইলে 
' পরাশরের 'কথক্চিৎ প্রশংস। সিদ্ধ হয়, কিন্ত পরাশরের প্রত্যক্ষ প্রশংস। না থাকিলে এ 
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শীমাংসা কিনূপে সিদ্ধ হইতে পাঁরে। 
যদি পরাশরের পুত্র হওয়াই ব্যাসের প্রশংসার কারণ হয়, তাহা! হইলে ব্যাসের 

এত প্রশংসা না করিয়া, বরং মূল কারণের প্রশংসা স্পষ্টাক্ষরে এবং প্রত্যক্ষরূপে 
হওয়াই উচিত এবং তৎপরে পরাশরের পুত্র বলিয়া ব্যাসের প্রশংসা করা সম্ভব, 
নতুবা যখন পরাশরের প্রশংসার নাম গন্ধও নাই, তখন ব্যাসের প্রশংসার মূল কারণ 
পরাশরের পুজ বলিয়। ইহা অনুভব কর! যায় না! এবং এব্প মীমাংসা বিচারসিদ্ধ 
লহে। পারাশধ্যট বলিতে পরাশয় পুত্র ব্যাসকে বুঝাঁয়। পরাঁশরের নাম উল্লেখ 
করিবার উদ্দেস্ট বুঝায় ন। যেমন্‌ ভার্গব ও যামদগ্য বলিলে ভূগুপুত্র ও যমদগ্ির পু 
ইহাই বুঝায়, ভৃগু অথবা যমদ্রিফে বুঝান্ না, তগ্রপ প্রুরাশয্য বলিতে বেদব্যাসকে 
নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্ঠ স্বভাবতঃ অনুভূত হয়। রঃ 

ইতি সত্যবতী হৃষ্টা লব্ধ! বর মনুত্মমূ | 

পরাশরেণ সংযুক্তা সদ্যো। গর্ভংহুৃষাবস! || 

যজ্ঞেচ যয়ুনাদ্বীপে পারাশর্য্যঃ স বীধ্যবান । 

সমাঁতুর অনুজ্ঞাপ্য ভপস্তেব মনে! দধে। 


উক্ত শ্লোকে পারাশয্্য ধলিতে পরাশ্‌রের পুত্র বসকে বুঝাইরাছে।, মহাভারত 
আদিপর্ব আদি বংশাবতারণ পর্বানি ৬৩ অধ্যায়ঃ ॥ 


বিশেষন্ত শুদ্রাণীং পাবনানি মনীষিভিঃ। 
অফাদশ পুরাণানি চরিতং রাঘবস্তচ || 
রাঁমস্য কুরু শার্দূল ধর্ম্মকা মার্থসিদ্ধয়ে | 
তথোৌক্তং ভারতং বীর পারাশধ্যেন ধীমতা | 
বেদার্থং সকলং যোজ্। ধর্মশাস্্রানিচ প্রভো || 
ইনি শ্ুদ্রাহ্িকাঁচার তত্বোদ্ধ ত 
ভবিষ্য পুরাণবচনং ॥ 
যদি. বলেন, পরাশক্ন পুত্র ব্যাস.বলিলে পরাশর ও তাহার পুত্র বেদব্যাস উভয়কেই 
বুঝাইবে। কিস্ত ক্ট কল্পন। দ্বারাও এরূপ অর্থউপলন্ধি হয় না। বেদে পরাশরের প্রশংস। 
করিবার উদ্দেস্ঠ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রশংসা! করিবার উদ্দেশ্ত হইলে তাঁহার প্রত্যক্ষ 
গ্রশংস। না করিবার ত কোন হেতু অহ্থভব করা যায় না । বশিষ্ঠ, অত্র, যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রভূ 
তি খষিদ্িগের প্রশংসা প্রত্যক্ষরূপে বেছে উত্ত হইল, কিন্তুপরাশরের প্রশংসাকালে 
লবময় ব্রন্ধার কি ভাষার অভাব হইয়াছিল? না পরাশরের *অচিস্তনীয় “মহিম1+ 
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্রন্ধাঁর চিন্ত। শক্তিতে কুলার নাই, সেই জন্ত তাহার পুত্রের প্রশংসা করিবার কালে 
তাহার নামোল্লেখ করিয়। পরোক্ষে মহিমার অচিস্তনীয়ত্থের-পরাকাষ্ঠা। দেখা ইক্সাছেন। 
যদি বলেন যে যখন পুত্রের প্রশংসা! কর। হইরাছে, তথ্ধন পিতার প্রশংস! 
কর! হইয়াছে? এ যুক্তিও সমান বলবান। পুত্রের প্রশংসার ঘদি পিতার প্রশংসা 
করা হয়, তাহা হইলে বাস যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, তাহার আর্দি পুরুষের ও গ্রশংসা 
সিদ্ধ না হইবে কেন? এ্ররূপস্ভায়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর; কলির কোন ঘুগের কাহারও 

ংসা কর! হইলে মন্ুরই প্রশংস। করা হইল বুঝিতে হইবে, কারণ মনুষ্য মাত্রেই 
মন্থু হইতে উদ্ভূত । এই ক্ষন্তই বলিক্পাছি মাধবাচাষ্য এক 'অভিনবধ্যুক্তির অবতারণ' 
করিয়াছেন, যাহা কোন কালের কোন বিচারকের নিকট স্থান পান্ন না। 

ক্ষুদ্র পরাশরকে প্রান্ান্ত করা মাধবাচাষ্যের নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল) কিন্ত 
কোন স্থানে কোন প্রমাণ নখ পাইয়া শেষে নিরাশ কের ন্যায় এই কুট যুক্তির আশর 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সঙ্কল্প সাধনের নিমিত্ত নিতান্তই 
ব্াগ্র হইয়াছিলেন বলিয়। নির্বিবাদে এরূপ যুক্তির আদর করিয়াছেন । 

যদিও মাঁধবাচায্য এক .জন মহান্‌ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার 
সীমাংসা যে অখওনীয় এমত নহে । মাধবাচাষ্যঁ বিধবাবিবাহবিষয়ক ব্যবস্থ!1 
যুগাস্তরীয়বলিয্া যে ষীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অগ্রাঁহ করিবার কালে বিদ্যাসাগর 
মহাশরই মাধবাচায্য” সগ্ষন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা দেখুন । 

(বিঃ বিবাহ বিচার ২য় পুঃ ৫৪,৪৫৫ ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ) 

“এক্ষণে এই জাপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মাধবাচাষ্য” অতি প্রধান পণ্ডিত 
ছিলেন, সুতরাং তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত এ বিবে- 
চন1 না করিয়। গ্রাহ্থ করাই কর্তব্য । এবিষয়ে বক্তব্য এই ধে, মাধবাচায্য অতি 
প্রধান পণ্ডিত ও বটেন এবং সর্ধপ্রকারে স্বান্তও বটেন, কিন্ত তিনি ভ্রম প্রমাদ শৃন্য 
ছিলেন না এবং ভ্রাহার লিখিত সকল ব্যবস্থাই বেদব প্রমাণ হয় না। যে স্থলে 


তাঁহার ব্যবস্থা অসঙ্গত' স্থির হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তছুত্তর কালের গ্রন্থকর্ভারা 
তাহার ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়াছেন ।” 


এই প্রসঙ্গে উপসংহারকালে বিদ্যাসাগর মহাশর বলিয়াছেন । 

দেখ কমলাকর ভট্ট ও স্মার্ভ ভরঁটাচায্ রঘুনন্দন যে যে স্থলে মাধবাচায্যের 
ব্যবস্থা অসঙ্গত বোঁধ করিয়া গিক্সাছেন, সেই সুই স্থলে প্রমাণ, প্রয়োগ প্রদর্শন 
পূর্বক তাহ। খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মাধবাচার্ষের ব্যবস্থা অসঙ্গত হুই- 
লেও তাহাই মানত ক্রিয়া তদস্ছুসারেই চলিতে হইবেক, এ কথ! কোন মতেই সঙ্গত 
ও বিচাক় সিদ্ধ নহে। » 


এক্ষণে দেখুন মাধবাচাষের মীমাংসা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কিবধপ 
'আছৃত হইয়াছে । তিঙ্গি বলিক্কাছেন মাধবাচার্য ভম-প্রমাদ-শৃন্ত  নহেন, সুতক্লাঃ 
তিনি একজন বিখ্যাত পঙ্ডিত হইলেও তাহার সকল ফীমাংসা যে গ্রহণ করিতে 
হইবে এমত নহে। তাহার অনেক মীমাংসা! তছুত্তর কালের রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত 
পণ্ডিতগণ প্রমাণ দ্বারা! খণ্ডন করিয়াছেন । 
পরাশরের বিধবাঁবিবাহ বিষয়ক বচন বুগীস্তরীর' বলিম্া ষাধবাঁচার্যয যে মীমাংসা! 
করিয়াছেন, তাহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাল লাগেনাই, সুতরাং তত্সধন্ধে কোন্‌ 
বলরৎ বিক্সোধী প্রমুণ না দিয়া তিথিতত্ব সথবন্ধীয় মাধবাচায্যের একটা অপ্রাসঙ্গিক 
বিষয়ের মীমাংসা অবতারণ! করিক্লা,অন্তান্ত পণ্ডিতের ততবিরোধী নীমাংসা দিয়া 
»মাধবাচায্যের মীমাংসা যে খগুনী্, ইহা সপ্রমাণ করিয়াই তাহার বিধবা-বিবাহ 
বিষয়ক মীমাংসা! অগ্রাহ করিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে যাবতীয় ধর্মশান্্র মধ্যে মন্থুপ্রোক্ক 
ধর্ম শাস্ত্র প্রধান নহে ইহ! কেবল মাঁধবাচার্ধযই বলিকাছেন, এবং তথ্দিকুদ্ধে স্বয়ং ব্রহ্ম 
দেবগুরু বৃহস্পতি, বেদ বিশারদ বেদব্যাস এবং মুনিবর পরাশরও একবাক্যে মন্থু- 
প্রোক্ত ধর্শান্ত্র যাবতীয় শাস্ত্রের শিরোভ্ষণ বলিয়া! শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন রিক্সা 
ছেন, এক্ষণে কাহার কথা গ্রাহা? মাধবাচাষের মত গ্রাহথ? কি বেদপ্রণেতা। 
্রন্ধা এবং বেদবিৎ্দিগের চূড়ার্ণি বৃহস্পতি ও বেদব্যা্পের কথা প্রা? ইহা বল! 
বাহুল্য যে, সকলকে বিন! বাক্যব্যয়ে অবনত মস্তকে বেদেরু, বৃহস্পতির এবং বেদ 
ব্যাসের মীমাংস। শিরে ধারণ করিতে হইবে 1 ও 
ইাদিগের কাছে যে মাধবাচাের মীমাংসা তুচ্ছ ও অগ্রাহ, ইহা! আর প্রমাণ 
করিতে হয় না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্াক্স একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত 
যে একপ প্রণালীতে ধর্ম শাস্ত্রের এরূপ অপসিদ্ধাত্ত করিরা জন সমাজে প্রচার 
বাঁরয়াছেন, এছুঃখেই এত কথা৷ বলা আবষ্ঠুক হইয়াছে। 
তিনি আরও বৃহস্পতির মীমংস! সম্বন্ধে ৰলিবীছেন। 
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ণ শস্তাতে | 


মন্থবিরুদ্ধ শ্থৃতি প্রশস্ত নহে। 
“একথা কিক্ধপে হইতে পারে। আর 
বেদার্থোপনিবন্ধ ত্বাৎ প্রাধান্য হি মনোঃ স্মভম্‌। 


“মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করিরাছেন, অতএব মনু প্রধান। ইহাই বা কিব্ধপে 
ংলগ্ন হইতে পারে । কারণ, মন্থ সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিক্াছেন, আর জাজ্ঞবন্ 


(১৬) 


পরাশর প্রত্ৃতি স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করেন দাই” ইত্যাদি (বিঃ বিবাহ 
বিচার ২য় পুঃ ৬৪। ৬৫ পৃঃ দেখ)। বিদ্যাসাগর মহাশক্মের ;তর্ক আত্মঘাতী ? 
তিনি বলিয়াছেন, যখন সকল খবিই স্ব স্ব সংহিতাঁতে *বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, 
তখন সকল খবিকেই সমান জান করিতে হইবে। 
ভাল, তর্কান্থরোধে তাহাই স্বীকার করাগেল, তাহা হইলে দেবগুরু বৃহস্পতি, 
বেদব্যাস, পরাশর, ই'হারাও ত ভ্রম প্রমাদ শুন্য, সুতরাং ইহাদের কথা কি বলিয়া! 
অসংলগ্ন বলিতে সাহসী হই, এবং ই'হার। যাহাকে আপনাদ্দিগের মধ্যে শে.ষ্ঠ বলিয়া 
৭ মান্য করিয়াছেন, তাঁহাকে আমর! ভ্রম-প্রমাদের বশীভূত হুইয়াও কি বলিয়া তাহাকে 
তোমাদের সমান বলিতে যাই? আমর! কীটাপৃকীট, ভীহাদের বিদ্যা যদ্ধি ও শান্ত 
পারদশিতা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, তাহাদের মধ্যে কে কাহা অপেক্ষ। সর্ব 
শান্্রজ্ঞতার ন্যুন অথবা প্রধান, ও কে কতদূর ভ্রম-প্রমাদ-শৃন্যতা লাভ করিতে পারি- 
য়াছিলেন এবং কে কতদূর বেদের নিগুড় তত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, এ বিষয় তাহারা 
জানিতেন, সেই জন্ই তাহারা স্মতির মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার কিরূপে 
মীমাংসা করিতে হইবে তাহা! স্থির করিয়াছেন এবং সেই জন্যই আপনাদিগের মধ্যে 
কে সর্বগুণ সম্পর প্রধান শীত্রঙ্ঞ তাহা স্থির করিয়! সাঁয়স্ব মন্ুকে সর্ধবোচ্চ বলিয়া 
স্বীকার করিয়া! গিয়্াছেন। এ বিষয়ে আমাদিগের, আলোচনা করা নিতাস্তই 
অনধিকার চচ্চা কর! মাত্র। | 
এক্ষণে ইহা! স্থির হইল, যাবতীয় ধর্মবশান্ত্রের মধ্যে মনুপ্রোক্ত ধ্খশান্ত্র যে অগ্র- 
গণ্য, ও সকল শাস্ত্রের মীমাংসা স্থল এবং শাস্ত্রের শাস্ত্র, অর্থাৎ মন্থ-বিযদ্ধ শান্ত 
অগ্রাহ, ইহা শ্বতঃসিন্ধ রূপে সকলের গ্রহণ করা! বর্তব্য। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কথা এই যে, মন্ুসংহিতাতে চারি যুগের ধর্ম 
নিরুপণ করা নাই। পরাশর সংহিতা কেবল কলি-ধর্ম নির্ণায়ক, অন্য যুগের নছে। 
পরাশরের বিধবা-বিবাহ বিষয্পক বচন মন্ধ-বিকদ্ধ নহে, এবং মঙ্ছ-বিরুদ্ধ হইলেও 
কলিধুগ সম্বন্ধে পরাঁশরের ব্যবস্থা গ্রাহ। 

এ বিষয়ের মীমাংস। করিতে হইলে বক্ষ্যমান বিষয় গুলির বথাযখ ক্রমে আলো- 
চনা কর। আবস্তাক | 

১) আমাদিগের ধর্্মশান্ত্র সম্বন্ধে যে বিংশতি সংহিতা প্রচলিত আছে তাহা! 
কি যুগ বিশেষের জন্ক ? না সর্বকালের জন্য ? 


( ২৫ ) 


বিষুস্মতিঃ_- 
মহামতে ! নছাপ্রাজ্ঞ ! সর্ধবশাস্ত্ররিশারদ !। 
অক্ষীণকর্ণ বন্ধস্ত পুরুযষো দিজসিত্তম ! ॥ ১ 
মততং কিং জপন্‌ জপ্যং বিরুধঃ কিমনুস্মরন্‌। 
মরণে যজ্জপং জপ্যাং ঘঞ্চ ভাব মনুম্মরণ, | ২ 
বচ্চধ্যাত্ব। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুরুষে! মৃত্যুভাগতঃ | 
_পরম্পদমবাপ্লোতি তন্মে বদ মহাস্ুনেঃ || ৩ 
হে মহামতে । মহাপ্রাজ্ঞ ! সর্শাত্্র বিশারদ ! হে দ্বিজশে-্ঠ ! পুহ্যশীল জ্ঞানী 
পুরুষ সর্বদ1কি জপ করেন এবং কি স্মরণ করেন ? মরণ সয়য় যাহা জপ করিয়। এবং 
যে ভাব স্মরণ করিয়া ও যাহা ধ্যান পূর্ব্বক পুরুষগণ মরণীস্তর পরমপদ প্রাপ্ত হই! 
থাকেন, হে মহামুনে ! আপদি তাহা আমার নিকট বলুন। ১-৩ 
শৌনক উবাচ || ইদমেব মহারাঁজ ! পৃষ্টবাংস্তে পিতামহঃ | 
ভীন্মং ধর্মভূতাং তেষ্ঠং ধর্্মপুজোষুধিত্ঠিরঃ || ৪ 
হে মহারাজ | তোমার পিতামহ ধর্মপুত্র যুধিঠিৰ পুর্বে এই কথাই ধাস্মিক শ্রেষ্ঠ 


ভীম্ষমের কিটকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । 
যুধিষিয়োবাচঃ-- 


পিতামহ ! মহা্রীজঞ । সর্ববশা ত্র বিশারদ? 
প্রয়াণকালে যচ্চিস্ত্যং সুরিভি ্তত্বচিন্তকৈঃ || 
কিন” স্মরণ কুরুশ্রেষ্ঠ ! মরণে পর্য্বপন্থিতে । 
প্রীপ্র্নাৎ পরমাং দিদ্ধিং আোতুমিচ্ছামি তথ্ধদ || 
যুধিষ্তির বলিস্েছেনঃ-_- এ 
হে পিতামহ ! সর্ব শান্ত্রজ্ঞ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! তত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিরা 
যাহা চিস্ত! করিক্সা থাকেন এব& মৃত্যু সময় কি স্বরণ করি সিদ্ধি পাইয়। থাকেন, 
তাহা আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে কুরুশে ষ্ঠ! তাহা আমাকে বলুন । 
ভীম্মপ্বাচঃ-_- 
অস্ভ,তঞ্থ হিতং সুক্সনং উদ্জং প্রশ্নং ত্বযানধ | 
শণুষ্বাবিহিতো! রাজন্‌ ! নারদেন পুরা আতম্‌ ॥ 


৬ পথ 


২৬ ) 


শ্রীবৎসাঙ্কং জগত্বীজ মনম্তং লোকমাঙ্গিণমূ । 
পুরা নারায়ণং দেবং নারদঃ পরিপৃষ্টবান্‌ | 
ভীম্ম বলিতেছেনঃ__ নি 
হে পুণ্যাত্মন্‌! তুমি আমাকে অভিজিত জনক হুক প্রশ্ন করিয়াছ। 
রাজন্‌ ! পুর্বে নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা! অবহিত চিত্তে শখণ কর। জগতের 
মূল ক'রণ সমস্ত লোকের সাক্ষী স্বরূপ অনস্ত শ্রীবৎ্সল'্ছন নারায়ণ দেবকে পুরে 
নারদ খষি জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন । | 
নারদ উবাঁচঃ-_ 
ত্বমক্ষরং পরং ব্রহ্ম নিগুণং তমসঃ পরম্‌ । 
আন্বেদ্যং পরংধাম ব্রল্গাদিকমলোদ্ভবম্‌ || 
ভগবন্‌! ভূতভব্যেশ ! শ্রদ্দধানৈ জিতেক্ত্রিয়েঃ || 
কথং ভকৈর্বিচিপ্ত্যোহসি যোগিভিরদছ মোক্ষিভিঃ।। 
কিঞ্চ জপ্যং জপেন্সিত্যং কল্যস্তৃখায় মানব: | 
কথংযুজ্জন্‌ সদাধ্যায়ন্‌ ক্রহি তত্বং সনাতনমং 
নারদ বলিলেনঃ__ ূ 
হে ভগবন্! ব্রহ্ষাদি দেবগণ তোম্বকে পরমাক্ষ নিগুণ সপ্তকাল পরম ধাম 
ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া! গিয়াছেন ! হে সর্ব ভূতের মঙ্গীলালয় ! শদ্ধা যুক্ত জিতেজ্িয় 
মোক্ষকামী ভক্ত যৌঁগীগণ কর্তৃক তুমি কি প্রকার চিস্তিত হইয়। থাক। 
ক্তানী মানবগণ প্রাতঃকালে গাত্রোথান্‌ পূর্বক কিরূপ জপ করিরা থাকেন, 
এবং সর্ধদ! কিরূপ ধ্যান করিয়া" থাকেন, ও কিরূপ যুক্ত হইয়া থাকেন, এই সমস্ত 
সনাতন তত্ব আনার নিকট বলুন । 
ভীম্ম উবাট£- 
শ্রত্বা তস্য তু দেবরের্বাক্যং বাচস্পতিঃ স্বয়ম্‌ । 
প্রোবাচ ভগবান্‌ বিষ্ণুন্ণারদং বরদঃ প্রভুঃ | 
ভীম্ম বলিলেনঃ--- 
সেই দেবর্ধি নারদের এই বাক্য শূবণ করিয়া সরেশ্বর বরদাতী। বিতু বাচস্পতি 
বিষু নাদের প্রতি বলিয়াছিলেন । 


( ২৭ 0) 


হারীত সংহিতা । 

বর্ণানামা শ্রমাণাঞ্চ ধর্্মান্নে। ক্রহি সম্ভম 11 

যেন সন্তষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ 1 
অন্রাহং কথয়িষ্যামি পুরাৰৃত্তমনুত্বমং | 
খধষিভিঃ সহ সংবাদং হারীতস্ত মহাত্বনঃ || 
হারীতং সর্ববধর্মজ্ঞমাসীনমিব পাৰকং |. 
প্রণিপত্যাক্রবন্‌ সর্ষে মুনয়োধর্মকাজ্কফিণঃ || 
ভগণন্‌ ! সর্ববধন্মজ্ঞ ! সর্ববধর্মপ্রধর্ভক 11 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্ন্নোব্রহি ভার্গৰ ! | 
সমানাদযোগশান্্রঞ্চ বিষণ ভক্তিকরং পরম্‌। 
এতচ্চান্যচ্চ ভগবন্‌ ! ক্রহি নঃ পরমো গুরু 13 
হারীতস্তাণুবাঁচ:থ তৈরেবং চোদিতো মুনিঃ | 
শৃণস্ত মুনয় ! সর্ষের! ধর্মান্‌ বক্ষ্যামি শাশ্বতানু | 


হে মুন্সভম ! ত্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণের এবং ত্ুঙ্গচারী প্রভৃতি আশমের" 


ধঙ্দ আমাদিগের নিকট বলুন 1 

যে কম দ্বারা সনাতন নারসিংহ দেব তৃষ্টলাভ করেন, স্লেই উত্কষ্ট পুরাবৃত্ত 
আমি তোমাঁদিগের নিকট বলিত্তেছি। এইরূপে মহাস্সা হারীতের সহিত খষি 
দিগের কথোপকঞ্ন হইয়াছিল 

ধন্্ন জিজ্ঞাস খধিগণ রর পাবুকের ম্যায় বে 94 উপবিষ্ট হাদীতকে প্রণি- 
পাত দিল তিন জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন । 

হভগবন !' হে সব্ধ ধর্ম প্রবর্তক! হে সব্ধ ধর্মাজ্ঞ! হে ভার্গব! সমস্ত 

৪ এবং সমস্ত আশমের ধর্ম আমাদ্িগের নিকট বলুন্‌। 


রি ১ 
আপনি পরম গুরু । অতএব সংক্ষেপ ক্রমে যোগ শখন্র এবং বিষ্ভক্তি প্র 


শাস্ত্র এবুং অগ্ভান্ত শান আমাদের নিকট বলুন । 
হারীত মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয় বলিরা ছিলেন, খষিগণ ! 
সনাতন ধর্ম বলিতেছি শবণ কর। 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিভ।, ্‌ 
যোগীশ্বরম্‌ যাজ্জবল্ক।ম্‌ সম্পূজ্য, নৌ ইক্রবন্‌?। 


(৯৮ ) 


বর্ণাশ্রমেতরাণাম্‌ নে! ক্রহি ধর্মানশেষতঃ || 
মুনিগণ যোগী শেষ্ঠ যাঁজ্ঞবন্ধ্য খবিকে পুজা করিয়া], বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদিবর্ণ 
্রঙ্গার্চনাদি আশ.ম ও অপর জাতির সকল ধর্ম আমাদিগকে বলেন। 
ওশনসম্তি 
শোনকাদ্যাশ্চ মুনয় উশনং ভার্গবং মুনিম | ১ 
নত্ব। পপ্রচ্ছুরথিলং ধ্দমশাস্্রবিনিণয়ম্‌ ॥ 
ধাধীণাম্‌ শৃণুতী পুর্ব্বমুশন। ধর্মাতত্ববিত । ২ 
ধন্মীর্থ কাম মোক্ষাণাম্‌ কারণম্‌ পাপনাশনম্‌ | 
স্ুনমাধিহ্‌দে| যুয়ং শৃণুধবঙ্গদতে। মম । ৩ 
ভার্গবং পিতরং নত্বা উশনং ধর্্মমব্রবীৎ |! 
ওঁশনসম্তি, 


শৌনকাকি খধিগণ ভার্গব শন মুনিকে নমস্কার করিয়। ধর্ম শান্ত্র নির্ণায়ক বিচার 
প্র্থ করিয়াছিলেন 
শবণাকাজী খধিদ্রিগের বাক্য শবণ করিয়া ধর্ম তত্ববিৎ ওশন। বলিয়াছেন, 


* শ্বধিগণ ! ধর্মীর্থ কাম মোক্ষের কারণ পাপ নাশন শান্তর বলিতেছি, তাহা! সমাহিচ্ত 
চিত্তে শবণ কর। ২--৩ | 


অঙ্গিরা স্থৃতি। 
গৃহাশ্রমেষু ধর্মে বর্ণানামনুপুর্বশঃ | 
প্রায়শ্চিত্ত বিধিং দৃষ্ট। অঙ্গিরা সুনিরব্রবীৎ |! 
চাঁরিবর্ণের আন্ুপূর্ববিক গৃহস্থাশ ম ধর্মে প্রায়শ্চিত্ত বিধি অজিরা বলিয়াচ্ছন । 
আপন্তঙবন্মৃতি | 
আপস্তস্বং প্রবক্ষ্যামি প্রায়াশ্চিত্ত বিনি্ণয়ম্‌। 
দুষিতাণ।ং হিতার্থায় বর্ণানামনুপুর্ববশঃ ॥। 


চারিবর্ণের মধ্যে দৃষিতদ্দিগের হিতীর্থ আমি আন্মপুর্থিক আপন্ত্থোক্ত প্রায়- 
শ্চিত্ত বিধান বলিতেছি। 


সম্বর্তীসংহিত। | 
মন্বর্ত মেকমামীন মাত্মবিদ্যা পরায়ণং | 


(৮ ২৯ ) 
খষয়স্ত্র সমাগম্য পপ্রচ্ছু ধর্ম কাঙিকফষণঃ | 
ভগবন্‌! এশ্রাতুমিচ্ছামঃ শ্রেয় ন্ন ছিজো মূ. | 
ঘথাবদ্ধর্্মমাচক্ষ। শুভাশুভবিবেচনয্‌।। 
' ৰামছেবাদয়: সর্বেব তম পৃচ্ছন্‌ মহীজসম্‌ 11 
তান্ব্রবীন্‌ মুনীন্‌ সর্ববান্‌ প্রীতাত্স। শ্রুয়তামিতি ॥ 
ধর্পাকাজ্মী খষিগণ অধ্যাত্স বিদ্যায় পারদর্শা উপবিষ্ট সন্বর্ভের নিকট উপস্থিত 
হইয়া এই দূপ ক্ৃহিরাছিলেন । ১ |] | 
হে ভগবান! হে দ্বিজশ্েষ্ঠ "মলিন কার্যকি? , 
তাহ! শবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি,যথা বিধানক্রমে শুভাুগ্তভ বিচার আমাদিগের 
নিকট বলুন | 
বামদেবাদি সমস্ত খষিগণ সেই মহাতেজা 2 রি প্রশ্ন করিলে, ভিনি 
সন্তষ্ট হইয়! সেই মুনিদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, খধিগণ শবণ কর। ৩ 
কাত্যাক্সনসংহিতত) | 
অথ!তো। গোন্ডিলোক্তানামন্যেষাং চৈৰ কম্মণাং। 
অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ 1 
এখন গোভিলোক্ত কর্ম এবং অষ্ঠান্ত “কর্মের অস্পষ্টভাব দীপের সায় আমি 
সম্যক প্রকার প্রদর্শন করাইব । * 
বৃহস্পতি স্থৃতিঃ 
ই্টাক্রতুশতং রাজ সমা গুবরদক্ষিণং | 
মঘবান্‌! বাখিদাং শ্রষ্টং পর্য্যপৃচ্ছদ্রুহস্পতিম | 
ভগবন্‌ কেন দানেন সর্ব তঃ সুখমেধতে,। 
বদত্তং যন্মহার্ঘং চ তন্মে ক্রহি মহাতপঃ ! || 
এবমিন্দ্রেণ পৃষ্টোইসে। দেবদেব পুরোহিত । 
বাচস্পতিম হা প্রাজ্জো বৃহস্পতিরুবাচ হু || 
স্থররাজ ইন্দ্র শতঘজ্ঞ সমাপন পুর্বর্ক বাগীশে,ঠ দক্ষিণা গ্রাহক বৃহস্পতির প্রতি 
এইরূপ বলিক়াছিলেন। 
ভগবন্‌! কোন্‌ দান দ্বারা সর্বতোভাবে সুখ লাভ করা যায়, সেই বাবীয় পদদা- 
ধইবা কি? এবং মহার্থ্য বস্তই বাকি? হে মহাভাগ তাহান্সামার নিকট বলুন । 


( ৩০ ) 


দেব.পুরোহিত্ মহাপ্রাজ্ঞ বাচণ্পতি স্থুররাজ কর্তৃক: এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া! 
বক্ষ্যমান বচন বলিয়াছেন 


ধীদন্থতি:। 

বারাণস্যাং স্রখালীনং বেদ্‌ব্যখসং তপোনিথিমৃ। 
পপ্রচ্ছুন্মীনয়োহভ্যেত্য ধর্ম্দীন্‌ বর্ণব্যবন্থিতা ন্‌ || 
স পৃষ্ট: স্মৃতিমান্‌ স্মৃত্বা স্মতিং বেদার্থগর্ভিতাম্‌। 
উবাচাথ প্রমন্নাত্ব। মুনধঃ শ্রুয়তামিতি ॥ 


বারাণসীতে উপবিষ্ট তপোধন বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া খধিগণ বর্ণা- 
শমের বন্দ জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন । 


প্রসন্নাত্মা বেদব্যাস মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া স্মৃতিকে স্মরণ 
পৃর্বক বলিয়]ছেন যে, হে মুলিগণ শবণ করুন্‌। 


শঙ্খ সংহিত।1। 
্বয়ন্তুধে নমস্কৃত্য স্ঞ্টিসংহাঁরক।রিণে । 
চাতুর্ববণ্য হিতার্থায় শঙ্খ: শাস্্বমথ!করোৎ || 
যজনং মাজনং দানং ইত্যাদি | 


্রঙ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়; চারি বর্ণের হিতার্থে পথ শাপ্র প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । 


দক্ষমস্থৃতি। ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রন্থোযতিস্তথ। 
এতেষাজ্ত হিতার্থায় দক্ষঃ শীঙ্রমকল্পয়ৎ || 


ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ এই চারি আশ মের হিহা্থে দক্ষ শাস্ত্র প্রগয়ন 
করিয়াছিলেন । 


গৌতম সংহিতা । | 
বেদোধর্মমমুলং তদ্বিদাঞ্চ স্ৃতিশীলে"দুষ্ট। ধর্ন্মব্যতিক্রমঃ 


লাহদঞ্চ মহুতাং ন তু নিিসীনিরনী। ল্যাত্তুল্যবলবিরোঁধে 
বিকল্পঃ | 


বেদই ধর্মের মূল, অর্থাৎ ধর্মের প্রক্কত তত্ব নিশ্চয় করিতে হইলে ৰেদকে 


আশয় করিতে হইবে। বেদজ্ত মহর্ষিগণের অসিত কাধ্য ও তাহা'দিগের উক্ত 
স্বতি শাজুও ধর্ম বিষয়ের প্রমাণ | বিস্ত মন্থাত্া! দ্িগেরও বিহিত কাষ্যের লঙ্ঘন 
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ও অবিহিত কাষ্যের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় । ইহা ঝলিবার উদ্দেশ্া এই যে, ধর্ম প্রমাণ 
সন্ধে মহাত্মাদিগের আচার নিঃসনেহ প্রমাণ নহে। -জুতরাং তাহা স্মত]াদি 
শাস্ত্রের সঙ্গে .মিল করিয়& লইতে তইবে। বিরোধ ব্যবস্থা স্থলে উভয় পক্ষে 
তুল্য বল হইলে বিকল্পে ব্যবহায্য” কিন্তু দুর্ঘল পক্ষের মত গ্রহনীয় নহে। 
বশিষ্ঠ ।-- 
অথাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থং ধর্ম জিজ্ঞাসা 1. 
জ্ঞাত! চান্ুতিষ্ঠন্‌ ধার্মিকঃ প্রশস্যতমোভবন্তি || 
পুরুষের শেঞ্প সাধনের জন্ত ধর্্ান্থুসন্ধান আবশ্তক। ধন্দ্ব অবগত হইয়া 
তদনুষ্ঠান দ্বারা লোক প্রশস্ততা লভ করে। 
বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা [-- ৃ 
অশ্বমেধে পুরাবুত্তে কেশবং কেশিজুদনং । 
ধর্মসংশয়কং দৃশ্য কিমপৃচ্ছত গৌতমঃ || | 
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে ধর্ম সংশয় দর্শন করিয়া! গৌতম কেশিস্দন ভগবানকে 
কি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । : | 
গৌতমঃ।-- 
পঞ্চমেনীপি মেধেন যদা স্লাতো যুধিসটিরঃ | 
তদ1 রাজ নমস্কত্য কেশখং বাক্যমত্রবীৎ | 
পঞ্চমেধ দ্বার! রাজ। যুধিত্ঠির যখন নাত হইয়াছিলেন, তখন €কেশবকে নমস্কার 
করিয়া! এই কথ৷ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; 
্ 


যুধিষ্ঠিরঃ ।-_ | 
যদি জানাসি যাং ভক্তং নিদ্ষস্বা ভক্তবৎসল ॥ 
স্ববধর্মাণি গুহাণি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ || 
ধন্মান্‌ কথয় দেবেশ ! বদ্যন্ুগ্রহভাগুহম্‌ । 
শ্রতা মে মানব! ধর্্মা বাশিল্ঠীঃ কাশ্যপাঁনুথা ||. 
গার্গেয়া গোৌঁতমীয়শ্চ.তথা গোপালিতম্ত চ। 
পরাশরকৃতাঃ পুর্ববমাত্রেয়স্ত চ ধম্মতঃ ॥ 
উমামহেশ্বরাশ্চৈৰ নন্দীধর্ঘদাশ্চ পাবনাঃ। 
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্রন্ষণা কথিতা যে চ কৌমারশ্চ তা ময়া || . 
ধুত্রবর্ণাঃ কৃ ধরন্সাঃ ত্রৌঞ্চবৈশ্বানরী অপি । 
ভার্গব্যা যাজ্ঞবন্থ্যাশ্চ মাগুব্যা কৌশিকাস্তথা ॥ 
তারদ্বাজকৃত! যে চ ব্রহ্ষস্বকুকৃতাশ্চ যে। 
কৃণিনে চ কৃণীবাহী ! বিশ্বামিত্রকৃতাশ্চ ষে | 
সুমস্তজৈমিনিকৃতাঃ শাকনেয়। স্তঘৈব চ.। 
পুলস্ত্য পুলহোদগীতাঃ পারাঁশর্ধ্যাস্তথৈব চ|। 
অগন্ত্যগীতামৌদগল্যাঃ শাগ্চিল্যাস্লহায়নাঃ | 
বালখিল্যকৃতা যে চ সপূর্ষিরচিতাশ্চ যে। 
আপন্তম্ব কৃতা ধর্্মাঃ শখস্য লিখিতস্য চ। 
প্রীজাপত্যান্তথ। যাষ্যা মাহেন্দ্রাশ্চ শ্রতাময়া । 
বৈশ্মানরাখ্যা গীতাশ্চ বিভাগুককৃতাশ্চ যে। 
নারদীয় কৃতা ধর্মাঃ কাপোত্াশ্চ শ্ুতা ময়া।। 
তথাপি পুরবাঁক্যানি ভূগোরঙ্গিরমন্তধা। 
ত্রোঞ্চমাতঙ্গগীতাম্চ সৌধ হারীতকান্তখা || 
পিঙ্গবর্দকৃভাকান্ত। যে চ বা বস্থুপালিতাঃ | 
উদ্দালককৃতাধন্্ম উশনসান্তথৈব ছি || 
বৈশ্যাপা ধনগীতাশ্চ যে চাম্যইপ্যেৰ মাগধ।ঃ | 
এতেভ্যঃ সর্ববধর্ম্েভ্যে! দেবত্বাদ্যাশ্চনিজ্িতাঃ | 
পাবনত্বাৎ পবিত্রত্বাৎ বিশিষী' ইতি মে মতিঃ। 
তম্মা চ্্ব। প্রপন্নস্য ত্বতিন্নস্ত চ মাধব || 
যুদ্মদীয়ান্‌ পরান্‌ ধর্মান্‌ পুণ্যান্‌ কথ মেচ্যুত | 
বৈশম্পায়নঃ। এবমমক্তস্ত ধর্্মজ্ঞো ধর্মপুত্রেণ মাধব | 
উবাচ ধর্মান্‌ সুঙ্মাখ্যান্‌ ধর্মপুভ্ন্য ধীমতঃ। 


হে ভক্ত বসল! আমি সমস্ত .গোপনীর ধর্ঘশাস্ত্র যথার্থরূপে শবণ করিতে 
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ইচ্ছা করিয়াছি। হে দেবেশ! আমি ক্ষিপ্ধ অথবা ভক্ত বলিয়া যদি আপনার 
অন্ুগ্রহপান্র হইয়! থাকি, তবে আমাকে এঁ সমন্ত ধর্ম বলুন । 
আসি পূর্ব মনু, বশিষঠ, কাশ্তপোক্ত ধর্ম শ.বণ করিয়াছি, এবং গার্গের, গৌত- 
মীয়, গোপালিত, পরাশর ও আত্রেয কৃত ধর্ম শবণ করিয়াছি । অপিচ উম! 
মহ্হেশ্বর ও নন্দিরৃত ধর্ম, এবং ব্রহ্মা ও কার্তিকেয় কৃত ধর্ম, ধু বর্ণোক্ত ধর্ম, 
ক্রৌঞ্চ ও বৈশ্বানর কত ধর্ম, ভার্গব, যাঁজ্ঞবন্থ্য, মাওব্য, কুশিক, ভরদ্বাজ, ব্রন্ধাস্বকু, 
বিশ্বামিন্র, সমস্ত, জৈমিনি, শাকনেয, পুলস্ত, পুলহ, ব্যাস, অগস্ত্য, মৌদ গুল্য, 
শাগ্ডিল্য, হুলায়ন% বালখিল্য, প্রত্ৃতি কর্তৃক কথিন্ত ধর্ম শবণ করিরাছি। এবং 
সপ্তর্ষিরচিত ধর্ম, আপন্তন্থোক্ত ধর্ম, শঙ্খ ও লিখিভোঁক্ত ধর্খ, যম ও দক্ষোক্ত 
ধর্ম এবং মাহেক্্রোক্ত ধর্মও শ বণ করিয়াছি। 
অপর বৈশ্বানর, বিভাঁগক, নারদ, কপোঁত, ভণ্ড, অঙিরা, ক্রোধ, মাত, 
সৌধ, হারীত, পিক্গবর্ণ, বস্থুগণ, উদ্দালক, গঁশনস, প্রভৃতি কর্তৃক রুত ধর্ম 
এধং অন্তান্ত কৃত ধর্ম আমি সমস্ত শবণ করিয়াছি। 
হে মাধব! তত্তিন শেঞ্উ ধর্ম আমীকে বলুন ।. 
মনু, অত্রি, বিষ, হারীত যাজ্বন্ধ্য, উশন1:, আঙ্গিরাঃ, যম, আপন্তম্ক, সংবর্ত, 
কাত্যারন, বৃহম্পতিঃ, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাঁতাতপ, বশিষ্ঠ] ই'হারা 
যে ধর্ম্ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কতক কত অংশ পূর্ধে উদ্ধৃক্ড করা হইয়াছে, 
তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কেহই কোন যুগ বিশেষের জন্য ধর্ম ব্যাখ্যা করেন 
নাই। ভগবান স্থান্তুব মন্গু মহর্ষিগণ কর্তৃক চতুর্ধর্ণের ধর্ম অস্ুলোম প্রতিলোম 
জাত শঙ্কর জাতির ধর্দশ জিজ্ঞাসিন্ভ হইয়াছিলেন, তিনিও যথাশ্রতি বলিছেছি 
বলিয়া জিজ্ঞান্ুদিগকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন । ইহা সত্য যুগের জন্ত বলিতেছি, 
এমত কোনস্থানেই বলেন নাই। ভগবাঁন্‌ অত্রি অন্যান্য খষি কর্তৃক কি নিরমে, 
কিরূপ জপে, কিন্কুপ দানে, পাঁতকীগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে, ইহা! *জিজ্ঞাসিতঁ হই! 
তাহাই জান্ুপূর্ব্বিক বলিয়াছেন । ইহাতেও যুগের কথ। কিছুই নাই, বরং সাধারণতঃ 
সর্বলোকের্‌ হিতের জন্য ধর্মের লক্ষণ এবং বেদ সম্মত কিহিত কাব্য কি, তাহাই 
বলিয়া শিক্সাছেন। এইরূপ কোন ধর্ম শাস্তে, কোন ধর্ম ব্যাখ্যা কারক, কোন্‌ 
বিশেষ কালের জন্য বলিতেছি, এরূপ বল্ন্‌ে নাই। কোন বিশেষ ধর্ম শাস্ত্র কোন 


বিশেষ কালের জন্ত হইলে অবশ্তই কোন না কোন কথা! প্রসঙ্গে যাবতীয় ধর্ম শানে 
মধ্যে এক জনের মুখে একবারও একথা প্রকাশিত হইত। 
ধর্ম শাস্ত্রের মীমাংস! করিতে হইলে সকল শীস্বের এক বাক্য সম্পাদন “করিয়া! 
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সিদ্ধান্ত করিবার যে চিরন্তন প্রথা প্রচলিত হইয়। আসিতেছে, ইহাতে এত কাল 
পথ্যস্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর ধর্ম সম্বন্ধে যে কি ধারণ] ছিল, তাহা স্পষ্টতঃ দেখা যাই- 
তেছে। ভাঁহারা সকল ধর্ম শান্ত্রকে সকল কালের নিমিত্ত বলিয়! জানিতেন, 
এই জন্তই বিশেষ যুগে বিশেষ ধন্ধশাস্ত্র অবলগ্ধন না করিয়া! যাবতীয় ধর্মশান্ত্র অব- 
লম্বন পূর্বক ধর্ম মীমাংসা করিয়া গিক্পাছেন। এমন কি, কলিবুগে রঘুনন্দন 
শিরোমণি তাহার ধর্ম শান্ত্র সংগ্রহে যাঁবতীর শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠেয় কাষ্যে র 
প্রণালী ও বিহিত প্রাকশ্চিভাদির মীমাংসা করিয়াছেন, তিনিও তাহার গ্রন্থের 
অন্তর্গত অগ্রীবিংশতি তত্বের কোন স্থলে ঘুখাক্ষরেও কোন 'ঘুগ বিশেষের জন্তা বিশেষ 
ধর্ম শান্তরের উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যুতঃ আদ্যন্ত পয্যস্ত যাবতীয় ধর্ম শাস্ত্রের 
মত আদর পুর্ধক অবলব্বন করিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন । 


এখম দেখা যাইতেছে যে, যত কাল মনুষ্য থাকিবে, ততকা'ল তাহাদের জন্য & 
একই ধর্ম শাস্ত্র; এবং প্রলয় কাল পধ্যস্ত ইহার ব্যতিক্রম হইবে ন। এত কাল এই 
রূপই পণ্ডিত গণ বুঝিক্না আসিতেছেন্ন, এখনও সকলের এইরূপই ধারণা । কেবল 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই চির প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতিকুলে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন; তাহার 
প্রতিজ্ঞা শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং সমাজ বিপ্লব কারী, সুতরাং মূল হইতেই সমস্ত প্রচলিত 
সমগ্র পণ্ডিত গণের আদত মতের বিপ্লব সাধন করিবার জন্য ও কলির জন্য বিশেষ ধর্ম 
শাস্ত্রের স্থাপন এবং প্রমাণ সমুহের নৃতন ব্যাখ্যা করিয়া! অশান্ত্রীর সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার জন্ তাহাকে নুতন পথ করিতে হইয়াছে। এমন বিচক্ষণ শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিতের 
এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ দিদ্ধাস্ত করিবার প্রবৃত্তিই কলির ধর্ম। সত্য ঘুগে এবূপ 
একফেধারেই ছিল না । ত্রেতায়, তৎপরে ছ্বাপরে, তত্পরে কলিতে ক্রমান্বয়ে মন্ুষ্যের 
প্রবৃত্তি দৃষ্য ও প্রক্কৃত ধর্ঘ্ঘ বিরোধী হইয়াছে, ইহাকেই যুগের ধর্ম বলে, নতুব! ভিন্ 
ভিন্ন ঘুগে মস্থুষ্যের জন্য যে পৃথক ধর্ম শান্তর আছে, ইহার কোন তাত্পধ্য: নাই। 
অন্কুষ্যের কর্তব্যও বিহিত কর্ম চিরকালই এক, একথা ধর্মশান্্র চিরকালই বলিতে 


খাঁকিবে। 


বিদ্যাসাগর মহাশয় কিরূপে ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন ধন্ম শান্তর নিরুপণ কদ্িয়াছেন, 
একবার বিশেষ প্রণিধান করিয়! দেখুন। 


বিঃ বিঃ ২য় পু$ ১৭৪ ১৭৫ এব ১৭৬ পৃঃ “মন্ুসংহিতাতে চারিযুগের ধর্ম 


নিরূপণ করা নাই । (এই প্রস্তাব দেখ)। 


(৩৫) 


অন্যে কৃতন্যুগে ধর্ম! স্করেতায়াং বাপরে পরে। 
অস্যে কলিযুগেন্নাং যুগহ্রামানুরূপতঃ || ৮৫1১ মনু | 
তপঃ পরখ কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে । 
দ্বাপরে বজ্ঞযেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥৮৬। ১ 
এঁ সকল মন্থ বচনের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখায1-_“বুগাঙ্থুসারে মনুয্যেয 
শক্তি হাস হেতু সত্য বুগের ধর্ম সকল অন্য, জ্রেতা যুগের ধর্ম সকল অন্য, ঘ্াপর 
যুগের ধর্ম সকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম সকল অন্ত । ৮৫ 
সত্যঞ্যুগের“প্রধান ধর্ম তপন্তা, ত্রেতা যুগের প্রধান ধর্ম জ্ঞান, দ্বাপর বুগের 
প্রধান ধর্ যজ্ঞ, কলি বুগের প্রধান ধর্ম দান । ৮৬ 
এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগ্রর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, বাছল্য ভয়ে অবিকল 
উদ্ধৃত ন1 করিয়া, যাহাতে পাঠকবর্গের আলোচ্য বিষয়ের মর্ম বোধ হইতে 
পারে, এমত অংশ উদ্ধৃত ত করিলাম । | 
_ *ধন্মশাস্্ কাহাকে বলে যাজ্ঞবস্ক্যবচনান্ুসারে (১) তাহার নিরূপণ করিয়। 
আমি কহিয়াছিলাম, এক্ষণে ইহা বিবেচন1 করা.আবস্তক যে, এই সমস্ত ধর্মশান্ত্রে 
যে সকল ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে, সকল বুগেই, সে সমুদয় ধর্ম অবল্ন*করিয়' 
চলিতে হইবেক কিনা? মনুপ্রোক্ত ধর্্মশান্্রের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ের 
মীমাংসা আছে ঘথা” ্ | 
“অন্যে কৃত যুগে” ইত্যাদি বচন্টা উদ্ধধত করিয়! বলিয়াছেন যে মন্তুই 
মীদাংসা করিয়াছেন ষে “ঘুগান্ুসারে মন্ুষ্যের শক্তি হ্বাসহেতু সত্য যুগের 
ধর্ম সকল: অন্য, ওত্রেতা! রা ধন্ম সকল অন্ত, দ্বাপর ঘুগের ধর্ম সকল অন্ত, 
কলি যুগের ধর্ম সকল অন্ত"? 
মন্থ সংহিতার এই রিবা বুখ্যার্থ ব্যাখ্য। না করিয়া! পাঠকবর্গকে ভ্রম 
প্রমাদে পতিক্ কলিয়াছেন । যুগে যুগে মনৃষ্যের ধর্্থ ভিন্ন ছিন্ন, ইহা দেখাইয়াই 
(বিস্তৃত করিয়া বুঝাইতে গেলে পাছে মন্ুবচনের প্ররুত তাঁৎপব্য” প্রকাশ হইয়া 
পড়ে এই আশঙ্কার অভি*সাবধান্র সহিত বেশী ফথার অবতারণা না করিয়] 
ক্ষিপ্রগৃতিতে স্বতঃসিদ্ধান্তস্বূপ ) একেবখুরেই স্থির করিয্বাছেন যে, যখন মন্ধ 
বলিতেছেন যে যুগে যুগে মন্ুষ্যের“ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন সুতরাং প্রত্যেক যুগের জন্য 
পৃথক পৃথক ধর্ম শান্ত্। তদানিস্তন কালের পাঠ্বর্গের মন বাল্যাবধি পাশ্চাত্য 


- শপ সপি সাল পপ পিপল পি 


(১) মন্থত্রিবিষুঃ ফু হারীত মান্ঞবক্যোসনাঙ্গিরা যমাপত্তঙ্ধ সংব্্তী ইত্যাদি। 


( ৩৬ ) 


শিক্ষায় বৈদেশিক ভাবে অভিভূত ছিল নুতর।ং বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিষয়ের 
পক্ষপাতী তাহা তাহাদিগের বড়ই মিষ্ট বোধ হইয়াছিল। তিনিও এক জন 
বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজী ভাষার আলোকে সুন্দর রূপে আলোকিত বলিয়া 
জন সাধারণের নিকট পরিচিত স্তরাং তীহার মুখ হইতে যাহ! বহির্গত হইবে 
বিশেষতঃ ধর্শ শান্্র সন্ধে যাহ! ৰলিবেন তাহা হুক বিচারদ্ারা নিপ্পাদ্দিত হউক 
ব| তাহার মনঃকল্পসিতই হউক বিন! বিরোধে ষে পাঁঠকবর্গের হৃদয় গ্রাহী হইবে 
তাহার বিচিত্র কি? এক্ষণে এক বার বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 
যাঁইবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সন্থু মহাত্মায় যে বচন উদ্ধৃত করিয়া যুগে বুগের 
জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম শান্ত্র নিকূপণ করিরাছেম তাহ! সম্পূর্ণ ভ্রম প্রমাদ-খূর্ণ এবং 
এই কারণেই তিনি উদ্ধন্ত বচনদ্বয়ের প্রথমটীর সঙ্গে দ্বিতীয়টার কোন 
সংস্রব দেখিতে পান নাই-। 


ইহার প্রক্কৃত তাৎপর্য” ব্যাখ্যা করিবার পুর্বে উক্ত ছুই বচনের অব্যবহিত 
পুর্ব বর্তী কয়েকটা তদান্থুসঙ্গিক বচন উদ্বৃত্ত করা আবশ্তক। ত্াহাহইলে 
এই ছুই বচনের অর্থ জারো বিশদ হইবে । 


চতুষ্পা মকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চেব কৃতে যুগে । 
,নাধন্মেনাগমঃ কশ্চিম্মনুষ্যান্‌ প্রতি বর্ততে 1৮১। ১ 
ইতরেঘাগমাদ্বন্মঃ পাদশম্তববরোপিতঃ। 
চৌরিকানৃতমায়াভি ধর্্মশ্চাপেতি পাঁদশঃ || ৮২ 
আঃয়াগা$ সর্ব সিদ্ধার্থাশ্চভূর্ববর্ষশতা যুষঃ | 
কতে ভ্রেতাদিযু হোষামায়ুর্হসতি পাদশ54) ৮৩ 
বেদেক্তমাহ্র্ত্যানামাশিষশ্চৈৰ কন্মণামূ। 
ফলস্ক্যনুযুগং লোকে প্রভাঁবস্চ শরীরিণ1ং || ৮৪ 
অন্যে কৃতধুগে ধন্মা ভ্রেতায়াং বাপরে পরে. । 
অন্যে কলি যুগে নৃণাঁং যুগত্রাসান্ুরূপতঃ ॥ ৬৫ 
ভপঃ পরং কৃত যুগে. ত্রেতায়।ং জ্ঞান সুচ্যতে । 
বাপরে যজ্জমেৰানর্দাননেকং কলৌ যুগে || ৮৬ 


লত্য যুগে সকল ধর্থুই চতুষ্পাদপূর্ণ। মঙ্গুষ্য মাত্রেই সম্পূর্ণ রূপে সত্যাচরণ 
- ক্রিয়া থাকেন । অধর্দাচণছার! ধর বিদ্যাদির উপার্জন করেন না। ৮১ 


( ৩৭ ) 


অনস্তর ত্রেতা দ্বার্পর* এবং কলিধুগে ক্রমশঃ চে!র (অনান্তেয়) অনু 
(অসত্য), কপটতা (বিসদৃশ প্রতীতি সাধনং মার়াং অঘটন ঘটন পটায়সী 
মায়া) ইত্যাদি অধর্্মাচণদ্বারা ধন বিদ্যা উপার্জিত হইতে থাকে । সুতরাং 

ধর্ম যুগে যুগে এক এক পাদ হীন হইতে থাকে । ৮২ 

সত্যযুগে সকলে. অরোগী ও সর্ধ কামনা সিদ্ধ ছিল এবং মন্ুষ্যের চারিশত 
বৎসর পরষাঁযুছিল পরে ভ্রেতাদি যুগে ক্রমশঃ এক এক পাদ পরমারু হাস 
হইতে থাক | ৮৩ 

ইহুলোকে সম্থয্যের পরমায়ুর পরিমাণ, কাম্য কর্মের ফল, অভিসম্পাতের 
ফল এবং নন গরহাদির প্রভাব যুগান্থরূপ ফলিয়া থাকে | ৮৪ 

সত্যযুগে মনুষ্যের ধর্ম একরূপ থাকে, পরে ্েতার্িরূপে যেমন যুগাপচয় হইতে 
থাকে সেইরূপ ধর্ম বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে । ৮৫ 

সত্যযুগে তগস্তা ত্রেভাবুগে জত্মদ্তান লাভ দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে কেবল 
দ!নই মনুষ্য দিগের প্রধান ধর্ম হইয়। থাকে । ৮৬ 

এই সকল বচনের তাঁপয্য এই বে সত্যযুগে মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম প্রবৃত্তি 
প্রবল থাকে অধর্দ অর্থাৎ নিক্ুষ্ট বৃর্ধি সকল এক' কালেই জীত ক্ুতরাং ক্ষীণও 
হুর্বূল; কামনা, সঙ্কল্ন ও অন্ুপ্ঠান সমস্তই উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল দ্বার! প্রণোদিত সুতরাং 
নিষ্পাপ। অধর্ের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারিত ন1। সুকলেই দান যজ্ঞ আত্মজ্ঞান 
লাভ ও তপস্ত। এই প্রধান ধর্ম চতুষ্টক্ সম্পূর্ণ্পে সমাধান করিত। 

যাবতীয় হুলভ সাধ্য ধর্দীচরণেরু মধ্যে দান প্রধান। দানাপেক্ষা যজ্তান্ুষ্ঠান 
অধিকতর শক্তি সাধ্য । আম্মজ্ঞান লাভ কর! তদপেক্ষা আক্লাস সাধ্য । এবং তপস্তা 
সর্ধোপরি আয়্াস জাধ্য। কিন্তু সত্যঘুগে লোকের শক্তি সম্পূর্ণ থাকে সুতরাং অল্গা- 
যাস সাধ্য হইতে বহুল আয়াস সাধ্য ধূন্মীচরণ পধ্যস্ত সকল ধর্ম অনুষ্ঠিত হইত। 
এইরূপ অনুজ ধর্মাচরণদ্বারা লোকে ধর্ম সাধনের ব্যাঘথাতকারী রোগ সকল হইতে 
এককালে মুক্ত থাঁকিত, সর্ব কামন! সিদ্ধ হইত এবং পর্ণামু প্রাপ্ত হইত। 

সত্য, ত্েতা স্বাপরাদিতে ক্রমশঃ হাস হইতে থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বভা- 
বতঃ লোকের ক্রমশঃ নিক বৃত্তির স্বরণ এবং ধর্ম অধ উত্রুষ্ট বৃত্তি সকল হাঁস 
হইতে ঘ্রাকে কাজেই পরস্বাপহরণ, মিথ্যাতরণ, কপটতা ইত্যাদি অধর্ম অনুষ্ঠিত 
হইতে থাকে । ধর্্াচরণের মধ্যে ভ্রেতাধুগে আত্মজ্ঞান লাভ, যজ্ঞ, দান এবং 
অন্যান্ত স্থলভ সাধ্য ধর্্ানুষ্ঠিত হইয়া! থাকে। 

আত্মজ্ঞান লাভাপেক্ষা অধিকতর আয়াঁস সাধ্য অপন্তা। ধর্মের অনুষ্ঠান তখন- 
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কার লোকের শক্তিতে কুলায় নাই সুতরাং ইহার অনুষ্ঠান 'করিলেও উচিত ফল 
লাভ করিতে পারিত না। তখনকাঁর শক্তি অনুসারে উদ্ধ সংখ্যায় আত্মজ্ঞান লাভ 
সম্পূর্ণবপে হইতে পারিত সতরাঁং আয়াস ও অনারাস*সাধ্য ধর্ানুষ্ঠান সমূহের 
মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ পথ্যস্ত উঠিতে পারিত কাজেই ত্রেতাযুগে জ্ঞানই প্রধান ধর্ম 
হইয়। ঈাড়াইত এব ধর্ম হানি ও অধর্দ প্রবেশ জন্ত লোকে ক্রমশঃ রোগপ্রবণ, 
যত্তবে অসিদ্ধকাষ, এবং অল্লাযু হইয়! পড়ে । | 


অনস্তর হাপরে ও কলিযুগে ধর্ম্ভাব হীনবল হইয়। উঠে, সুভরাং লোকে আর 
দ্বাপর বুগের গ্ার জ্ঞানোপাজ্জন পধ্যস্তও উঠিতে পারে না। শক্তি- হীনতা- 'বশতঃ 
দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিতে দান পধ্যস্ত ধর্মাচরণের সীম! হইয়া দাড়ায় এবং যুগ ক্রমা- 
নুসারে লোকে বহুল রোগাপনন, বহুষত্বেও নিক্ষলকাম এবং অল্লায়ু হইয়া পড়ে। 
এখন ম্পষ্টতঃই দেখ] যাইতেছে যে-_ 
| সত্যের হাসাবস্থা-_ত্রেত। 
ত্রেতার হাাসাবস্থা-দ্বাপর 
এবং দ্বাপরের হবাসাবস্থা- কলি 
এবং এ হ্রাসের ক্রমানুসারে তত্তৎকালের লোকের ধর্ম ভাবের হ্বাস অর্থাৎ বৈল- 
ক্ষণ্য হয় এবং কৃতকায্যের ফল প্রাপ্তিরও বৈলক্ষণ্য হয়। কুলুক ভট্টও এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন যথা র্‌ 


কৃতযুগে অন্যাধর্ম্মা ডি ্রেতাদিষবপি যুগোপচয়ান্ুরূপেণ 
ধর্ম রৈজক্ষণ্যং 


এখন স্পষ্টতই দেখা ষাইতেছে' উল্লিখিত বচন গুলির পরস্পর বিশেষ সংশ্রব 
আছে এবং ইহার মধ্যে কেনি বচনই বিধ্বি ব নিষেধ বাচক নহে। ইহাতে কেবল' 
সত্যাদি যুগ চতুষ্টুয়ের লৌকদিগের ধন্দ্দভাবের তারতম্য, ধর্দীন্ষ্ঠানোপযোগী শক্তির 
তারতম্য এবং তত্তত্কালে স্বাস্যাস্বান্থ্য অবস্থার তারতম্য স্বভাবতঃ কিরূপ হইয। 
থাকে তাহাই বর্ণন করিক্লাছেন মান্ব। স্থানাস্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিকল 
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন (বিঃ বিঃ পুং ১৫৯ পৃ)। যথা অদ্ভুত কত যুগে ধর্মাঃ 
ইত্যাদি বচনে “পরাশর (পাঠকগণ' স্মরণ রাখিবেন এ ওলি মনু বচন পরাশর 
কেবল মনুক্ত কথাই বলিষাছেন ) এইরূপে বুগান্গলারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হয় 


' হেতু প্রত্যেক বুগের ধর্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন এই ব্যবস্থা করিয়া যুগে যুগে মন্তু- 


য্যের শক্তি হ্বাসের ও প্রবৃত্তি তেদের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পরবর্তী 


( ৩৯ ) 


কতিপক্ন বচনে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি ঘুগের কথ! লিখিয়াছেন। 
বথা- 
তপঃপরংকৃতে যুগে ত্রেতায়াং ইত্যাদি 

“সত্য বুগের লোক দিগের ক্ষমত! সব্বাপেক্ষ! অধিক ছিল, এই নিমিত্ত সর্বাঁ- 
পেক্ষ! অধিক কষ্ট সাধ্য তপস্যা & খুগের প্রধান ধরছিল | কিন্ত পর পর যুগে 
মন্নুষ্যের শক্তি যথা ক্রমে হাস হওয়াতে যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অরকষ্ট সাধ্য জ্ঞান 
ও দান প্রধান ধর্ম হইয়াছে ।” নু 

বিদ্যকসাগর'মহাশয়েক্ব এই ব্যাখ্যায় স্পইই বুঝাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে 
মনুষ্যের শক্তি হাস হইয়। স্বভাঁবতঃ ধর্ম প্রবৃত্ভির বৈলক্ষণ্য এবং সত্যাদি চারিথুগে 
তপস্তাঙ্দি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম প্রধান হয় ইহা! ব্যবস্থা নহে কেবল, খুগহ্রাসাহ্ছসারে মনন ষ্যের 
ধর্ম বৈলক্ষণ্য ঘটে ইহ! কেবল তাহারই উদাহরণ মাত্র । এক্ষণে প্ ছুই বচনের 
পরস্পরের যে নিগুঢ় সংত্রব আছে তাহা স্পষ্টতঃ দেখাইর1 বিদ্যাসাগর মহাশয় 
১৭৫ পৃঠায় আবার বলিতেছেন “পূর্ব বচনে (অর্থাৎ অন্তে কৃত যুগে ইত্যাদি 
বচনে ) প্রত্যেক যুগের ধর্ম সকল ভিন্ন এই মির্র্দশ আছে, পর বচনে (অর্থাৎ 
তপঃপরং ক্কৃত বুগে ইভ্যাদি বচনে) কোন্‌ যুগের প্রধান ধর্ম কি তাহারই 
নিরূপণ আছে শ্থুতরাং পর বচনের পুর্বে বচনের সহিত কোন সংশ্রব দৃষ্ট, 
হইতেছে না। পাঠক বর্গ বিবেচন্না করিয়! দেখুন ছুই বচনে সংশ্রব আবার 
কিন্ধপে থাকিতে পারে। পুর্ব চনে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম হয় বলিয়! 
সেই ধর্ম বৈলক্ষণ্য যখন পর বচনে বিশেষ করির1 উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক দেখান 
হইয়াছে তখন স্তাবার সংস্রব নাই কিরূপে? পুর্ব বচনে স্থলতঃ ধর্ম বৈলক্ষণ্য 
হয় বলিরাছেন, এবং পরবচলে ধর্ম বৈলক্ষণ্যের স্পস্টীভূত উদাহরণ দিয়াছেন। 

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে “অন্তে কৃত যুগে ধরা ইত্যাদি 
বচনে ভগবান “মস্ক ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্দ এই ব্টবস্থা করিরাছেন |” 
(বিঃ বিঃ পুঃ ১৭৫ পৃঃ) ইহা উক্ত বনের স্কাঞ্পয্যের সম্পূর্ণ বিপরীত । ইহাতে 
যুগভের্দে ভিন্ন ভিন্ন ধর্থন ব্যবস্থা করেন 'নাই, ফেবল যুগী ভেদে মনুষ্য দিগেন্ 
ত্বভাবডুঃ ধর্ম ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় এই মাত্র বলিয়াছেন। এরূপ রৈলক্ষখ্য যে 
বৈধ তাহা তিনি বলেন নাই। এরপা বৈলক্ষণ্য বৈধ হইলে আর ধর্দদ শাস্ত্রে 
'আবশ্তকতা খাকেনা। সত্য যুগে সকলে সর্বাংশে ধশ্ম প্রতিপালক এবং কলি 
যুগে লোকে শঠ কপট মিথ্যাবাদী ও অধার্টিক হইয়া থাকে এক্ধপ বলিলে যদি এই 
ধর্ম বৈলক্ষণ্য বৈধ বল। হয় তাহা হইলে কলি যুগে লোঁকের শঠ কপট মিথ্যাবাদী , 


(৪৯ ) 


এবং সর্ধাংশে অধক্র্নিক হওয়াই উচিত এবং যে অধার্মিক হইন্তে না পারিবে 
তাহাকে প্রত্যবার ভাগী হইতে হইবে, এইকূপ অর্থ হুই়। দাড়ায় সুতরাং যাবতীয় 
ধর্ম শাস্ত্রের মধ্যে একটা! তুষুল বিপ্লব ঘটিয়! উঠে। অতএব এরূপ অর্থ নিতাস্তই 
হেয়। | | 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেত্ত এই যে প্অন্যে কৃত যুগে ধনী”? ইত্যাদি মন্ধু 
বচনে মনু স্বর়ং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বাবস্থা করিয়াছেন কিন্তু কোন যুগে 
কি ধর্ম তাহা ব্যবস্থা করেন নাই। ইহ বুঝাইতে পারিলে ভিন্ন ভিন্ন যুপের জন্য 
পৃথক পৃথক ধর্ম শান্তর থাক সঙ্গত এই রূপ লীমাঁংসায় উপনীতি হইয়া পরা 
শরের। র পু ৃ 
কূতেতু মাঁনবাঃ ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃভাঃ। 
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতাঃ কলৌপারাশরাঃ স্মৃতাঃ | 

এই বচন দেখাইর। মনুধর্ম শাস্ত্র সত্য যুগের জন্য এবং পরাশর ধর্ম শান্ত 
কলি বুগের জন্য ইহা নিরুপণ করিবেন । কিস্ত মন্গ বচন দ্বারা! বিদ্যাসাগর 
মহাঁশক্মের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে নাঁ। কারণ পূর্বে যে রূপ দেখান হইয়াছে 
তাহাঁতে মনু মহাশয় যুগভেদে মন্ুষ্যের স্বভাঁবতঃ ধর্ম ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় এই মাত্র 
৷ বলিয়াছেন, ইহাতে মনু মহাশয় তাহার ধর্ম শান্তে ষে সকল কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান 
বিছিত বলিয়! নির্দেশ করিক্া'ছেন অথব! যাহা জন্গষ্ঠীনের যোগ্য নয় বলিয়া বেদি 
বদ্ধ করিয়াছেন তাহ! কলি কি অন্ত বুগে খাটে না” ইহা! তাহার এই বচন দ্বারা 
সিদ্ধ হইতেছে ন11” ইহা! বিদ্যাসাগর মন্ধশয়ও বিঃ বিঃ পুঃ ১৭৬ পৃষ্ঠার তাহ 
একরূপ স্বীকার করিয়াছেন যথা “বস্তত তপ্ত প্রভৃতি সকলই ,সকল বুগের ধর্ম 
কেবল তপন্তা প্রভৃতি এক একটী সত্য প্রভৃতি এক এক যুগের , প্রধান ধর্ম ইহা 
মনু বচনের অর্থ ও তাতপয্য” | তাহা ইইলে পাঠক বর্গ একবার বিবেচন। করিয়া! 
দেখুন ষে মনু নির্দিষ্ট তপস্তাদি সমস্ত ধর্ম সকল যুগের পক্ষেই বিহিত হইতেছে, 
এবং যখন মঙ্ু প্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্রে তপন্তাঁদি বু আন্লাস সাধ্য ধর্ম হইতে অতি 
'অল্লায়াঁস সাধ্য সমস্ত বিহিত ধর্ম সম্যক রূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন মনু প্রোক্ত 
ধর্ম শাস্ত্র যে কলি যুগের পক্ষে নহে অ্ধবা কলি যুগের উপযোগী ধর্ম মনু ,মহাশয় 
বলেন নাই.এ কখা। আর বলা যাঁক্স ন।। 

যদি বলেন তপস্তাদদি কলি যুগেরও ধর্দ বটে কিত্ত ইহা অতি কষ্ট 
সাধ্য। কলিষুগের শক্তিতে অতরদুরূহ কাধের অনুষ্ঠান হইয়া উঠে না 
স্থতরাং কলি যুগের উপযোগী অল্লায়াস সাধ্য ধর্ম নিরূপণ করা আবশ্তক । এ স্থলে 
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পাঠকবর্গকে বিনেষঅন্জ রাঁণ এই যে মন্দংহিতাখানি একবার বিশেষ করিয়। আদ্যো- 
পাস্ত দেখুন, ইহাতে কি কেবল কষ্টসাধ্য অতি হুরূহ ধর্াচরণের কথাই আছে ?.কি 
সন্পুর্ণ শক্তি সাধ্য অতি কঠোর তপন] হইতে ক্রমান্বয়ে শক্তি অন্ধর্সারে পর পর অধ্তি" 
সামান্ত শক্তিসাধ্য ধর্মান্থষ্ঠানের বিধি পধ্যন্ত নিদিষ্ট আছে ? দেখিতে পাইবেন যে, 
সোপানশে, পীর সাক অতি অল্লায়াস সাধ্য সাষান্ত আচার রক্ষা রূপ ধর্মাসর্ণ হইতে 
তপন্তাঁদি চরম-সীম। পব্যস্থ অতি হ্ুন্দররূপে সমস্ত ধর্ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে । কলির 
ধর্ম বল৷ হয় নাই, একথ। কিরূপে বল! যাইতে পারে? এই তর্কের নিরাকরণ 
করিবার জন্য মুস্কু মহাশয় প্রয়াস পাইয়াছেন। - 

উল্লিখিত বচন সমূহে তিন্ন ভিন্ন বুগে মন্ুষ্যের ধর্ম পরবৃস্তির বৈলক্ষণ্য হয়, এবং 
অধ গরকেশ হেতু লোকে ক্রমশঃ শক্তিহীন হইব পড়ে, নুত্তরাং বুল আরাস সাধ্য 
তপন্তাদি ধর্ম অনুষ্ঠান করিতে 'অক্ষম হয়, ইহ1 বলিয়া! মনু মহাশয় নিশ্চিন্ত খাকেন 
লাই, ক্তিনি পরে বলিয়াছেন-_ ্‌ 
অস্যিন্‌ ধর্মেইখিলেনোক্তেো গুণ দোঁক্েে চ কর্ম্মনাং | 

চতুর্ণাসপি বর্নামাচার শ্চৈব শাশ্বতঃ || ১০৭ ১ 

এই ধর্ধশাস্ত্রে সমস্ত ধর্মই অবিচ্ছন্নরূপে অভিহি হইয়াছে, বিহিত" কর্মের 
শুপগ নিন্দিত কর্শের দোষ বর্ধিত হইয়াছে । এবং চাতুবর্ধের পারষ্পাধ্যাগত 
সম্যগ আচার বণিষ্ত হইকাছে।' * 

ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝ বাষ্টুতেছে না। ৪, নন্ সকল কালের উপযোগী ধর্ম 
বলিয়াছেন অর্থাৎ সহজ ও কঠিনসাধ্য বিহিত কার্য সকন্তলর বিধান করিয়। 
গিযাছেন ? যদি কেবল সত্য যুগেরই ধর্ম বল! তাহার উদ্দেশ্ত হইত তাহাহইলে 
মে সকল ধর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ কষ্টসাধ্য, তাহাই বলিছেন, ধ্ষারণ ততকাঁলে সকলেই 
সম্পূর্ণ শক্তিবাঁন ভিলেন, এবং কাহান্বও অধর্্ম প্রবৃত্তি ছিল.ন) সুতরাং অবিহিক্ত 
কায্যের উল্লেখু ও তাহার নিন্দাবাদ বরাতে মনুপ্রোক্ক ধর্মশান্র খানি 
অসধন্ধ প্রলাপপুর্ণ বলিয়। নির্দেশ করিতে হক্স। কিন্তু এ কথা কখন ই বলিতে 
পারা ফার নাঁ। এ কথ! ব্ললিলে শান্ত নিন্দা জনিত পাপের শ্রায়শ্চিস্তাহ 
হইতে হয়। ্‌ | | 

নিষ্টলিখিত কয়েকটা উদাহরণ মনু .সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করি- 
তেছি, পাঠকবর্গ বিশেষ পধ্যণলোচন1 কক্ষিয়া দেখিলে মন্ুশান্্র চারিযুগের 


বলিয়া ষে মীমাংসা করা হইম্মাছে,' তাহার সার্থকত1 অনায়াসে বুঝিতে 
পারিবেন । | 


৬ 
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মনু বলিয়ান্ছেন__ 
স্বাধ্য।য়েন ব্রতৈর্োমৈস্ত্রিবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ | 
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাঙ্গীয়ং ক্রিরতে তনুঃ 11 ২৮1 ২ 
বেদাধ্যয়নদ্বারা, মধুমাঁংস বর্জনাদি নিরম রূপ এতদ্বারা, সাবিত্রিচর আদিহোম 
ঘারা, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রতান্তান দ্বারা, ব্রঙ্গচযযদ্বারা, দেবর্ষিপিতৃতর্পণরূপ গ্ৃহস্থা- 
বস্থায় পুজ্দোখ্পাদনদ্বার1, ব্রহ্ম যজ্ঞাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞদ্বারা, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ- 
ছারা, দেহকে ব্রহ্গ প্রাপ্তির যোগ্য করিবে । 
আবার বলিয়াছেন__ 
ওক্কার পুর্ব্বিকাস্তিক্তে। মহাব্যাহতয়োইব্যয়!ঃ | 
ব্রিপদণ চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রচ্মণোয়ুখং |; ৮১। ২ 
যোহধীতেইহন্যহন্যেত।ং ভ্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিত £। 
সত্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ভুতঃ খমুর্তিমান্‌ || ৮২1 ২ 
একাক্ষরং পরং প্রন্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপ2। 
সাবিস্তর্যাস্ত পরশ নান্তি মৌন। সত্যং বিশিষ্যতে 11৮৩ । ই 
ও'কাঁর পুর্ব্িকা মহাব্যাহতিবুক্রা অব্যয়! ত্রিপদা গারত্রীকে ব্রহ্ম লাভেয 
কারণ বলিয়। জানিবে । ৮১ 

যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র হইয়া ৰৎুসরত্রন্ন প্রণব ও ব্যবহৃতি যুক্ত ত্রিপদা 
শায়ত্রী জপ করে, সে বাধুবৎ কামচারী হইতে ও ব্রহ্মতত্ব পাইতে পারে। 

'শ্রকাক্ষর প্রণব পরন ব্রহ্ধ স্বরূপ, প্রাণারাম পরম তপন্ড1, গায়ম্্রী হইতে 

উৎকুষ্ট মন্ত্র নাই, এবং মৌনাবলঘ্ধন অপেক্ষা সত্যই বিশিষ্ট বলিয়া এ 
ইহার তাৎপর্য এই.যে, প্রণব, প্রাণীয়াম, ব্যান্তি সংযুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রী ও 
বাক্য এই চারিটার উপাসনা করিবে । 
.. পুর্ব বচনে যে সকল কাষ্য অতি কাঠোর এবং বিশেষ শক্তি সাধ্য, তৎ্সমুদী- 
য়ের অনুষ্ঠানদ্বারা ব্রহ্ধ প্রাপ্তির যোগ্য হয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং 
তাহার পরে অতি অল্প শক্তিসাধ্য গায়ত্রী মাত্র জপ, প্রাণাপ়াম ও সত্য রাক্যান- 
শালনদ্বারা মোক্ষ হইতে পারে বলিয়! উপদেশ দিয়াছেন । 

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচন। করিয়া! দেখুন, পুর্ব ও পর বচনের মধ্যে যে কাধ্যণ- 
সুষ্ঠানের তারতম্য আছে, তাহা! কি অনুষ্ঠান কর্তার শক্তির তারতম্যানুসারে 


(৪৩ ) 


বলিয়া প্রতীয়মান হইন্ডেছে না? ফাঁহার কঠোর তপন্তাদি দ্বার চরম উন্নতি 
লাভের শক্তি নাই, তিনি হদি গ্রণব ও ব্যাহ্ৃত্তি সংবুক্তা গায়ত্রী জপ এবং 
সতত সত্যা্ছশীলন করেন, তাহাহইলেও পরম মোক্ষ লাভ করিবেন । , 


সাবিত্রী মাত্র সারোইপি বরং বিপ্রঃ জষক্তিতঃ | 


নাঘক্িতক্ত্রিবেদোইপি সর্ববাশী সব্ববিক্রয়ী | ১১৮। ২ 
গায়ত্রী মাত্র পরিজ্ঞাত নিয়মবান্য বিপ্রও বরং ষাননীয়, কিন্তু সর্ধভোজী 
সর্ধবিক্রয়ী অগস্থি ব্যক্তি ভ্রিবেদজ্ঞ হইলেও শেষ্ট হন নাঁ। অর্থাৎ ব্রিবেদজ্ঞ 
না হইন্ডে পারিলে ও ক্ষন্তি নাই, বরং গায়ত্রী মাত্র অবগত হইয়া সদাঁচারী হইবে । 
যে সত্য ঘুগ সকল ধর্ম চণ্ুপ্পাদপূর্ণ ছিল, যখন অধর্ম্ের ছায়। মাত্র ছিল না, 
তখনকার কি এই কথা সন্ভৰে ? যখন মনুষ্য হীনবল হইয়াছে শনং বখন 
পাপ প্রৰেশ করিয়াছে, তখনকার জন্ত এ কথ] বল! হইরাছে বলিয়া! কি স্পষ্ট 
প্রতীয়মান ও ন1!? কারণ যখন সংপুর্ণ ধন্মভাব বিরাজমান, তখন অবর্মম 
আশঙ্কা করা নিভাম্কই অনবন্ধ প্রলাপ বাকা হয়া উঠে। 
ত এব ্ি এয়ো লৌকস্ত এব .ভ্রেয় আশ্রমাঃ 
ত এব হি ত্রয়ে। বেদীস্ নিক । ২৩০ । ই, 
পিতা বৈ গাহর্পত্যো হগ্রির্মাতা গিদরক্ষিণঃ স্রতঃ। 
গুরুরাহবনীয়স্ত সাগ্নিত্রেত। গরীয়নী | ২৩১। ২ 
ত্রিষপ্রমাদ্যন্নৈতেষ, ত্রীন্‌ লোকাঁন্‌ বিজয়েদ্‌গৃহী । 
দীগ্ল্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে || ২৩২ । ই 
ক ৭. স্ক % 
ভ্বিষেতেঘিতিকৃত্যং হি পুরুষন্ত সমাপ্যতৈ | 
এষ ধর্ম? পরঃ সাক্ষাভুপধর্ম্মে ইন্যয উচ্যতে || ২৩৭ ২ 
তাহাবাই (পিতা, মান্ডী এবং আচার্য) তিন লোক, তাহারাই তিল 
আশ ম, তাহারাই তিন বেদ, এবং-তাহারাই সিন অগ্নি বলিয়া জানিবে। 
পিতা গাহ্পত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি, এবং গুরু অহবনীয় আগ্নি, এই 
তিন অগ্নিই শেষ্ঠ জানিবে। 


এই তিনের প্রতি সতত ঙনোঁযষোগী গ্রহী, দেবতাঁর সায় স্বশরীরে স্বার্গ 
সুখ ভোগ করেন । 


ক 


(৪8৪ ) 


ইঞ্র্দিগের টিন জনের গুশ্রাযা টা পুক্তধের সমস্ত না করা হল্স, 'অন্ভএব 
ইহাই সাক্ষাৎ উৎকৃষ্ট ধর্ম, অন্যগুলি উপধণ্্ম নাত্র ৰলা যায় | | 

শেষ বচনে যে পিতা নাঁত1 ও আঁচাঁযা গুশ্ধা করিলেই ধন সমন্ত ধর্শাচরণ 
করা হইল, এ কথা বলার তাঁতপক্ধ্য কি, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন 
পিতামাতার ও আচাঁষ্যের সেবা শুশ্বঘী করিলেই যে আর জন্য ধর্ম করিতে 
হইবে ন।, এ কথ। ইহার ভাঙ্পধ্য” নহে । পিন্তা মাতার ও আঁচায্যের সেবায় 
“নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া অন্ঠান্ত ধর্ম কাঁধ নির্দাহ করিবে | ধর্ম সাধনের জন্য 
পিতা মাতা ও জাচাষ্যের উপেক্ষা অথবা তাহাদিপের বায় কটা করিবে ন), 
তাহা হইলে অন্য কোন ধর্ম সাধন বৃথ৭ হইবে । 

শিভা মাতা গুরু শশা অন্যান্ত পর্মাপেক্ষা গ্রধান বলিবার তাত্পধ্য এই যে, 
ধদি ইহাঁদিগের সমম্ভক্‌ শুশ্দযা করিয়া অন্ত ধর্্ানষ্ঠানের শক্তি না হয়,ভাহা ভইে উহ 
দ্বিগের সেব1 শুক্র করাই শেয়ঃ, ভাহ। হইলেই সদন্ত ধর্ম সাধন কলা ভইল । ই্থা- 
দিগের সেবায় পরাস্মুখ হইঈজ্লা আয্মোনরতির তহ্য আন্ত ধঙ্দ উপাক্দনে ভতী হইবে 
না। এখন প্লেখুন সভ্য যুগের লোকদিগকে কি এইক্ূপ ধশ্মেপদেশ আবগ্ক ? 
খন 'শ্কি লোকে পিভা মাত! ও আজিযোরর, প্রতি অবহেল। করিয়া 
*ধর্মোপার্ছন করিতে যাইত? তখন অআঅধন্ম প্রবৃত্তি লোডকর ম্বভাবতং ছিল 
না। ইহা মনু মহাআা। স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । অতএব সত্য বুগের লোকের 
জন্য এবপ ধর্ম্মোপদেশ নিতান্তই নিশ্রয়োজন ঘলিয়া বোধ হয়। যখন অধন্ধ 
এনুত্তি প্রবল, যখন লোকের ধর্ম্রজ্ঞান দুর্বল, তখনকাঁর জন্তই এই সকল 
ধন্দোপদেশ প্রয়োজন । আমরা প্রন্তি দিন এরূপ অধর্্ম প্রবন্তি দেখিতেছি। 
পিতা মাতা পরিত্যাগ পুর্ধক কত শত লোক আত্মোন্লক্তির ভাবে মুগ্ধ হইয়। 
্রাঙ্মধন্মীবলব্ী হইতেছেন। ইহারা বাস্তবিক এই উপদেশের উপবুক্ পাজ্র। 
স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবঙ্গ হইয়া! যখন পুকরুব স্ত্রীজিত হইয়া পড়িবে, তখন কলি 
ধর্মের চ্মমোন্নতি হইবে ।' সেই সময়ে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই মনু বাক্য 
“যথার্থই এই কালের উপযুক্ত উপদেশ। সত্যযুগের ধন্মাত্বাদিগের- জন্ত ইহা 
বিধিবদ্ধ হয় নাই। পক্ষপাতশূন্ত হইব! দেখিলে মনুসংহ্িতায় যে সকুল অব- 
স্বার উপবঝোগী ধরন্সোপদেশ আছে, তাতা”কথন্ই অস্বীকার করিতে পার! বায় 
না। পুর্ব কালের ষহামহোপাধ্যায় খধিগণও ইহাতে কলিকষ্টলের নিলি 
বিধি দেখাইয়া! দিয়। গিক়্াছেন; যথা,-- 


ততঃ.প্রভৃতি যোমোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্িয়ং | 


(৪৫ ) 


নিয়োজয়; ত্যপত্যার্থং তং বিগহন্থতি সাঁধব? | ৬৮1৯ 
ঝুুক ভট্টের টাকা । , 
তত ইতি । বেণকা!লাৎ প্রভৃতি ঘে। মৃত ভর্ভৃকাদিস্তিয়ং শাস্ত্রা- 

জ্ঞানাঙগপত্য নিমিভতং দেখরাদো নিয়োজয়তি তং সাধবে| নিরতৎ 
গহয়ন্তে। অয়ঞ্চ স্বোক্তনিয়োগনিষেধ কলিযুগবিষয়ঃ) তদাহ 
বৃহস্পতিঃ 1 উক্তে!নিয়েগোমন্থুনা নিষিদ্ধঃ স্বমেব তু ॥ যুগ- 
হাঁসাঘশ্বক্যোহয়ং কর্ভমনৈর্ব্বিধানতঃ | তপোজ্ঞান সমাযুক্তাঃ 
কৃত ত্রেতাযুগে নরাঁঃ | দ্বাপরে চ কলৌনৃণাং শক্তিহানিহ্থি নি 
শত! । অনেকধাকৃত।ঃ পুক্রা খষিভির্ষৈঃ পুরাতনেঃ। ন শক্য- 
স্তেহধুনা কর্ত,ং শক্তিহীনৈরিদন্তনেঃ | অতো! যদেগাবিন্দ : রাজেন 
যুগবিশেষ ব্যবস্থা মজ্জাত্ব। সর্ববদব সন্তানাভাবে নিয়োগাদনি য়োগ- 
পন্ষঃ শ্রেয়ানিতি স্বমনীবর! কল্পিতং তন্ম,শি ব্যাখ্যা বিরোঁধান্না- 
দ্রিয়ামহে। প্রার়শো মন্তুবাক্যেষু মুনিবাখ্য। ম্হং লিখন। নপ- 

র।ধ্যে ইস্মিবিভৃষ।ং কাহং সর্বব বিদঃ কুধীঃ ॥ 

অন্পত্য স্থলে বিধব1 স্ত্রীকে নিয়োগধন্থণছুসারে দেবরাদি দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান 
উৎপাদনের বিধি দিয়া মন্দ আবাধ্প বলিয়াছেন যে, এরপ প্রথা সাধুদিগের নিকট 
নিন্নীয়। ইহা পশুধন্মঃ বেণ রাজার কাল হইতে প্রবর্ত হইয়াছে । বৃহস্পতি 
বলিয়াছেন, সত্য তেন্ডা ও দ্বাপর ঘুগে মন্গুষ্যগণ' তপজ্ঞন বুক্ত ছিল। বৃগন্বাসাঙগ- 
সারে কলিবুগে মনুষ্য শক্তিহীন হইয়াছে, অতএব এতৎকালে ক্ষেন্রজাদি সন্তান 
গ্রহণে অশক্ত, এ জন্ত ওরস ভিন্ন অন্য সন্তান নিষেধ করিয়াছেন। অতএব মন্ু 
নিকোগ ধর্ম বৈধ বলিয়! আবার ষে নিন্দা করিয়াছেন, তাহাপকেবল কলির জন্য । 
গোবিন্দরীজ যুগ বিশেষের ব্যবস্থা না বুঝিয়। নিয়োগধন্মসীপেক্ষা। নিয়োগ না করা যে 
সকল কা*লের জন্য শে,য়ঃ বলিয়াছেন, তাহা বৃহস্পতি ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ ; সুতরাঃ 
আমি (নকুন্গুকতট ) মুনি ব্যাখ্যাঙ্থছসারে লিিখিলাম। সর্দশাস্ত্র বিশারদ মুনিতে 
আর আমাঁতে অনেক প্রভেদ, সুতরাং গোবিন্দরাঁজের ব্যাখ্য। অনাদর করাতে 
আমার অপরাধ হইতে পারে ন1। 


এখন মনুপ্রোক্ত ধন্মশান্ত্রে যে সকল কালের ধর্ম্স বর্জিত আছে, ইহাতে বৃহস্পতির 
ব্যাখ্য। হ্কারা আর কোন সঙ্গে থাঁকিতেছে না। 


(৪৬ ) 


ঘএ জন্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও ঘটনাক্রমে একরূপ প্রমাণ দিয়। গিয়া- 
ছেন, তবে ইহা তাহার মীমাংসার প্রতিকূল প্রমাণ বলিয়। ওকথার আর দ্বিরুত্তি 
করেন নাই ্‌ 

ভিনি নারদ সংহিতাকে মন্থসংহিতার সমতুল্য প্রমাণ করিতে গিয়। নারদেরই 
বাক্য দ্বার! প্রমাণ করিয়াছেন যে, 

“ভগবান মন্নু প্রজাপতি সব্ধভূতের হিতার্ে আচার রক্ষার হেতু স্বরূপ শাস্ত্র 
কৰিক্বাছিলেন। সই শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে রচিত । মন্থ প্রজাপতি পেই শান্ত সহঅ 
অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া বনু বিস্তৃত গ্রন্থ মনুষ্ণের অভ্যাস কর! ছুঃসাধ্য ভাবিয়া 
ছাদশ সহত্্ শ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করেন, এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি ভৃগুবৎশীয় 
স্থমতিকে দেন। সুমতি দেবধির নিকট অধ্যয়ন করিয়া! এবং আনুহ্াস সহকারে 
মন্ুষ্যের শক্তি হ্রাস হইতেছে দেখিয়! চারি সহমত শ্রোকে সংক্ষেপে সার সংএহ 
করিলেন? মন্ুুষ্যেরা সেই সুনতি কৃত মন্থুসংহিতা অধ্যয়ন করে ইত্যাদি 1 (বিঃ 
বা পুঃ৮২ গৃষ্ঠা দেখ) 

এ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে পাঠ নারদ সংহিতা হইতে উদ্ধত করি- 
যাছেন, তাহার কিছু বৈলক্ষণ্যু আছে, এই বৈলক্ষণা নিবন্ধন তাঙপধ্যের কিছু 
বৈলক্ষণ্য ঘিয়াছে। ব্গদেশের এসিয়াটিক সোসায়িটা হইতে যে নারদ সংহিতা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাঁহইতে উক্ত অংশটা নিষ্সে উদ্ধত করিয়া দিলাম । পাঠকগণ 
বিব্ঠন1 করিয়। দেখুন, সুমতি প্রোক্ত মন সংহিষ্ডা বাহ1 এক্ষণে প্রচলিত রহিয়াছে, 
তাহা ইহযুগের উতদ্দশে সঙ্কলিত হইয়াছে কিন! ? 

“ইহ হি তগবান্‌ মন্তুঃ প্রথমং সর্ববভূতান্ুগ্রহার্থমাচারস্থিতি 
হেতুভূতং শাস্্ং চকার। যন্বে লোকস্থফ্ির্ভত প্রবিভাগঃ 
সদ্দেশপ্রমাণং, পর্ষলক্ষণম্‌ বেদবেদাঙ্গযজ্ঞবিধানমচারো ব্যবহারঃ 
কণ্টকশোধনং রাজর্ত্তং ব্্ণাশ্রমবিভাগৌ বিবাহন্যায়ঃ স্ত্রী 
পুংনবিকল্লো। দায়নুক্রমঃ শ্রাদ্ধবিধানং শোৌচাচারবিকল্ে। 
তক্ষ্যাভক্ষ্য লক্ষণং বিক্তরেত্বাবিক্রেয়মীমাংসা পাতকভেদাঃ 
ত্বর্গনরকানু দর্শনং প্রায়শ্চি্তানুযুপনিবদে!। রহস্স্থানানি। এবং 
চতুর্বিংশতি প্রকরণানি। ১ । তদেতদত্র শ্লোকশতসহজ্জ্েণ 
ঘাশীতিনাধ্যায়মুহত্রেণে চ  ভগবান্মন্ুরপনিবধ্য দেবর্ধয়ে 


(৪৭ ) 


নারদায় প্রাযচ্ছৎ ৷ সচ তম্মাদধীত্য মহত্বাম্নায়ং গ্রন্থঃ নিক 
মনুষ্যোরেব ধাঁঞ্ষয়িতুমিতি দ্বাদশভিঃ সহজ্রেঃ সংচিক্ষেপ তং চ 
মহর্ষয়ে মার্গ্ডেয়ায় প্রাবচ্ছৎ। ২। সচ তম্মাদধীত্য তথৈবাম়ুঃ 
শক্তিমপেক্ষ্য মনুষ্যাণাষ্টভিঃ সহজৈঃ সংচিক্ষেপ তং চ স্থমতয়ে 
ভার্গবায় প্রাধচ্ছৎ। ৩। ম্থমতিরপি ভার্গবস্তশ্বাদধীত্য তথৈবায়, 
হ্্ণামাদন্পীয়সী শক্তিমনুষ্যাণামিতি চতুর্ভিঃ সহশ্রে, সংচিক্ষেপ। ৪1 
এক্ষণে দেখুন হুমতিন্কত মন্থসংহিত। কোন্‌ কালের জন্ত হইল ? মনু লক্ষ শ্লোকে 
ধন্মশান্ত্র ব্যধ্যা করেন, লক্ষ শ্লোক সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া নারদকে পড়ান। 
নারদ আবার এ লক্ষ শ্লোক হইতে সারোদ্ধার করিয়৷ সনুষ্যে যাহাতে সহজে ম্মরণ 
রাখিতে পারে,এই জন্ত দ্বাদশ সহত্র শ্লোকে সংহিত! ব্যাখ্য1 “করেন, এবং ইহ! মার্ক- 
গেয় খষিকে প্রদান করেন । মার্কণেয় মন্ুষ্যের শক্তি ও আয়ু বুগাহুক্রমে হাঁস 
হইতেছে দেখিয়! অষ্ট সহম্র শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া, ইহা ভূগুবংশীয় স্মৃতিকে 
অধ্যয়ন করান, তৎ্কাল হইতে এঁ অষ্ট সহত্র শ্লোকাত্মক সংহিতা (যাহাঁকে আমরা 
এক্ষণে বৃহম্মন্থ বলি) চলিয়া আসিতেছিল, পরে যখন যুগ হ্রাসান্ুসারে মন্গষ্যের 
শক্তি ও আমু এতই অল্প হইল. যে, এ অই সহস্র শ্নোকাত্মক বৃহন্মন্থু আর লোকে 
অধ্যক্নন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন সুমত্তি আবার তাহার সারসংগ্রহ করিয়। 
অপ্লারু লোকদিগের অব্যয়নার্ধে চারি শ্হত্র লোকে সংহিতা ব্যাখ্যা করিলেন এবং 
এই স্থুমতিরুত সারসংগ্রহ এক্ষণে জআমাদিগের মধ্যে প্রচলিত, এখন স্পষ্টতঃ দেখা 
যাইতেছে বর্তমান প্রচলিত যন্গসংহিতোক্ত ধর্ম অত্যল্সাদু ও হীন শক্তি বিশিষ্ট 
মন্ুষ্যদিগের জগ্ নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহার আর সংশয় নাই। সুতরাং মন প্রোস্ত শান্ত 
'যে কেবল সত্য বুগের জন্,একথ। প্রমাণ্বিরুদ্ধ। বরং নারদ মন্ুষ্যের ধারণ করিবার 
যোগ্য করিয়া যে দ্বাদশ সহশ্র শ্লেকে মন্ুমংহিত। সংগ্রহ করিরাছিলেন, তাহ 
একদিন সত্যঘুগের' জন্য. বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে । কিন্ত যখন মার্কগেক মুনি 
রুগত্রাসাহুসারে আমু ও শক্তি ক্ষর হইতেছে দেখিয়া, জারও সহজ করিবার 
জন্ত ৮ হাজাঁর প্লোকে সংক্ষেপ করিয়া স্থমতিকে প্রদান করিলেন, তখন বৃহম্মন্থুই * 
যে সত্য *যুগাপেক্ষা যুগীস্তরের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহা স্পষ্টতঃই বুঝ! 
যাইতেছে । স্ৃমতি 'যখন আবার যুগ হ্রাসাহ্রূপ মন্থুব্য হীন শক্তি ও অজ্লায়ু 
হইয়াছে ও তাহার! ৮ হাজার শ্লোকের গ্রন্থ ধারণা করিবার যোগ্য নহে দেখিলেন, 
তখন ৪ হাজার প্লোকে সংক্ষেপ করিয়া উহা! মন্থষ্য দ্রিগকে দিলেন, অতএব ইহ! যে 


(৪৮ ) 


আরও ধুগাস্তরের জন্য নির্ষিষ্ট হইয়াছে, ইহ স্বতঃই বুর্ধাধাইতেছে, এবং এই নারদ 
বচনে আরও প্রমাণিন্ত হইতেছে বে, সত্যবুগ হইতে যুগ যুগাস্তরে এ মন্ুসংহিতি! 
ধন্মশান্ত্ররূপে চলিয়া অসিতেছে, যুপ বুগাস্তরের জন্য পৃথক পৃথক ধন্মশান্্র নাই। 
যাবতীয় ধর্্শান্ত্র সকল কালের জন্য । মন্বত্রি ইত্যাদি সকল শান্্র সকল থুগেরই 
আলোচ্য এবং সকল বুগের আচরণীয়। ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন বন্ম শাস্ত্র ইহা 
বড়ই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত । 
নারদ বলিয়াছেন, 
ধ্মৈকতানাঃ পুরুষা যদাঁসন্‌ সত্যব্বদিনঃ ॥ 
তদা ন্‌ বাবহারোহভূন্ন দ্বেষো নাপি মত্ষরঃ | ১1১ 
নক্টে ধর্দ্ে মনুষ্যাণাং ব্যবহারঃ প্রবর্ততে | 
দ্রষ্টী চ ব্যনহারাণাং রাজ দণ্ডধরঃ স্মতঃ || ২। ১ 
সেকালে মনুব্যের ধন্মবল সম্পুর্ণ, সকলেই সত্যবাদী, তখন দ্বেষ ও মাহসয্য 
থাঁকেন।, সুতরাৎ ব্যবহার শাস্ত্র অর্থাৎ বিচারালয়ের কাধ্যবিধি থাকে না । ১ 
যখন মন্ুয্য ধন্মহীন, তখন বিচার কাষ্যের আব্শ্তকত। উপস্থিত হয়, এবং 
রাজ দোঁধ হরণার্থ দণডধর হনণ। ২ 


এখন দেখা যাইকেছে যে, মন্ুপ্রোক ধন্মশান্ত্র কেবল সন্ত যুগের জন্ত, ইহ 
কোন মতেই বলিতে পারা ষার না। সম্পুর্ণ ধার্মিকমগ্ডলীর বধ্যে অধন্ম হরণার্থ 
দণ্ডাদির নিয়ম করিবার কারণ কিছুই নাই? স্ুুষ্তরাং মন সংহ্িতার ব্যবহার 
প্রকরণে বে বিস্তৃত রূপে অবিহিত কাধের দণ্ড নিরুপিত আছে, তাহা কখনই 
সত্যবুগের জন্ত 'নহে, অবশ্তই অধর্মপুর্ণ কালের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়!ছে, ইহা স্বতঃ 
প্রমাণিত । এ ৃ 
এইরূপ মনুপ্রোক্ত ধর্মশান্্র ে সকল ঘুগের অন্থুপ্েক় ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে বিৰৃত্ত 
রহিয়াছে, "তাহার প্রমাণ অশৌচ, প্রায়শ্চিতত ইত্যা্দি প্রকরণে বহুল পরিমাণে 
জাজল্যমান রহিয়াছে, এবং আজি পথ্যস্ত শান্ত্রবিদ্‌ ,পণ্ডিতগণ তাহা অক্ষুপ্র হৃদয়ে 
স্বীকার করিস ইহধুগের বর্তব্যাকর্তব্য মন্কুপ্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্রের বিধানানগসারে 
মীমাংস। করিয়! আসিতেছেন। 
যদি বল যে, বিধবা বিবাহের বিচার পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশর মনুপ্রোক্ত ধর্ম 
শান্তে কলি ব্যবহাযর্য ধর্ম উক্ত হয় নাই এমত কথা! বলেন নাঁই। তিনি এই মাত্র 
বলিয্লাছেন যে, মন্গুশান্ত্রে চারি যুগের পৃথক পৃথক রূপে ধর্ম নিকুপণ করা নাই 
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অর্থাৎ মস্থু এইগুলি সত্য,এ গের,এই গুলি ত্রেতা যুগের,এই গুলি দ্বাপর যুগের,এবং 
এই গুলি কলি যুগের জন্ত, এরূপ পৃথক পৃথক করিয়া ধর্্মশান্ত্র মধ্যে বুগান্ছু ব্ূপ 
ধর্ম পৃথক পৃথকন্ধপে নির্দিষ্ট করিয়া দেখান নাই । যদি ইহাই তাহার বল। উদ্দেশ 
ছিল, তাহ! হইলে বিঃবিঃ পুঃ ৫ম পৃষ্ঠায় ২ নং টাকাতে অতি ক্ষুত্র অক্ষরে মৃছু- 
মন্দ ভাবে এরূপ বলা উচিত ছিল না। 

যথা£___ 

“এস্থলে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, যদ্দি সত্য যুগে কেবল মনু প্রণীত 
রান, ত্রেতু যুগে কেবল গৌতম প্রণীত ধর্মশাস্্র, দ্বাপর যুগে কেবল শঙ্ঘ ও 
লিখিত প্রণীত ধন্্ম শান্তর, অৰ্র কলি যুগে কেবল, পরাশর প্রণীত ধর্মশীস্তই 
গ্রাহ্থ হয়; তবে অন্যান্ত খষির প্রণীত ধর্ম শান্তর কোনু কালে গ্রাহ হইবেক। 
ইহার উত্তর এই যে, যথা ক্রমে মন, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম- 
শাস্ত্র সত্য, ত্রেত1 দ্বাপর ও কলি যুগের শান্ত্র। এ এ যুগেউএী শাল্্রই প্রধান 
প্রমাণ । অন্যান্ি ধর্ম শাস্ত্রের যে যে অংশ এ ত্র প্রধান শাস্ত্রের অবিরোধী, তাহ 
এ বুগে শ্রাহ্থ |” - 

মন্ু ধর্ম শান্ত্র লকল যুগের ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে উত্ত হইয়াছে, তবে পৃথক পৃথক 
করিয়। দেখান নাই, ইহা। বলা এক কথা ; আর সত্য যুগের জন্ত মনু, ত্রেতা। 
যুগের জন্য গৌতম, দ্বাপরের জন্য শঙ্খ, লিখিত; এবং *কলি যুগের জঙ্ পরাশর 
প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র, ইহা বলা আরুএক কথা । এই ষে একটু তারতম্য আছে, ইহাতে 
সমাজ মধ্যে অতি ভরানক বিসদৃশ ফল ফলিয়াছে। পরাশর সংহিতোক্ত পককতেতু 
মানবোধন্ম+ ইত্যাদি বচনের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তিনি যে শেব সিদ্ধাস্তটী করিয়- 
ছেন, তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট কখন আদরণীয্স হইতে পারে না, ইহ ক্রমশঃ 
স্পষ্ট করিয়া! দেখান যাইতেছে । | 


তৃতীয় অধ্যায় । 


“ম অধ্যায়ে বিস্তৃত রূপে দেখান হইয়াছে যে, মনঞ্রযক্ত ধর্ম শান্তর যাবতীয় 
ধর্ম শাস্ত্রের শিরোভূষণ এবং এক্ষণে সপ্রমাণিত হইল যে, মন্গু ধর্ম শাস্ত্রে সত্য, 
ব্রেন্ডা, দ্বাপর, কলি সকল যুগের উপযোগী সমস্ত ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন. যে, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর ইহার! 
বুগান্সারে পৃথক পৃথক করিয়া তন্ভৎ কালোপযোগী ধর্ম লিখিয়াছেন, যদি 


' ইহাই সত্য হয়, তবে মন্ধু ধর্ম শাস্ত্রে যাহা আছে ; গৌতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশর 


বগ 


ধর্ম শাস্ত্রে অবিকল সেই সকল না থাকুক, তাতপর্যযার্থে সেই. সকল কথাই আছে। 
ইহাদের কায কেবল যুগান্থুূপ ধর বাছিরা বাহির করা মাত্র। ইহাতে 
তাহাদের প্রণীত ধর্ম শান্ত মনু প্রণীত ধর্ম শাস্ত্রের বিরোধী, একটী কথাও 
থাকিতে পারে লন! এবং থাকিলেও তাহা গ্রাহযোগ্য নহে! কারণ, বেদে 
যেমন উক্ত হইয়াছে, মন্তু অবিকল তাহার মর্দার্থ সকল যুগের আচরণের নিমিত্ত 
যখন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একথা যখন স্বয়ং বেদ এবং দেবগুরু বৃহস্পতি, 
বেদব্যাস ইতঢাদি মহধিগণও অুক্তক্ে স্বীকার করিয়াছেন, তখন বুগাঙ্ব্ধপে 
ধী সকল ধর্ম পৃথক করিরা বলিতে গেলে মন্ু শাস্ত্রের অনুগত হইয়া বলাই 
ন্যায় সিদ্ধ, নতুবা! ইহার বিপরীত কোন্‌ কথা উক্ত হইলে, বেদ বিরুদ্ধ বলিয়। 


অনশ্তই অগ্রাহ হইবে, তাহার আর জংশর় মাত্র নাই। 
“ক্কৃতেতু মানবো ধর্ম 2: পরাশর সংহিতোত্বঃ এই বচনটার যে অর্থ বিদ্যাসাগর 


মহাশয় করিয়াছেন, তাহাতে গৌতমস্থতি ত্রেতা যুগের জন্য, এবং শঙ্খ লিখিত 
দ্বাপর যুগের জন্য এবং পরাশরন্বাতি কলিঘুগের জন্য স্থির হুইক্সাছে, এবং এ এ 
যুগে যথাক্রমে ইহাদ্দিগের শান্তর শেষ্ঠ নিশ্চিত করা হইয়াছে। এস্থলে পাঠকবর্গ 
বিবেচনা করিক্কা দেখিবেন যে, গৌতম খধির সংহিতা ব্যাখ্যা করা 
কেবল ত্রেতা ঘুগেঁর ধর্ম নিরুপণ করাই প্রধান উদেশ্ত। যদি তিনি জানিতেন 
বে, যুগে ঝুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশান্ত্র হওয়া আবশ্তক, এবং যখন তিনি সেই 


' বুগাস্থূপ ধর নিরূপণ করিতে কৃত সঙ্কর হইয়্াছিলেন, তখন অবশ্তই কোন্‌ 


কালের জন্য তিনি ধর্দ ব্যাণ্য। করিয়াছেন, তাহা তাহার সংহিতার কোন ন! 
কোন স্থলে প্রকাশ থাক। নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তাহা না হইলে তিনি 


অৰশ্তই জানিতেন যে, যে যুগ বিশেষের জন্য ধর নিফুপণ করিতেছেন, তাহা 
তিনি নিজে নির্দেশ না করিলে ইহা! কথন প্রামাণিক হইতে পারে না। স্থৃত- 
রাং তাহার মুল উর্দেশ্ঠ বিপযশীত্ত হইক্স! পড়ে। অতএব গৌতমস্থ্তি যে, 


0৫১ ). 


ব্রেতাবুগের ধর্্মনিয়াঁমকঃ তাহা উক্ত স্বতি কর্তার মুখে না শুনিলে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের এন্ধপ অর্থের বিশিষ্ট প্রমাণাভাব বলিতে হইবে । এক্ষণে গৌত্তম 
স্বতির আদ্যোপাস্ত প্রত্যেক পংক্তি অথবা প্রত্যেক অক্ষর তন্ন তন্ন করিয়া, 
দেখুন, কোন স্কলেও ভ্রেতাবুগের কথা দূরে থাকুক, কোন বুগের নাম গন্ধ ও , 
নাই। প্রত্যুতঃ গৌতম মহাত্মা ধর্ম ব্যাখ্যা করিবার প্রথমেই ব'ললক়াছেন, 

বেদো ধর্ম্মমুলং তাছ্্াঞ্চ স্মৃতিশীলে দৃষ্টো ধর্ম্ব্য তিক্রমঃ 
লাহসঞ্চ মহতাঁং ন তু দৃষ্ট্যেখোবরদৌর্ববল্যাভূ,ল্য বলবিরোধে 
বিকল? | « , . 

বেদই ধর্মের মূল | অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত তব্ব,নিশ্চয় করিতে হইলে বেদ- 


কেই আশ্‌য় করিতে হইবে। বেদজ্ঞ মহধিগণের অনুষ্ঠিত কার্য ও তাহাদিগের 


উক্ত স্বৃতিশাস্ত্রও ধর্ম বিষয়ের প্রমাণ । কিন্ত মহাঁযার্দিগেরও বিহিত কাষে?র 
লঙ্ঘন ও অবিহিত কারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়; ইহা বলিবার উদেশ্ঠ এই €ষ, 


শন প্রমাণ সন্ন্ধে মহাত্সাদিগের আবার নিঃসন্দেহ প্রমাণ নহে। সুত্তরাং 
তাহা স্মত্যাদি শাস্ত্রের সঙ্গে মিল করিয্না লইতে হইবে। শ্ৃতি শাকের মধ্যে 
বিরোধ ব্যবস্থ। স্থলে উভয় পক্ষ তুল্যবল 'হইলে বিকল্পে ব্যবহার্য । ছুর্ধল 
পক্ষের মত গ্রহণীয় নহে। ৪ 

এস্থলে গৌতম গ্ষি যাহা! বলিষাছেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধান্তের 
সম্পূর্ণ বিপরীত । খধিবর বণল্তচেন বেদ হইতেই ধর্ম্ম নিরুপণ করিবে । বেদ- 
বিদ্দিগের প্রণীত স্বৃতিশান্ত্র সকল ধর্মের প্রমাণস্থল বলিয়াছেন । তরাঁং 
ইহাতে, যাঁবতীক্ষ ধর্ম শান্ত্রের অনুমোদিত যে আচরণ, তাহাই বৈধ ও অন্ুষ্টে 
বলিয়া বিধি দিয়াছেন এবং এই সকল শাস্ত্রের মতদ্বৈধ থাকিলে. অধিকাংশ খবি 
যে পক্ষে মত দিতেছেন, তাহাই» গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন । অতএব বিদযাঁ- 
সাগর মহাশয় যে দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গৌতমস্্তি ত্রেভাযুগের জস্ নির্টি্ 
এবং এ যুগের এক মাত্র ধর্ম শান্ধ | অন্যান্ত ধর্ম শাস্ত্রের যে বে অংশ গৌত্তম 
স্বতির অবিরোনী, তাহা এ বুগে গ্রহণীক্ক এবং বিরোধু স্থলে ত্রেতা যুগে গৌতম , 
স্বতিই প্রামাঁণ্য। ইহা কখনই আদরণীল্ল হইতে পারে না। যিনি শান্তর প্রণেতা 
তিন্ি যখন ঘুণাক্ষরে ও একথা স্বীকার করেন না যে, তাহার ধর্ম শাস্ত্র কোন 


বুগ বিশেষের জন্ত প্রণীত হইয়াছে এবং ব্যবস্থার-বিরোধ স্থলে ই যুগে যাবতীয় 
শাস্ত্রের উপর তাহার প্রণীত শান্ত্রই প্রামাণ্য হইবে । বরৎ অন্ঠান্ত ধন্দ্দ শান্ত্রোক্ত 


বিধান লইয়া এবং বিরোধ স্থলে ছুই পঙ্ষের ঝুলাবল বিবেচন। করিয়া! কৃষ্ঠব্যাকর্তব্য 


(৫২ ) 


স্থির করিতে আদেশ. দিয়াছেন । ইহাতে তাহার ব্যাখাত কোন ব্যবঞখু অন্তান্য 
ধর্মশান্ত্রের বিরোধী হইলে, এ ব্যবস্থা যদ্দি ছুর্বল পক্ষ হয়, তাহা! যখন খণ্ডনীয়্য 
“হইবে বলিয়া স্পষ্টতঃ বিধান দিতেছেন,--তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ব্যাখ 1 
' করিয়াছেন যে, ভ্রেতাযুগে গৌতম স্মতিই অবলম্বনীয় এবং বিরোধী স্থলে এ যুগে 
 স্বতিই প্রধান প্রামাণ্য ইহা গৌতম বাক্যেই অপসিদ্ধাস্ত বলিক্না প্রমাণিত হইতেছে। 
শঙ্ঘ ও লিখিত ধর্্মশাঙ্ত্ে ্বাপরের কি অহ্য কোন যুগের কোন কথাই নাই। 


্বয়স্তুবে নমস্কৃত্য স্ফ্টিসংহাঁরকারিণে। 
চাভূর্ববর্ণ্য হিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্ত্র, মথাকরোৎ ॥ 
ব্রহ্ম! ও শিবকে নমস্কার করিয়া চতুর্ববণের মঙ্গলার্থে শঙ্খ শাস্ত্র বিধান করিলেন । 

এই মাত্র বলিয়া যজনং যাঁজনং দা'নং ইত্যাদি ধর্ম বলিয়াছেন। স্বভাবতঃ যেরূপ 
অর্থ বুঝ। যাঁর, তাহাতে লিখিত প্রণীত শাস্ত্রে লিখিত সংহিতার আরম্তে কোন 
্রস্থারস্ত হুচক বাক্য নাই ) শখ প্রণীত শান্্রেরই যেন আত বহিয়। গিয্লাছে, এইরূগ 
বোধ হয্স। লিখিতসংহিতার প্রথম গ্লোক এইঃ-- 

ইন্টাপুর্ভে তু কর্তব্য ব্রাহ্মণেন প্রযত্বতঃ 

'ইঞ্টেন লভতে স্বর্গং পুর্ভে মোক্ষমবাপুয়াৎ || 


সকল কালের জন্যই চাতুর্বর্ণের সাধারণ ধ্ণ্ঘ বলিয়াছেন। বিশেষ কোন 
নির্দেশ না থাকিলে সকল কালের জন্য বলিয়া! নিরঞ্পণ করাই স্তায় সঙ্গত। স্থতরাং 
শঙ্খ লিখিত সংহিতা কর্তার! ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত মীমাংসার পক্ষ সমর্থন- 
কারী হইতেছেন ন1। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “কৃতেহব মানবো ধর: ইত্যাদি 'বচনের 
ব্যাখ্যান্থসারে মনুপ্রোক্ত ধর্ম শান্ত্র সত্যযুগের, গৌতম ভ্রেতা যুগের, শঙ্খ ও 
লিখিত দ্বাপর যুগের'ও পরূশর কলিযুগের জন্য নির্দিষ্ট হুইল্লাছে'। কিন্ত, অত্র 
বিষু, হারীত, যাজ্ঞবঙ্ক্য ইত্যার্দি আর ১৬ খানি সংহিতা কোন্‌ কালের জন্য 
'তাহার কিছু মীমাংসা! করেন নাই। তীহারা হক্স, সত্য, ভ্রেতা," দ্বাপর ও 
কলি এই চারি যুগের জন্য, না হয়” কোন যুগ বিশেষের জন্য ধর্ম ব্যাখ্যা! 
করিয়াছেন । র্‌ ্‌ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিক্সাছেন “মনু, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত :ও পরাশর 
প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র সত্য, ত্রেতা, স্বাপুর ও কলিযুগের শাস্ত্র ।” এ এ যুগেও 


(৫৩ ) 


ধর্ম শান্ত প্রধান প্রমাণ । গন্যান্য ধর্ম শাস্ত্রে যেষে অংশ এর প্রধান শাস্ত্রের 
অবিরোধী তাহা এ ই যুগে গ্রহ”? ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, সত্য 
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিঘুগ্গের সকল ধর্পশান্ত্রই অবলম্বনীয়) তবে মত বিরোধ 
স্থলে সত্য যুগে মনু, ব্রেত! যুগে গৌতম, দ্বাপর বুগে শঙ্খ, লিখিত ও কলিতে 
পরাশরোক্ত ধর্ম শান্তর ধান প্রামাণ্য । কোন যুগান্থসারে কোন ধর্শাস্ত্রের 
গ্রধানত্ব জন্মায় এ মীমাংসা গৌতম খবি স্বয়ং খণ্ডন করিয়াছেন । অতএব 
ফাবতীয় ধর্মশাস্ত্র যে চারি যুগের জন্ত তাহার আর কোন সংশয় নাই। কাজেই 
বলিতে হইতেছেখ্যে, সকল ধর্ঘশান্ত্রেই সকল যুগের শক্য অশক্য বিধায়ে সমস্ত 
রই বিস্তারিত রহিয়াছে । রঃ 

বস্ততঃ পরাশরোক্ত সংহিতা ভিন্ন যাবতীয় ধর্শশীস্ত্র বিশেষ যত্ের সহিত পর্যয- 
বেক্ষণ করিলে কোন ধর্শশান্ত্র যুগ বিশেষের জন্ত নির্দিষ্ট হয় না । সংহিতাগুলির 
মধ্যে কেহ বা কোন বিষন্স সংক্ষেপে, কেহ বা কোন বিষয় বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন, 
কেন্তু বা কেবল প্রার়শ্চিত্ত-বিধি বলিয্াই বক্তৃতা সমাপন করিয়াছেন । কোন আচার 
ধর্ম ইত্যাদি অন্ত কোন সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এইক্ষপ যাহা কিছু প্রভেদ 
দেখা যাঁয়। নতুব! ব্যবস্থার তাৎপর্য্যগত কি প্রান্নশ্চিত্তগত কোন প্রভেদ দেখ! যায় 
না। বিধি সকলের নিয়োগ স্থল নির্ণয় করিতে পারিলে আর শান্ত্রদ্বৈধ স্বীকার করিতে 
হয় না। এইরূপ নিয্পোগস্থুল নির্ণর করাই প্রকৃত মীমাংসা, নতুবা প্রয়োজন 
অনুসারে শান্ত্র গড়িয়া মত স্থাপন করা কেবল শাস্ত্র ভ্রোহীতা এবং ততংফলস্বরূপ 
সমাজ উৎশৃঙ্খল করা হয় মাত্র। * 


যুক্তি অনুসারে বিচার করিতে গেলেও ইহা! প্রতিপন্ন হয় যে, যুগা্ুদারে শক্তি 
বিবেচন]| করিয়া বিহিত কায গুলির মধ্যে সাধ্যাসাধ্য নির্বাচন করিয়া বিধিবদ্ধ 
করা ধর্ম্োপদেষ্টার কাধ্য নহে । নিষিদ্ত কাষে্টর ত কথাই নাই, যাহা সত্যযু 
নিষিদ্ধ, তাহা যুগাস্তরে বিধি হইতে পারে না। যাহাতে লোকের, অধোগতি হয় 
তাহ! সত্য যুগে যেরূপ অনন্ুষ্টেয়, অধর্্ম প্রবল কলি যুগেও্তাহা *্সেইবূপ অনন্ 
্ে্,ইহী চিরকালই বলিতে হইবে । কালবশে লোকের মনু অধোমুখী হয় বলি 
ষে, তৎকালে অবিহিত কায্যে'র অনুষ্ঠীনই বৈধ হইবে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরদ্ধ 
বরং ধর্মশিল, ধর্ম পরায়ণ লোকের সমাজের মধ্যে কোন নিন্দনীর কাষে?র অনুষ্ঠা 
প্রচলিত থাকিলেও যখন লোক স্বভাবতঃ 'অধর্দ্ম পরারণ হয়; তখন হত্পূর্ববক ' 
সকল কার্য বর্জন কর! একাস্ত বিধের, নতুবা অগ্নিতে দহমান কাঁষ্ট প্রয়োগে 
নায় অধর্ণ প্রবৃত্তি উদ্বেল হইয়া. সমাজকে বিপ্য ক্লু করিয়া ফেলে । 
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এক্ষণে বিহিত কায্যে র অনুষ্ঠান লইয়া কথা হইতেছছ। মন্ুব্যের চরমোন্নতি 
সাধন করিতে হইলে বুল কঠোর তপন্তাঁদি সাধন করিতে হয়, কিত্ত সকল কালে 
সকল লোকের তৎ তৎ্ কায্ানুষ্ঠানের উপযোগী শক্তি স্বভাঁবতঃই থাকে না। 
স্বতরাং যুগান্গুসারে শক্তি হাসাহ্ুরোধে সকল প্রকার বৈধ কাষেন্যর অনুষ্ঠান করিতে 
প্রায় সমস্ত লোক একরূপ অনধিকারী হইয়। পড়ে, ইহা বল! যাইতে পারে। কিন্ত 
ভাহা বলিয়া একথ! স্বীকার করা যাইতে পারে না যে, ত্রেত। যুগে সত্য যুগের ম্যায় 
একটী লোকেরও জন্ম হইবে না, অথব! দ্বাপর কিন্বাঁ কলিতে যে একজন ও এমন 
লোঁক জন্মিতে পাঁরে না যে, সে তপন্তাঁ কি আত্মজ্ঞানোপাঞ্জন কি যজ্ঞাদি করিতে 
সক্ষম । কলি যুগে বেদব্যাঁসপুত্র শুকদেব, সাক্ষ)ৎ ধর্ম স্বরূপ যুধিঠির, চৈতন্য, 
তৈলঙ্গস্বামী, ভাক্করাচাঁষ্য-ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ধর্ম্াত্মা জন্ম গ্রহণ করি- 
পাছেন, তখন কলিবুগে যে কেহই ধর্মান্থরাগী নাই, অথবা কলিবুগে তপস্তাদি 
কাধ্য নির্বাহ করিতে কেহই সক্ষম নহে, একথা বলিতে পারা যায় না। উল্লি- 
খিত ধর্াম্মাগণ যে কলিধুগে প্রাহুভূততি হইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ই দিয়াছেন, আমি তাহাই পাঠকবর্গের স্থবিধার জন্য নিয়ে উদ্ধত করি- 
লাঁম। 

'€( বিঃ বিঃ পু ১৩৩ পু) 
শতেষু টস সাদ্ধেষু ত্র্যধিকেধুচ ভূতলে । 
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্‌ করুপাগ্ডব12 | 

কলিযুগের ৬৫০ বৎসর গত হইলে কুরুপাগুবেরা ভূতলে প্রাছুভূতি হইয়্াছিলেন। 

কহলণরাজ তরঙ্গিনী। প্রথম তরঙ্গ । 


ত্রিষু বর্ষসহত্রেযু কলের্ধাতেধু পার্থিব | 

ব্রিশতে চ দশ ন্যুনে হান্য।ং ভুবি ভবিষ্যতি । 
শুদ্রকে। নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধমত্তম2 |" 

নৃপান্‌ অর্ববান্‌ পাঁপরূপান্‌ বদ্ধিতান্‌ যো হনিষ্যতি | 
চর্বিতায়াঁ সমারাধ্য লপাস্তাতে ভূভরাপহঃ ॥ 
ততন্রিধু সহত্েষু দশাধিকা শতত্রয়ে।  * 
ভবিষ্যৎ নন্দরাজঞ্চ চাণক্যে যান্‌ হনিষ্যতি । 
শুরুতীর্থে সর্ববপাপনির্শক্তিং যোইভিলপ্্যতে। 


(৫৫ ) 
ততস্ত্িষু সহজ্েযু সহআভ্যধিকেু চ। 
ভবিষ্যো রিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোহন্র গ্রলপস্ততে || 
কলিযুগের ৩২৯ বংসর গত হইলে এই পৃথিবীতে শূদ্রক নামে এক রাজ! 
হইবেন। তিনি মহাবীর ও অতি প্রধান সিদ্ধ পুরুষ হইবেন । পাপিষ্ঠ প্রবল 
প্রতাপান্থিত সমস্ত রাজাদিগকে বধ করিবেন, এবং চরর্িতাঁতে আরাধন। করিয়া 
সিদ্ধ হইবেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর অভীত হইলে নন্দ বংশীক্কেরা রাজা 
হইবেন। চাঁণক্য এই নন্দকংশ নিপাত করিবেন এবং শুরুতীর্থে আধাধনা করিয়! 
সকল পাঁপ £ইতে মুক্ত হইট্বন। তঙপরে ৬৯* ব্সর গত হইলে বিক্রমাদিত্য 


রাজা হইবেন। 
কুমারিকা খগ্যুগ ব্যবস্থা ধ্যায়। 
অথ বারাণমীং গত্বা কৃতক।যায়সংগ্রহঃ | 
অর্বংসন্যস্থ স্থকৃতী মাতৃগুপ্তোহভবদ্যতিঃ | ৩২২ | 
ই জিতাতিনী | তৃতীয় তরঙ্গ। অনস্তর কাশ্মীরাধিপ পূণ্যবান্‌ রাজা 
মাতৃগুপ্ত সমুদয় সাংসারিক বিষয় পরিত্যাগ করিক্স! বারাণসী গমন করিয়া কাষাক্স 
বস্ত্র পরিধান করিয়া যতি ধর্ম*অবলম্বন করিলেন। রে 
আজন্ম ব্রন্মাচারী দিগমলবননঃ সংযতাত্ম। তপস্থী 
্রীহ্যারাধনৈকব্যসনশুভমণিস্ত্যক্তসংসাঁরমোহঃ 
আমীদ্‌যো লব্ধজন্ম! নবতরবপুষাং সম্তমঃ সী্ববস্ত- 
স্তেনেদং ধর্মাবিত্ে: হ্থঘটিতবিকটং কারিতং হর্ষন্ম্যং ॥ 
যে স্থবস্ত যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী দিগন্বর সংযত তপন্বী হর্দেবের আরাধনে 
একান্তরত, সংসার মার! শূন্য সার্থক জন্মাঁ ও সুপুরুষ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থে হর্ষ 
দেবের সুগঠন প্রকাণ্ড অষ্টালিকা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। * 
উপরে যে সকল উদাহরণ দেখান হইল, জ্রাহীতে প্পষ্টই বুঝ! যাইতেচ্ছে যে, 
বর্তমান কলিবুগে ও ধর্ম্দানুরাপী এবং বিশিষ্ট শক্কি সম্পন্ন ,লোক জন্মিরাছিলেন, 
যাহারা সম্যক ছুরূহ কষ্ট সাধ্য ধর্ম সাধন কুরিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে ও ভারত 
মধ্যে খুজিলে অনেক ধর্মাত্মাকে তপমগ্র* দেখিতে পাওয়া! যার। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
শশধর তর্কচুড়ামণি ধর্মব্যাখ্য। পুস্তকে বর্পিক্পাছেন “বদি ইতিহাস বিশ্বাস ন! কর, 
তবে চল চন্দ্রনাথ, বারাণসী, হরিত্বার, হিমালয়াদির কন্দরে যাই, আজও শত শত 
তপোময় দেবোপম মহাঁপ্রভাব মহাত্মা আত্মদর্শা সম্পূর্ণ মধ্য সকল দেখুইব ।” 


( ৫৬ ) 


যদি সংহিতা কর্তারা কলিধুগে শক্তিস্বাস হন বলিয়া! শক্তি অস্থসারে ধর্মব্যবচ্ছেদ 
করিয়া কলিবুগের জন্য অতি সহজ সাধ্য ধর্মমাচরণ বিহিত বলিয়া পৃথকরূপে বিধিবন্ধ 
করিয়া যাইতেন, ভাহা হইলে এ সকল মহাপুরুষদিগের ধর্শোক্নতির পথ রুদ্ধ হইত। 
অধর্ন্ম প্রবল ব্যক্তিদ্িগের সুবিধার জন্ত ধর্মেচ্ছুদিগের উন্নতির পথ সঙ্কোচ করির়! 
দেওয়া যে যুক্তি ও ধর্ম বিরুদ্ধ,তাহা সংহিত। বর্তীরা বেশ বুঝিতেন। কাজেই কোন 
বিশেষ কালের জন্য ধর্মীচরণের কেহ পরিমাণ স্থির করিয়া দেন নাই। তাহার! 
ধর্োরতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখাইয়। দিয়! গিয়াছেন | যাহার যতদুর শক্তি, তিনি 
ততদুূর চরমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সতত যত্ুবান হউন, ইহাই 'তাহাদিগের 
মুখ্য উদ্দেশ্তা। কোন সংহিতান যুগ বিশেষের পৃথক ধর্ম নিরুপণ করিম! না দিবার 
ইহাই প্রধান কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও যে এইরূপ বুঝিকাছেন, তাহার এই ' 
কথাতেই তাহা স্পষ্ট বুঝ যাইতেছে, যথা,__ 

“কলিযুগের ইদানীস্তন কালের লোক অপেক্ষা! পূর্বতন লোকেরা! অধিক শাস্ত্র 
জানিতেন, অধিক শান্তর মানিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই ।”+ বিঃ বিঃ পুঃ ১৩৫ 
পৃঃ ৬ হইতে ৮ম পংক্তি পর্য্যন্ত । 

এক্ষণে দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের কঞ্াতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, 
পূর্বতন কালের লোকের! কেবল পরাশরোক্ত ধর্মশান্ত্র কলিযুগের বলিয়া! তাহারই 
আশয় লইতেন না, ভন্তান্ত ধর্শশান্তও অবলম্বন করিক্না চলিতেন। ইহাতে বুঝা! 
যাইতেছে যে, যেখানে বিরোধ নাই, সে স্থলে যে কোন ধর্মশান্্র হউক না কেন,তাছ। 
অবলম্বন করিলেই হইল; কিন্তু বিরোধস্থলে সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যার বলাবল 
বিবেচনায় সামপ্রস্ত করিয়া যাহা স্থির হইবে, তাহাই গ্রাহা? আচার বিধির মধ্যে 
কতকগুলি কাধ? এমত আছে যাহা, যখন.লোক সমাজে ধর্প্রবৃতি অতীব প্রবল, 
তখন তাহা অনুষ্ঠিত হইলে কাহাকে বিপথগামী করিতে পারে না, সুতরাং তখন 
ততদুর দোষাবহ হয় না। কিন্তু যখন সমাজের গতি স্বতঃই জধর্্মীভিমুখে 
ধাবিত, তখন তাহা আচরিত হইলে অংন্মপ্রবৃত্তি ছ্গুপতর প্রবল হুইয়! উঠে। পূর্ব 
তন কালে মনীবিগণ'সমাজের অবস্থা! পর্যযালোচন। করিয়া সমাজ সংস্করণার্থ ্ সকল 
কাধ্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য সাময়িক নিয়ম স্থাপন করিয় গিয়াছেন। যথা,__ 


বৃহযারদীয় পুরাণে, 
সমুদ্রবাজ্রাস্বীকারঃ কমগ্ডলু বিধারণম্‌ । 
ভিজানামলবর্ণান্ কন্যাস্থপযমস্তথা || 


(৫৭ ) 


দেবরেণ স্তোৎপততির্দধুপর্কে পশোর্ববধহ | 
মাংসাদনং,তথ1 আছে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথ। || 

_ দাঁয়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্্দানং পরস্ত চ | 
দীর্ঘকালং ব্রজ্ষচর্ষ্যং নরমেধাশ্বমেধকোৌ || 
মহা প্রস্থানগমনং গোমেধঞ্কচ তথা মখন্‌ | 
ইমান্‌ ধর্দ্দান্‌ কলিষুগে বর্জ্য ।নাহুন্মনীষিণঃ || 

অথা? আর্দিত্য পুরাণৈ,__ 
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্£ং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ | 
দেবরেণ স্রতোৎপততির্দত্তাকন্য। প্রদীয়িতে || 
কন্যানামমবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ | 
আততায়িদ্বিজা গ্র্য।ণাং ধর্মাযুদ্ধে নিহিংসনম্‌ || 
বাণপ্রস্থাশ্রমস্তাপি প্রবেশো বিধি দেশিতঃ | 
বুভতশ্বাধ্যায় লাপেক্ষ মঘমক্কোচনং তথা । 
প্রায়শ্চিন্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণদং মরণাস্তিকং। 
ংসর্গদোষঃ পাপেষু মধু'পর্কে পশোর্ববধঃ | 
দত্তোরমেতরেধান্ত পুক্রত্বেন পরিগ্রহঃ | 
শুদ্রেষু দাম গোপাল কুল মিত্রাঙ্ধমীরিণাঁম্‌ ॥ 
ভোজ্যান্নত। গৃহস্থ্ন্য তীর্থ সেবাতিদূরতঃ | 
্রাহ্মণাদিষু শৃদ্রন্ত পকতাদি ক্রিয়াপিচ | 
ভূগ্বগ্রি মরণপব বুদ্ধাদি মরণং হা ৃ 
ইত্যাপিন্ভিধায়,__ 
এতানি লেক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ | 
নিবর্তিতানি কর্ম্দাণি ব্যবস্থ। পুরব্বকং বুধৈঃ ॥ 
সমুদ্রযাত্রা, কমগুলুধারণ, ত্রাঙ্গপাঁদির অসবর্ণ কন্ত! বিবাহ, দেবর দ্বারা স্থতোঁৎ- 


পতি, মধুপর্কে পশুধধ, মাংসশ দ্ধ, বাণ গুস্থাশ ম, দত্ত কন্াকে পুবর্ধার অন্ত পাত্রে 
দান, দীর্ঘকাল, ব্রহ্ম? য্াবলম্বন, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ মুহাপ্রস্থান গমন এবং ১ 


(৫৮ ) 


গোমেধ যজ্ঞ এই সমস্ত ধর্ম কলিযুগে ব্জনীয়, গণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া গিয়াছেন। 
দীর্ঘকাল ্রহ্ষচর্য যাৰলম্বন, কমওডলু ধারণ, দেবর দ্বারা সৃতোৎ্পত্তি, দত। কন্যার 
পুনর্দান, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত অসবর্ণ কন্ঠার বিবাহ, আততাক্ী ব্রাঙ্গণা্দির 
ধর্মযুদ্ধে হিংসা করা, বাণপ্রস্থ ধর্্মাবলম্বন, বৃত্ত (অগ্নি হোমাদি) এবং স্বাধ্যাঁয় (বেদা- 
ধ্যয়ন) অপেক্ষা করিয়। অশৌচের হাঁসবৃদ্ধি হওয়া এবং পাপ গোপন করা, ব্রাহ্মণের 
মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপের সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ওরস ভিন্ন অন্ত 
বিধ পুক্রকে পুক্ররূপে গ্রহণ, শৃদ্রজাতি মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্ধসিরী, ইহা 
দিগের সহিত ভোজ্যান্নতা, গৃহস্থের অতি দুরদেশে তীর্থ পর্মটটন, শুজ্ের,আহারের 
নিমিত্ত ব্রাহ্মপাদি বর্ণের পাঁককুরা, পর্বতের যে উচ্চস্থান হইতে জলপ্রপাত হয়, সেই 
স্থানে এবং অশ্িতে প্রাণ পরিত্যাগ করা, বৃদ্ধাদির স্বেচ্ছাপুর্বক মরণ, কলির প্রথমে 
লোক রক্ষার্থ মহা মহোপাধ্যাক পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই সমস্ত কায ব্যবস্থাপৃব্বক 
নিবন্তিত হইয়াছে । 
উল্লিখিত বচনে মনীষিগণ যাহা নিয়ম স্থাপন করিয়া গিক়াছেন, তাহার কোন- 
টাই ধর্মশান্ত্র বিরোধী নহে। ধর্ম্শাস্তরের প্রকৃত তাৎপর্য? গ্রহণ করিয়াই এ নিরম 
সংস্থাপিত হইয়াছে। পূর্বতন কালে অর্থাৎ কলির প্রথম ভাগে বীর্ধযবান ধন্মাত্মা- 
, দ্রিগকে এই নিয়মের উল্লজ্ঘন করিতে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, 
তাহারা আদিপুরাণ প্রতৃত্তির নিষেধ নু! মানিয়া অশ্বমেধ অগ্নি প্রবেশাদি করিয়। 
গিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালীন লোকের! পুরাণের 
নিষেধের অনুরোধে স্থতি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে পরান্মুখ হইতেননা। “সময়শ্চাপি 
সাধুনাং প্রমাণ্ং বেদব ভবে্।” সাধুদ্দিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ্ প্রমাণ হয়। 
এরূপ শাসন সত্বেও যখন পূর্বকালীন লোকের! পুরাণের নিষেধে অনাদর করির! 
অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তখন এ সকল নিষেধ যে নিষেধ বলিয়া! 
গণ্য ও মান্ত ছিলন1, তাহার কোন সংশয় নাই । র্লিদ্যাসাগর মহাশর শাস্ত্রের গ্রকত্ত 
তাৎপয্য গ্রহণ ন1 করিয়া! কেবল আপন উদ্দেস্ত সাধনে ব্যগ্র; জুতরাং পদে পদে 
ন্অন্তায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকল ধর্্মাত্া এ নিরমান্ুসারে কাযযকরেন্‌ নাই, 
তাহায়। জানিতেন যে ধর্শশান্ত্রের প্রক্কত তাৎ্পয্য”কি, এবং কি উদেশ্ সাধনের 
নিমিত্ত তর সমুদয় নিয়ম স্থাপিত হুইক্সাছে; স্থতরাৎ তাহার! এ সমস্ত নিরমান্ুসানে 
'ক্কাব্য না! করায় খবিবাক্য অগ্রাহা বা অমান্ত করিয়াছেন, এরূপ বলা যাইতে 
পারেনা । শাস্ত্রের তাৎপধ্যণকগুসারে যাঁকারা এ নিয়মের অন্তর্বতচ তাহারা এ 
নিযমানুল্লারে না চল্লে অব শ্ই নিয়ম উ্নজ্বন জন্য খধিবাক্য অমান্য করিয়াছে 


( ৫৯ ) 


এক্ধূপ বলিতে পারা যায়; ক্ষিস্ত ধাহাদিগের জন্য এ নিয়ম স্থাপিত হয় নাই, তাহার 
তদনুসারে ন। চলিলে তাঙ্থাদিগকে -পুরাঁণ অমান্ত করিয়াছেন এরপ বলা যাইতে 
পারে ন1। পুরাণ শাস্ত্রে ফে সমস্ত নিন্ম স্থাপিত হইয়াছে, তাহ! ইন্দ্রিযসংযত ধর্ময়ত 
মহাআ্াদিগের জন্ত নহে। কলিতে জন্মিলেই যে এই নিরমের বশবত্বী হইতে হইবে, 
ইহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত নহে। এ সকল ইন্জ্রিয় ভূর্বল ব্যক্তিদিগের জন্য, সুতরাং বেদ- 
ব্যাসের ন্যায় সংযত তপস্বীর পক্ষে এবং ধর্্মাত্মবা বুধিষ্ঠিরাদির পক্ষে এ নিয়ম নহে। 
বেদব্যাস দ্বার কলিবুগে ক্ষেত্রঙ্গ সন্তান উৎপাদন কর! হইয়াছে দে খিয়1,অথবা সিদ্ধ 
পুরুষ শুদ্রক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিম্নাছেন দেখিয়াই তাহার পুরাণ মানিতেনন] 
বল! নিত্বান্ত অন্ঠায় | এপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রচার করা শুদ্ধ মহাত্মাদিগের প্রতি 
অযথা দোঁধারোপ করা হইয়াছে এইমাত্র নহে, শান্রানাভিজ্ঞ পোক দিগের কর্ণে এ 
মন্্ দিয়া সমাজের বিশিষ্ট ক্ষতি করা হইয়াছে । 
দেখুন নিয়োগ ধরন্ান্সারে ক্ষেত্রজ সম্ভান উত্পাদন করিতে মনু কিরূপ 
হন্ছিয় নিগ্রহ আবশ্যক বলিয়াছেন ।_- 
বিধবায়াং নিযুস্তস্ত ঘৃতাক্তো বাকঘতো। নিশি । 
একমু্পাদ্দয়ে পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞগ্চন (৬০1৯ 
বিধবায়াং নিয়োগার্ধে নির্ববৃত্তে তু যথাবিধি | 
গুরুবচ্চ নযাবচ্চ বর্তেয়াতাং পরম্পরম্‌। ৬২1৯ 
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিস্বা বর্তেয়াতান্ত কুমতঃ | 
দ্বাবুভো পতিতৌম্যাতাং স্ষাগগুরুতল্পগ্গৌ 1৬৩।৯ 
নিয়োগ ধঙ্দশাছসারে যে ব্যক্তি বিধবার গর্ভে সন্তানোত্পাদনের নিমিও খুরুজন 
দ্বারা নিবুক্ত হন, তিনি ঘতাভ্যঙ্গ হইয়া তুর্ধীস্তাবে (নিথুক্তধ বিধবার সহিত কগা 
কহিতে পারিবেনা9 খত কালের রাত্রিতে এক মা পুত্র উইপাদন করিবেন । 
দ্বিতীয় পুত্র কদাচ উৎপাদন করিবেনন!। ূ 
যধাবিধি পুজোৎ্পাদন কাধ্য সম্পন্ন হইলে নিধুক্ত ব্যজিও নিবুক্তা স্ত্রী পরস্পর 
গুরুব্ '$ পুক্র বধুবৎ মান্যি করিবে । 
নিয়োগ ধর্মের ঘে বিধি আছে শুাহ। উদ্ধজ্বন করিয়া! কাম বশতঃ যদি 
পরস্পর অভিগমন করে, তাহা হইলে তাহারা গুরুগমন ও পুজবধ গমন পাপে 


পতিত হয়| 


গে 


৬৪2 


এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন অন্যের ক্ষেঅরে যদৃচ্ছাগমন করিয়া সস্তান উৎপা- 
দন করিলেই যে ক্ষেত্রজ সস্তান হয় তাহা নগে। যেনিয়ম রক্ষা করিয়। সন্তা- 
নোৎ্পাদ্দন করিলে ধর্দ্দতঃ ক্ষেত্রজ সম্তীন্‌ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা কি 
প্রবলেন্দ্রিয়দিগের পক্ষে সম্ভব? বেদব্যাসের ন্যন্ন সংযতেন্দ্িয় ভিন্ন আর একাধ্য 
কেহই বিধিপূর্বক সম্পন্ন করিত্বে পারেনা । একবার বিবেচন। করিয়া দেখুন, যখন 
যে সমাজে কি পুক্রষ কি স্ত্রী ইন্জিয় চরিতার্থ জন্য লোলুপ, তখন তাহাদিগের মধ্যে 
নিয়োগ প্রথা, বৈধ প্রমান করিল, প্রবর্ত করিয়। দিলে গুরুগমন ও পুত্রবধূ গমন 
পাপে পতিত ব্যক্তির সংখ্য। কি গণনা দ্বার! স্থির করা যাইতে প্রারে? কাজেই 
প্রবলেন্দ্িয় ব্যক্তির সংখ্যা যখন সমাজে অধিকু হইয়া গড়ে তখন সমাজ রক্ষার 

জন্য নিয়োগ প্রণালী ছ্বারা সন্তানোৎপাদন প্রথা! এক কালে উঠাইয়া দিতে হয়। 
অতএব উল্লিথিত পুরাণোক্ত “লোকপগ্প্ত্যর্থৎ কলেরাঁদৌ মহাত্মভিঃ, ইত্যাদি 
বচনে যে সকল কার্যহইতে সমাজ নেতৃ মহধিগণ বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন, তাহ! প্রবলেন্ড্রিয় শক্তি হীন দ্দিগের জন্য | কলিতে প্রবলেন্দিয় লোকই 
অধিক। সুতরাং পুনঃ পুনঃ শক্তি হীন, গ্রবলেন্িয়, ইত্যাদি লোকদিগের জন্য 
ন1 বলিয়া! সামান্তত কলিধুগের জন্য বলিলেই হীন শক্তি দিগের কথাই বলিয়) 
বুঝাষায় ;- ধর্মাক্মাদিগর জন্য নহে। | 


পুর্বে বলিয়াছি যে পরাশরোক্ত ধন্মশান্ত্র ভিন্ন আর যাবতীন্ন ধন্মশান্্ কোন কাল 
বিশেষ নির্দেশ না করিয়া সাধারণতঃ লোক হিতের জন্য ছুর্বলের উপঘোগী, সময়ের 
উপযোগী সকল প্রকার বিহিত আচার ধর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি ধর্মাচরণ ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন, এবং কেহই কোন শাস্ত্রকে কোন বাল বিশেষের জন্য প্রধান করেননাই, বরং 
সমস্ত ধর্মশাত্রের মধ্যে মনু প্রোক্ত ধন্মশান্ত্র সাধারণতঃ আজ্ঞাসিদ্ধ বলিয়! নান্ত করি- 
য়াছেন। এক্ষণে পরাশর সংহিতা কি কেবন্দ অশক্ত লোকদিগের জন্যই নিদ্ধারিত, 
ন) ইহাতে অন্থান্ত ধর্শাজ্জের স্টার সকল কালের ও সকল অবস্থার ধশ্ম ব্যবস্থিত 
রহিয়াছে, তাহা এক বার. আলোচন। করা 'আবশ্তক । 
এক্ষণে আমরা ছুইধাঁনি পরাশর সংহিতা প্রাপ্ত হইতেছি। একখানি ক্ষুদ্রায়তনের 
ও অপর খানি তদপেক্ষ। বৃহৎ । ক্ষুদ্রথানি পরাশর ও বৃহত খানি বৃহৎ পরাশর নামে 
অভিহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন ক্ষত্রথানি পরাশরের নিজের প্রণীত এবং 
দ্বিতীয় অর্থাৎ বৃহৎ পরাঁশরথানি পরাঁশরের অন্মত্যান্গসারে স্ত্রতত নামে একজন 
তপস্থী করিয়াছেন । স্ঠাহার মীম1ংসা প্রমাণসহ নিয়ে অবিকল উদ্ধত কর! হইল, 
পাঠকুবর্থ দেখিবেন শর মীমাংস। বিচার সঙ্গত কিন1। 


( ৬১ ) 


বিদ্যাসাগর মহাশয় ধলেন (বি, বি, পুঃ ১২১ পৃঃ) “পরাশর সংহিতাতে লিখিত 
'আঁছে যে, 


ব্যাল বাক্তাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ | 
ধর্মস্য নিণয়ং প্রহ জুক্ষনং স্থুলঞ্চ বিস্তরাঁৎ || 
ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশে্ঠ পরাশর বিস্তারিতরূপে ধর্শের সুন্ম ও স্থল 
নির্ণয় বলিতে আরন্ত কৰিলেন । 
এইরূপে পরাশর ধর্মকথনে প্রবৃত্ত হইর! ব্যাসদেবকে সঞ্দোধন করিয়? কহি- 
তেছেন,৪ * ূ 
শৃন্ু পুত্র প্রবক্ষ্যামি শুণস্ত মুনয়স্তথা | 
হে পুক্র ! আমি ধন্ম বলি শবণ কর এবং মুন্রাও শঞ্বণ করুন । 
ইহাদ্বারা পরাশর সংহিত। যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত, তাহ! স্পই প্রতীয়মান 
হইতেছে । কিন্ত, বুহ পরাশর সংহিতাঁতে লিখিত আছে,__ 
পরাশরো ব্যান বচোহবগম্য যদাহশাস্ত্রং চতুরাশ্রমার্থম্‌। 
যুগানুরূপঞ্চ, সমস্তবর্ণ-হিতায় রক্ষ্যত্যথ সু ব্রতস্তৎ । 
পরাশর ব্যাসবাক্য শ,বণ করিয়া চারি আশ,মের নিমিত্ত এবং চা্রিবর্ণের হিতের 
নিমিত্ত বর্তমান কলিবুগের উপধুক্ত যেশান্ত্র কহিয়র্টছিলেন এক্ষণে স্থও্রত তাহা 
কহিবেন। 
শক্তিসূুনোরনুজ্ঞাতঃ স্থতপাঃ স্বত্রতস্ত্িরম্‌। 
চ*তুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ || 
পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া তগ্র্বী সুব্রত চারি আশমের হিতকর এই শাস্ত্র 
কহিয়াছেন |, 
ইহাদ্বার! সপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃহৎ পরাশর.সংহিত পরাশরের স্বয়ংপ্রণীত 
নহে ।, পরাশর ব্যাসদেবুকে ষে সক্ষল ধন্দ কহিয়াছিলেন, সুত্রতনানা এক ব্যক্তি 
পরাশরের অনুজ্ঞ পাইয়া? সেই সমস্ত ধন্ম কহিয়াছেন 1”, 
পবদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা ধিশেষদূপে পরর্ণালোচনা করির] দেখিলে 
সপষ্টতঃ বুঝা যাঁয় যে লঘু সংহিতাথাঁনি পরাশরের নিজের কৃত এবং বৃহৎ সংহিতা 
খানি বেদব্যাসকে পরাশর যাহ! উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পরাশরের অন্জ্ঞাক্রমে 
সঙ্গলি'ত হইয়াছে এবং পরে এ পধ্স্থও বিদ]াসাগর মহাশয় বলিয়াছেন “ষ পরাশর 


( ৬২ ) 


যে ধর্ম বলেন নাই স্ুত্রত তাহাঁও বলিয়াছেন । ইহ বলিবার অভিপ্রায় এই ষে 
সুব্রত আপন ইচ্ছামত পরাশর বাক্যের অধিকও বলিয়াছেন, অবশেষে বৃহৎ পরাশর 
ংহিতা আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই স্বীকার. করেন নাই বলিয়1 ইহ! 
অপ্রামাণিক গ্রন্থ স্থির করিয়! অগ্রাহা করিয়াছেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কিরূপে 
এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিতে পারি না । : তিনি এ গ্রন্থখালি পরাশ- 
রোক্ত ধর্শান্ত্র বলির স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ “নষ্টেমৃতে প্রত্রজিতে” 
'ইত্যাদি বচন পরাশর যে বিধবাবিবাহ বৈধ বলিয়। বিধিবদ্ধ করিবার উদ্দেশে 
বলিয়াছেন, ইহা। প্রমাণ করিতে পারেন না, এজন্য বৃহতৎপরাশরকে অপ্রামাণিক, 
অপ্রচলিত ইত্যানদ বাক্যে যে কোন প্রকারে অগ্রাহ করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগর 
মহাশর ভিন্ন অদ্যাবধি ষে আর কেহই ইহাঁকে অগ্রান্থ করেন নাই এবং সকলেই 
পরাশরের বলির! গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ! গ্রন্থাস্তরে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে ১ কেহবা! 
বৃদ্ধ পরাশর বলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ ব। বৃহৎ পরাশরোক্ত বচন কেবল 
পরাশরের বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । যথা, ূ 
 লবু পরাশর সংহিতার ভাষ্যে মাধবাচাধ্য বৃদ্ধ পরাশর বলির উল্লেখ করিয়ছন । 
এসিয়াটিক €সাসাইটা হইতে মাধবাঠার্ষেতর ভাষ্য সহিত পরাশর মাধব নামে 
যে পরাশর সংহিত। একাশিত হইয়াছে, তাহ]র ১২৭ পৃহ,১১ পরক্তি হহতে দেখ । 
মুনিভিস্তভৎ যুগ সামর্থ্যং বিধি নিষেধাভ্যাং বিশেষেণ ভাবি- 
তমৃ, তথা, বিহিতাতিক্রম নিষিদ্ধীচরণয়োঃ প্রায়শ্চিত্তমপি চিরন্ত- 
নেন পরাশরেণে!ক্ম্‌। পঠ্যন্তেহি বুদ্ধ পরাশরস্ত বচনানি,__ 
জরায়ু জাগ্র-জাশ্চৈব জীরাঃ সংস্বেদজাশ্চ €ব। 
অবধ্যাঃ সর্বএবৈতে বুধেঃ সমনুবর্শিতম্1॥ ইত্যাদি । 
উক্ত গ্রন্থে ২১৬ পৃষ্ঠায় দেখ__ 
বুদ্ধ পর্াশর$ | 
উপবিষন্ত বিশ্মত্রং কর্তূ্যস্ত ন বিন্দাতি। 
ন কুর্য্যাদর্ধশৌচন্ত স্বস্য শোৌচস্ত সর্বদা || ইতি | 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে মাঁ্পবাচায্য খৃহত পরাশর সংহিতা প্রমাণ স্বরূপ 


-উ্বীকার করিয়াছেন সুতরাং ইহা যে পরাশরোক্ত সংহিতা, তাহা আর বলিতে বাকী 
রহিল ন1। 


ণ/ 


( ৬৩ ) 


পরস্ত আরও দেখান যাইতেছে যে, রথুনন্দন ভর্টাচাষ্য তাঁহার স্বতি সংগ্রহে 
পরাশরের বচন বলিক্না বৃহ পরাশরের বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
এ সকল বচন লঘু সংহিতায় নাই। 
রঘুনন্মন স্থৃতি সংগ্রহে শুদ্ধিতন্বে সদ্য: শৌচ প্রকরণে,__ 
তথাঁচ পরাশরঃ | উপসর্গ্বতে চৈব সৃদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে | 
বৃহৎ পরাশরে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে । 
হু্ভিক্ষে রাষ্ট্রভঙ্গেচ আপত্কাল উপস্থিতে । 
_ উপবর্গামৃতে বাপি সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ 
পুনরপি 17 | : 
শুদ্ধিতন্ত্রে দান প্রকরণে» 
শাতাতপ পরাঁশরৌ । . 
সন্নিকৃষ্ট মধীয়ানং ব্রাহ্ষণং যে ব্যতিক্রামেৎ। 
ভোজনে চৈব দাচন চ দহত্যা সপ্তমং কুলম্‌।1 
বৃহৎ পরোশরের চতুর্থ অধ্যায়ে। 
অত্যাসন্ন মধীয়ানান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ যে! ব্যতিত্রমেৎ । 
ভোজনে চৈব দাঁনেচ হিনজ্ত্যাসগ্তমং কুলমৃ ।। 
আরও দেখুন দত্তক চক্দ্রিক! এক খানি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক ্রন্থ। স্বাঁয় 
পণ্ডিতবর ভরত চন্দ্র শিরোমণি ইহার বাল সম্বোধনী নামে টীক। করিয়াছেন । এই 
গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বৃহৎ পরাশর গ্রন্থের লাম উল্লেখ করি উক্ত গ্রন্স্থ বচন প্রমাণ 
স্বরূপ উদ্ধৃত হইরাছে। ষথা-_ 
অপুর পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণ প্রকরণে-_ 
অপুভ্রস্ত পিতৃব্যস্ত তৎপুজো! ভ্রাতুঙ্লো ভবে । 
_স এব তস্ত কুব্বীতি শ্রাদ্ধ পিণ্ডোদক 'ক্রিয়ামিতি 


বৃহৎপরাশর ম্মরণাহ || 
এই বচন অবিকল বৃহৎপরাশরের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে। 


যথা 
অপুত্রস্ক পিতৃব্যস্ত তৎপু্রে ভ্রাত্জৌ ভবে । * 


(৬৪ ) 


সত্রব তস্য কুর্বাত পিশুদানোদক ক্রিয়া: || 


এ বচন লবু পরাশরে নাই। লঘু পরাশরে কেবল শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত নিবদ্ধ হইয়াছে, 
শাদ্ধাদি ক্রিয়ার বথা মাত্রও নাই । অতএব বৃহত্পরাশর গ্রন্থ যে পুর্বে পুর্বে সকলে 
পরাশরের শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় 
ভরত চজ্জ শিরোমণি আমাদিগের দেশে একজন প্রসিদ্ধ নব্য ও প্রাীন স্বতিশাস্ত্রের 
অধ্যাপক বলিয়! বিখ্যাত ছিলেন। তিনি দত্তক শিরোমণি নামে যে গ্রহ লিখিক। 
প্রচার করিয়াছেন, এ বৃহৎপরাশরের বচন যেমন দত্তক চত্দ্রিকায় উদ্ধত হইয়াছে 
তিনিও নিজগ্রন্থে অবিকল প্ররূপ বৃভত্পরাশরের বচন বলিয়। এ বচন প্রমাণ স্বরূপ 
উদ্ধত করিয়াছেন । ( দত্তক সিরোমণিঃ | বিধান ব্যতিরেকে পুন্র গ্রহণ নিষেধঃ 
এই প্ররকণে ১০২ পৃষ্ঠা দেখ ।) 

দত্তক মিনাংসাকার নন্দ পশ্তিতও লিখিয়াছেন-_ 
অপুজস্ত পিতৃব্যস্ত তৎপুজো। ভ্রাতৃজ্ো ভবেৎ। 
স এব তস্তকুব্বাত শ্রাদ্ধ পিগ্োঁদক ত্রিয়ামিতি রুহ্পরাঁশর 


র স্মরণাৎ || 
অতএব দেখুন পুর্ব পুর্ব নিবদ্ধ কারেরাও বুহত্পরাশর মান্য করিয়াছেন । 
তরাং বুহৎপরাশর গ্রন্থ যে অপ্রচলিত, অপ্রামাণিক গ্রন্থ, কেহ কখন গ্রান্থ করে 
নাই, বিদ্যাগর মহাশয়ের একথার আর হ্থল থাফিতেছেন]1। 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে ন্মার্ত ভক্টাচাব, মাধবাচাধ্য£ কুবের, নন্দ পণ্ডিত ও 
ভরত শিরোমণি প্রভৃতি বৃহৎ পরাশর স্মৃতির প্রামান্ত স্বীকার করিরাছেন, এবং ইহা! 
যে চির প্রচলিত ও নিবদ্ধকারদিগের সকলেরই আদৃত গ্রন্থ তাহার আর সংশয় নাই। 
অধুন। বৃহৎ পরাশরবোম্বাই প্রদেশে মুজ্িত হইর প্রচারিত হইক্সাছে। অতএব 
কেবল যে বঙ্গ দেশস্থ পণ্ডিত দিগের নিকট বৃহৎ পরাশর গ্রন্থছিল, এমত নহে, 
ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশেও ইহ। পুর্বাবধি এখন পরর্স্ত বিশেষ প্রচলিত আছে, 
তাহার আর কোন্‌ সংশয় রহিল ন1। 
মূল গ্রন্থের বচনের সহিত স্থৃতি মংগ্রহ কর্তীর ৫ বচনের যে কিছু শব্দগত 
বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল আদর্প দৃষ্টে লিখন সময়ে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 
পূর্বতনকালে বন্মশান্তর মুদ্রিত হইয়া লোক সমাজে অধিকারী অনধিকারী সকলের 
হস্তে বিন্যস্ত হইত না। আদর্শবৃষ্টে হণ্ডে লিখিয়া লোক পরম্পরার শান্তর অধীত 
হই । কাজেই মধ্যে মধ্যে শব্দ বিপর্যয় ঘটিবার বিলক্ষণ সম্তাঁবন]। 


( ৬৫ ) 


পাঠকবর্ণ দেখুন, উল্লিখিত বচন গুলির মধ্যে শব বৈষম্য এক রূপ কিছুই নাই ৰ 


বলেলে হয়। 


নি্ন লিখিত,পরাশরের বচনগুলি দেখিলে এক গ্রন্থের বচন বলিয়া! 


বোধ হয় না। 
স্মার্ত তট্রাচাঁষেঠর স্বৃতিসংগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত তত্বে গো-প্রারশ্চিত্ প্রকরণে 


গরাশর+--- 


ধর্য্যেদু বহমানেষু দ্ডেনাঁভি হুতস্যগ | 
কাষ্ঠেন লেক্টন! বাপি পাষ।ণেন তু তাঁড়িতঃ। 


| মুচ্ছিত £ পতিতটশ্চব সৃতোবা সদ্য এবচ। 


এবং গতানাং ধূর্যানাং প্রবক্ষ্যামি য্র। বিধি । 
উত্থিতস্ত পদং গচ্ছেৎ পঞ্চ অপ্ত দশাথবা । 
গ্রানস্বা যদি গৃহ্াতি তোয়ম্বা পিবতি স্বয়ং। 
পূর্ববব্যাধি বিনষ্টানাং প্রায়শ্চিত্ত, ন বিদ্যতে || 


সুলগ্রস্থে। 


কামাকামকৃত* ক্রোধো দণ্ডৈহন্যাদথোপলৈঃ | 

গ্রহত1 ব1 মৃতা বাপি তদ্ধিহেতুর্নিপাতনে ॥ ৯।৯ 
মুচ্ছিতঃ পতিতোরাপি দণ্ডেনাভি হতঃনতু। 
উত্িতস্ত যদ! গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশৈব বা।1 ১০৯ 
গ্রামং, বা যদি গৃহীয়।ত্তোয়ং বাপি পিবেদ্‌ যদি 
পুর্বব ব্যাধ্যুপ স্যষ্টশ্চেঞ্ প্রায়শ্চিত্ত নবিদ্যতে ॥। 


এখন দেখুন রঘু, নন্দন হে পরাশর সংহিতা হইতে যে বচন উদ্ধত করিয়াছেন, - 
এবং অধুনা যে সংহিতা মুক্রিত হইয়াছে, উভয়ের বচন মধ্যে শবগত কত 
বিভিন্ততা! , 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে লঘু সংহিত! খানি পরাশরের নিজের প্রণাত। 
বিদ্যাবাগর্মহাশর নিজে চক্ষে দেখেন নাই এবং তাহার এ মীমাংসা করিবার 
কোন বিশেষ প্রমান ও নাই তাহার এক মাত্র প্রমাণ এই-- 


শৃনুপুত্র প্রবন্ষেইহং শৃণুন্ত ঝষয় শথা। 
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপততে ব্রহ্মবিষুঃ মৃহেশ্বরাঃ॥ 


( ৬৬ ) 


হে পুত আমি ধন্দম বলিব শবণ কর এবং সুনিগণও শবণ করুন| 

ইহাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, লঘু সংহিতা খানি পরাশরের 
' নিজের প্রণীত। ভাল, বুঝিলাম, একথা পরাশরের নিজের ভিন্ন অন্য কাহারও 
হইতে পারে ন1। কিন্তু ইহার পুর্ব বচনে __ 


ব্যাঁস বাঁক্যাবসা নাত্ত, স্বুনি মুখ্য? পরাশরঃ। 
ধর্মমস্ত নির্ণয়ং প্রাহ সুক্ষং স্থলফ্চ বিস্তরাৎ ॥ 


বিদ্যাসাগর মহাশক্ষের জন্বাদ, 


ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে সুনিশে ষ্ট পরাশর বিং্তারিত রূপে ধের সঙ্গ ও স্থল 
নির্ণয় বলিতে আরম্ত করিলেন । 


বিদ্যাসাগর মহাশয় কি ইহাঁকেও পরাশরের নিজের কথা বলেন? ইহা কি 

স্পষ্টতঃ পরাশর ভিন্ন হ্িতীয় ব্যক্তির কথা! বলিয়া বুঝাইতেছে না? বাস্তবিক 
ইহ পরাশরের নিজের কথ! নহে। বেদব্যাস ও তংসমভিব্যাহারী ধর্ম জিজ্ঞান্ 
দ্রিগকে পরাশর যে ধর্ম্োপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ লইয়া এ শো 
বর্ণের মধ্যে এক জনই হউক, অথব1 অন্ত কেহ অতি সংক্ষেপে এই সংহিতা প্রণয়ন 
করিয়াছেন । পরাশরের উপদেশ বাক্য অবলম্বন' করিয়া! যে সংহিতা হইয়াছে, তাহা 
পরাশরের প্রণীত সংহিতা বলিয়া আধ্যাত। নতুবা বৃহ পরাশরই বলুন,আর পরাশর 
সংহিতাই বলুন, ইহার কোন খাঁনই পরাশরের, নিজের প্রণীত নহে। পরাশরের 
কথিত ধর্ম্মোপদেশ কি বৃহৎ পরাশরে কি লব পরাশরে এ উভয় সংিতায় দ্বিতীয় 
ব্যক্তি দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে । পরাশর সংহিতায় যে পরাশর ভিন্ন দ্বিতীয় বাক্তি 
দ্বারা তাঁহার উপদেশ পকল নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আরও প্রমাণ দেখুন । 

যুগেহুগেচ সামর্থ্যং. শেষং সুনিভিভামিতং 

পরাশরেণ চাপুযুক্তং প্রায়শ্চি্তং প্রধীয়তে |১1৩৩।। 

অহ্মদ্যৈব তদ্ধন্্মন্ুস্ৃত্য ব্রবীমিবঃ | 

চাতুর্ধবণ্য সমাচারং শৃণ্,ধবং মুনি পুর্গবাঃ।1১' ৩৪ || 

পরাশর মতং পুণথ্যং পবিভ্রং পবপনাশনম্‌ ॥ ০ 

চিস্তিতং ব্রাহ্ম ণার্থায় ধর্ম সংস্থাপনায়চ ।১ 1৩৫।। 

অনস্তর দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 
অতুঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মীচারং কলৌ যুগে । 
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ধর্ম সাধারণং এক্যং চ।তুর্ববণ্যাশ্রমাঁগতম্‌ 11 
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পুর্বপরাশরবচো যথা 1২।১ 


যুগে যুগে লোকের শক্তি হীন হয়, সুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন । পরাশর যে 
রূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করুন| যুনিগণ ! আমি সেই 
পরাশরোক্ত চতুর্ধর্ণের ধর্ম ক্মরণ করিয়া! বলিতেছি, আপনারা শ.বণ করুন। পরাঁশরের 
মত পবিত্র, পুণ্যজনক ও পাপ নাশক । ব্রাহ্মণের নিষিত্ত ও ধর্ম সংস্থাপন জন্য আমি 
তাহ স্মরণ করিলাম | ১1৩৩1৩৪।৩৫। . 

পরক্তদ্বিতশীয অধ্যায়ের প্রারস্থে লিখিত আছে। অতঃপর কলিবুগে আশ,ম 
চতুষ্টযার্থ নিদিষ্ট ও বর্ণচতুষ্টয়ার্থ নির্দিষ্ট এবং সাধারণের অনায়াস সাধ্য গৃহস্থের 
ধল্সপচার পরাশর মতান্থসারে বলিব 1২1১ 


অথাতো দ্রব্যশুদ্দধিঃ পরাশর বচো যথা 1৭1১ 
পরাশর সংহিতা 
অতঃপর পরাশর যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে ত্রব্যশুদ্ধি বলিতেছি। 
দশগো মিথুনং দদ্যাচ্ছুদ্ধি পর1শরো হব্রবীৎ | ১০। ১২ 
পরাশর সংহিতা  * 
দশটি বূষ ও দশটী গাভী দান করিলে শুদ্ধ হয়।, পরাশর এই ইরূপ বলিয়া] - 
ছেন। রি 
পরাশর সংহিতার উপরিউক্ত বচনগুলি দুষ্ট করিলে নিঃসংশরিত রূপে: বুঝা 
যাইতেছে, কোন খষি পরাশরের প্রমুখাৎৎ অথবা পরম্পরায় তাহার ধর্ম্মোপদেশ 
অবগত হইপ্সা হ্রাঙ্গণদিগের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন জন্ত পরাশরের মতাবলম্বন 
পুর্বক এই সংহিতাকারে ধর্মপ্রচাঁর করিয়াছেন, এবং ইহাতেই এই লব্বু সংহিতা র 
স্ষ্টি। ইহ। পরাশরের নিজের কৃত, কোন মতেই এরূপ বল! খাইতে পারেনা । পরা- 
শরের মত পবিত্র, পুণ্য জনক ও পাপ নাশক ব্রাঙ্গণদিগের জন্য ও ধর্ম সংস্থাঁপন্‌ জন্য 
আমি তাহা স্মরণ করিয়! কলিধুগের সাধারণের অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের ধন্মাগার পরা- 
শরের মস্তান্থসারে বলিব। “ইহা যে পরাশর ভিন্ন অন্ত ব্যক্তির কথা তাহা ভাষাভিজ্ঞ 
ব্যজ্ঞিন]ত্রেই বুঝিতে পারেন। অতএব "এখন দেখাঁাইতেছে যে, বৃহৎ পরাশর 
ংহিতায় তপন্ী সুব্রত যেমন পরাশ্রাক্ত ধর্ম নিবদ্ধ করিয়াছেন, লু সংহিতা 
ও তেমনই কোন খবি পরাশরোক্ত ধন্ম” অতি সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার 
কোন খাঁনিই পরাশরের নিজের প্রণীত নহে। তবে ছুই খানি গ্রন্থের মধ্যে প্রভেদ 


€ ৬৮) 


এই যে, বেদব্যাসকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পরাশর লোক হিতার্থে তপন্থী স্ুত্রতকে 
আপনার ধন্মোপদেশ প্রচার করিবার জন্য সংহিত1 প্রণয়ন করিতে দেন; এবং 
তিনি সেই অনুমত্যনুসারে স্বকর্ণেশ্রুত ধন্ম্োপদেশ বৃহ সংহিতায় নিবদ্ধ করেন; 
কিন্ত লঘু সংহিতা খানি যে কে প্রণয়ন করিয়াছেন; এবং কাহার ইচ্ছামত সংগৃহীত 
হইয়াছে, তাহার কোন নিদর্শন নাই। এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়! দেখুন, 
কোন্‌ সংহিতা খানি বিশুদ্ধ, এবং বথার্থ পক্ষে পরাশরের" মতান্্যার়ী হওয়া যুক্তি- 
সঙ্গত? লঘু সংহিতায় গ্রন্থকর্তীর নাম নাই, তিনি কি শোতৃবর্গের কোন এক 
জন,কি অন্ত কোন ব্যক্তি,তৎসম য়ে কি বহুকাল পরে সং ংক্ষেপ করিয়া! পরাশর সং ত্তা 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কিছুই নিদর্শন নাই সুতরাং ইহাতে যে পয়াশরের প্রকৃত 
ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশিত হইল্লাছে, ইহার কেহ সাক্ষী নাই, কিন্তু পরাশর নিজের 
শান্তরমত ব্রাঙ্গণদিগকে ব্যাখ্যা করিয়! দিরার জন্য তপস্থী সুব্রতকে নিযুক্ত করিয়!- 
ছিলেন এবং তিনি তহছুদ্দেশে বৃহৎ পরাশর প্রণয়ন করেন। 
বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছেঃ 


দৃষ্গ্চ তত্পরং ধেয়ং সর্বমেতশ পরাশরঃ। 

প্রোক্তবান্‌ ব্যাস মুখ্যান!ং শেষং মুনিবিভাষিতং || 
'নিযুক্তঃ সুত্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাপনায় চ। 

পরাশরো! ব্যাসবচে। নিশম্য বদাহ শান্ত্ং চতুর [শ্রমর্থম্‌ | 
যুগানি রূপঞ্চ সমস্সবর্ণা হিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ || 
শক্তি হনে রনুজ্ঞাতঃ স্ুতপাঃ হত্রতস্থিদমূ। 
চতুর্বপাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ || ১ম ।আ। 


বৃঃ পরাশর || 
পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি 'মুন্গণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ধর্ম চিন্তা করিয়া জ্ঞান 
চক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করতঃ ব্যাসাদি মুনির নিকট বলিকাছিলেন ৷ স্থুব্রত 
খুনি ত্র সকল ধর্ম বলিতে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। পরাশর ব্যাসের বাক্য 
শবণ করিয়া যুগধর্্; ধর্মন্বরূপ, সর্ব বর্ণের ধর্ম ও চতুরাশ মী দ্িগেঞ্ যে 
ধর্মশান্্র লোক-হিতার্থে বলিয়াছিলেন, স্ব্রত ততসমস্ত বলিয়াছেন । মহা- 


তপা স্থারত শক্তিপুত্র পরাশর কর্তৃক অন্ুজ্ঞাত হইয়া ্রা্দণাদি চারিবর্ণের 
হিভার্গে ধর্মশান্ত্র বলিয়াছেন । 


( ৬৯ ) 


এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, বেদব্যাপকে পরাঁশর -ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহ]' 
সাধারণ ব্রাঙ্গণ সমাজে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তপন্থী সুত্রতকে নির্বাচন করিয়া 
আপনার ধর্মমত প্রচার” করিতে নিধুক্ত করিয়াছিলেন। স্ুত্তরাং তাহার 
কথিত ধর্ম্মকথাঁর প্রকৃত মর্খ্মীর্থ সংগ্রহ করিতে ততকালে স্ুত্রত খষিই যে 
একমাত্র যথার্থ উপধুক্তপাত্র ছিলেন, তাহার আঁর কোন সংশয় লাই। 
কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে একজন সামান্ত €লাকের স্যার বলিয়া পরিচয় 
দিক্াছেন। তিনি বলিয়াছেন “ পরাশর ব্যাসদেবকে বে সকল ধর্ম -কহিয়াছিলেন, 
স্ব্রত নামক এক ব্যক্তি, অন্ুজ্ঞা পাইয়া সেই সমস্ত ধর্ম" কহিয়াছেন। » ইহা 
শুনিতেও কষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল, বুগ-ধর্ম বুগ-্ধর্ম চিন্তা 
করিতে করিতে যুগ ধর্মে এতই আচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছ্ছিলেন যে, এক জন 
তপোধন খষিকেও তিনি সামান্ত ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি যাহাই কেন বলুন না, আনরা স্থুত্রত খধির কোন কথাই মিথ্যা 
প্রবঞ্না বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা । তপস্বীর সত্যই ধর্ম। অতএব 
একজন তপস্থীর কথা মিথ্যা বলিয়! বৃহৎ পরাঁশরকে অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিতে 
কেহ সাহস করিতে পারেন না । বরং যে লঘু সংহিতাঁর গ্রন্থকর্তীর নিশ্চয় 
নাই, তাহা অপেক্ষা সুব্রত প্রণীত বৃহৎ পরাশর যে সহস্র গুণে বিশুদ্ব 
বিয়া স্বীকার্ধ্য ও প্রামাণ্য ইহা মুক্তক্ঠে, বলিতে হইবে । 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে পরাশর সংহিতায় ও বৃহৎ পরাশরে বিপশ- 
ব্ীত ব্যবস্থা আছে। অতএব বদি সুব্রত পরাশরোক্ত" ধর্ম জবিকল সংগ্রহ 
করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ধ্যবস্থাগত বিপর্যয় কেন ঘটিবে? এ সংশয় 
যুক্তিযুক্ত বটে। ক্িস্ত তাহার সিদ্ধান্তের মূলে যে জপসিদ্ধান্ত রহিয়া গিয়াছে, 
তাহা নিরাকরণ ন। করাতে তিনি প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত. হইতে পায়েন 
নাই। তিনি পরাশরের লঘু সংহিতা খানিকে যেন পরাশরের হস্ত লিখিত 
গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ নাই, বিচার নাই, এক 
কালেই স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ধরিঝ্ু লইয়াছেন। সুতরাং ঘে যে অংশে ইহার 
সহিত বৃহৎ পরাশরের অনৈক্য দৃষ্ট হইয়াছে, অথবা যাহা লঘু পরাশরে 
নাই, অথচ্বৃহৎ পরাশরে আছে, তাহা, পরাশরোক্ত নহে বলিয়া যে সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন, তাহ! বিচাঁরসিদ্ধ নহে। পুর্বে দেখান হইয়াছে ষে লবু পরাশর 
কোন ব্যক্তি বিশেষের সংগৃহীত এবং বৃহৎ পরাশর পরাশরোক্ত ধর্ম ব্রাহ্মণ 


দিগের জন্য ব্যাখ্যা করিবার নিমিভ সুব্ত পরাশর কর্তৃক নিধুক্ত হইয়া প্রস্তত্ত 
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করিয়াছেন। সুতরাং লবু পরাশর বৃহৎ পরাশরের আঁদর্শ স্থল না হইয়া বরং, 
বৃহৎ পরাশর লঘু সংহিতার আদর্শস্থল হওয়াই উচিতত। এবং লব পরাশরের যে যে 
অংশ বৃহ পরাশরের বিপরীত ভাহা৷ পরাশরের মতবিরুদ্ধ এবং প্রমাদ্দ বশতঃ লঘু 
সংহিতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, বলিতে হইবে । এবং যাহ! বৃহৎ পরাশরে আছে, 
অথচ লবু সংহিতায় নাই, তাহা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
ইহা বিবেচনা কর! যুক্তি সঙ্গত। - 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন (বিঃ বিঃ ২য় পৃঃ ১২৫পুয় ) 
“পরাশর সংহিতাঁতে নাম মাত্র ত্রাঙ্গণের দশাহ অশোৌচ বৃহ পনাঁশর সংহি ভান্তে 
দ্বাদশাহ অশৌচ বিধান আঁছে।,, যথাঃ__ | 
পরণশর সংহিত। বিদ্যাসাগর উদ্ধ, ত বচন ও ব্যাখ্যা । 
জন্ম কর্ম পরিভষ্টঃ সন্ধ্যোপ সন বর্র্জত | 
নামধারক বিপ্রস্ত দশাহং স্রতকী ভবেৎ।|৩.অ। 


জাত কন্মাদি সংস্কার বিহীন সন্ধ্যোপাসনাশুন্ত নাঁম মাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশো- 
চ হইবেক। 
বৃহ 'পরাশর সংহিতায়। | 
সন্ধ্যাচান বিহীনেতু সুতকে ত্রাহ্গণেপ্রুবম্‌ 
অশো5ং দ্বাদশাহং স্তাদিতি পরাশরোই ব্রবীৎু |! 
পরাশর কহিয়াছেন্‌ সন্ধ্যোপাসন! ও সদাচারহীন ক্রাঙ্ষণের দ্বাদশাহ আশৌচ 
হইবেক। 
কিন্ত বৃহৎ পরাঁশরে এরূপ বচন নাই, বৃহৎ পরাশরে প্রক্কর্তবচন এই, 
সন্ধ্যাচার বিহীনানাং সুতকং ব্রাক্ষণাঞ্রবম্‌ । 
অশৌচঃ বা দশাহং স্যাদিতি প্রাহ পরাশরঃ ॥ 
রাজ্কন্ত ্াদশাহংস্াৎ পক্ষে বৈশ্যস্ত পাঁবনঃ | 
বৃষভস্য তথা মাসং গ্যহাদপ্যতি ধরন্মতঃ ।৬ অ। 
সন্ধ্যাচার বিহীন ত্রাঙ্গণের দশাহ অশৌচ পরাশর বলিয়াছেন । ধম্মতঃ ক্ষত্রি- 
য়ের ছ্বাদশাহ, বৈশ্তের ১৫ দিন ও শূদ্রের এক মাস অশৌচ। 


এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন,-এসঘন্কে লঘু সংহিতার ব্যবস্থার সহিত বৃহৎ পরাশরের 
অন্ুগাত্র প্রভের্দ নাই । ক্ষজ্িয়ের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা পর বচনে আছে, বোধ হয় এ 
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বচনের “দ্।দশাহ», শব্দটা গ্রমাদ বশতঃ গ্রথম বচনে প্রবিষ্ট হওঘায় একপ অর্থবিপ- 
ষ্যর ঘটায়াছে। নতুবা বৃহৎ পরাশরে প্রাঙ্গণের দ্বাদশাহ অশৌচের ব্যবস্থা নাই। 
বিদ্যাসাগয় মহাশয় একটু মনোনিবেশ করিলে প্রকৃত ভূল কোথায় হইয়াছে জানিতে 
পারিতেন। কিন্তু তীহার চিত্ত পক্ষপাত শুন্য ছিলনা) স্থৃতরাঁং স্ুব্রত্েরই হল 
দেখাইয়! দিয়াছেন । 
পরাশর সংহিতা,-- 
ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নামীং গোবন্দী গ্রহণে তথ] । 
* আঁহবেষু বিপন্নানামেক রাত্রস্ত স্থুতকঃ ॥ ৩ অ || 
ব্রাঙ্গণার্গে অথবা গো এবং বন্দী গ্রহণার্ে অথবা তুদ্ধ ক্ষেত্রে হত হইলে এক 
রাত্ত্রি অশে'চ হইবেক। | - 
বৃহৎ পরাশর সংহিতায় ! 
গোদিজার্থে বিপন্না ষে আহবেষু তখৈবচ | 
তে যোগিভিঃ সমাজ্ঞেয়াঃ সদ্যঃ শৌচংবিধীযতে || 
যাহারা গো পাঙ্গণার্থে অথবা বুদ্ধক্ষেত্রে হত হইবেক তাহারা যোগীর তুপ্য, 
তাহাদের নরণে সদ্যঃ শৌচ। ই 
এস্থলে গোত্রাঙ্গণার্থে অথব! বুদ্ধক্ষেত্রে হৃত হইলে পরীশয় সংহিতাতে এক রাত্রি 
অশৌচ, বৃহৎ্পরাশর সংহিতাক্তে সদাঃ শৌচ বিহিত আছে।: বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এইরূপ ছুইখাঁনি সংহ্িতায় মতবৈপরীত্য দেখাইয়াছেন। ইহাতে এইমাত্র বুঝ! 
যাইতেছে যে, পুরাশর মৃত্যু বিশেষে যেরূপ অশৌচ ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন, তাহ! 
লঘু সংহিতা কর্তা একরূপে এবং সুব্রত খধি অন্তব্ূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক 
জনের মুখে শুনিয়! দুইজনে ছুইবূপ 'বলিয়াছেন। বুদ্ধির তারতম্যান্ুসারে এব্ধপ 
ঘটন] সর্বদাই ক্ষটিয়। থাকে । বক্তার প্রকৃত অভিপ্রার ফিনিষ্যেরূপ গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, তাহার সংহিতার তিনি সেইরূপই প্রকটন করিয়াছেন। লঘু সংহিতা কর্তা 
কে এবংপশতিনি নিজে পরাশরোক্তি শবণ করিয়া সংহিত। প্রণয়ন করিয়াছেনু, 
কি পরৃম্পরায় শ্রুত হইয়া বহুকাল পরে স্নংহিতাঁকারে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহার নিশ্চয়তা নাই । সুত্রত স্বয়ং পপরাশর মুখে ধর্ম উপদেশ শুবণ করির! বৃহ- 
সংহিত। লিখিক়াছেন, স্থতর1ং তাহার কহিত ব্যা+) পরাশরের মতানুযায়ী বলিয়! 
স্বতঃই বিশ্বাস জম্মে। এবং আরও দেখুন, অন্যান্ত সংহিতা কর্তাদিগের মতে স্ুত্র- 
তোক্ত ব্যাখ্যার একবাঁক্যতা আছে। মন্কু বলিয়াছেন,*- 
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উদাতৈগাঁহবে শস্ত্ৈঃ ক্ষত্রধন্মী হতস্যচ । 
সদ্যঃ সন্তন্ঠিতে বজ্ঞস্তথা শৌচমিতি স্থিতিঃ || ৯৮1৫ 
কত্রিয় ধন্মানুসারে বুদ্ধে উদ্যত শন্ত্র কর্তৃক হত ব্যক্তির সদ্যঃ যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়, 
এবং সদ্যঃ শুদ্ধি হয়, ইহাই শাস্ত্রের তাতপয্য। 
শুদ্ধিতত্বোদ্ধত বৃহস্পতি বচনং,__ 
ভিস্বাহবে বিদুযতাচ রাজা গোব্প্রপালনে। 
সদ্যঃ শৌচং মৃতস্তাহু স্ত্্যহঞ্চান্থে মহ্র্ষয়ঃ ||” - 
নৃপতিরহিত বুদ্ধে সনুখতস্ত্রাধাতে হত ব্যক্তির . সদ্যঃশৌচ, বস্ত্রাধাতে মরিব 
এরূপ ইচ্ছ! করিয়া বস্্রাহৃত হইয়া মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ, অপরাধ জন্য রাজ! বধ 
করিলে হত ব্যক্তির জন্ত সদ্যঃশৌচ এবং গোঁ-বিপ্র রক্ষণে হত ব্যক্তির জন্য সদ্যঃ 
শৌচ। এই সকল কারণের অন্যথ! স্থলে ত্রিরাত্রাশৌচ। 


এস্থলে স্ুব্রতোক্ত পরাশরমত মনু ও বৃহস্পতির ব্যবস্থার সহিত একবাক্য হই- 
তেছে এবং আমরাও তদন্থুসারে চলিতেছি। কিন্ত লবু সংহিতা পরাশরের মত 
যাহা ব্যাধ্যাত হইয়াছে, তাহা অন্ান্ ধর্ম শাস্ত্রের বিরোধী, সুতরাং তাহা অনাদূত 
ও অপ্রচলিত । বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৃতত্পরাঁশরে ও লঘুসংহিতায় 
ব্যবস্থাগত অনেক বৈষম্য আছে, ইহা সত্য । লঘুসংহিতায় “নষ্টে মৃতে-_+-ইত্যাদি 
বচনে সধবা ও বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণের যে ব্যধস্থা আছে, তাহা বুহতৎপরাশরে 
নাই, ত1 বলিয়। কি বৃহৎ্পরাশর কে অপ্রামাণ্য গ্রন্থ বলিতে হইবে? অবশ্যই 
দেখিতে হইবে সুব্রত পরাশরের নিকট সাক্ষাৎ ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
অতএব তিনি যেরূপ পরাশরোক্ত ধর্ব্যাখ্য। করিয়াছেন বরং তাহাই পরাঁশর বাক্যের 
প্রকৃত অর্থ বলিয়া] গ্রহণ করা নাতি অনিদ্দিষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক পরাশর 
বাক্যের ব্যাখ্যা অন্ঠ শাস্ত্রের বিরোধী হইলেও যে তাহা পরাশরের বাক্য বলিয়। 
গ্রভণ করিতে হইবে, ইহা নিতাস্তই অসঙগত ও অন্তাক় কথা । এরূপ বিহার 
: ৫কান বিবেচক ব্যক্তি সম্মত হইতে পারেন না । | 
বিধবা বিবাহ পুস্তকের আদ্যেপান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে. পরা- 
শর কেবল কলিধর্্ম বলিয়াছেন, তাহার এ কথার যে কি অর্থ তাহা ভগবান ও 
তিনিই জানেন। ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া নানা কথা উপস্থিত হইয়াছে 
এবং বিচারের সামঞ্রস্য রক্ষা করিতে তিনি কতদূর সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহ! এক- 
* বার এ স্থলে আলোচনা কর! আবশ্যক | 


চতুর্থ অধ্যাঁয় | 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে, পরাশর সংহিত্ভা কেবল কলিধর্ম নিণণয়ক, 

অন্যান্য যুগের ধর্ম নির্ণায়ক নহে। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে বিধব! বিবাহ পুক্ত- 
কের ১২৮ পৃঃ হইতে ১৬৮ পৃঃ পরযস্ত তিনি ব্যয় করিয়াছেন । শীবুক্ত নন্দ- 
কুমার কবিরত্্ প্রসতি পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়াছিলেন যে, পরাশর সংহিতায় 
অশ্বমেধ, শুদ্ধ জাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্ন ভক্ষণ, চরিত ও বেদা- 
ধ্যয়নাদি কারণে ব্রাহ্গণাদির অশৌচ সঙ্কোচ গওুভূতি কতকগুবি বিষয়ের বিদি 
আছে। অ$দি পুরাণ ও কুহন্নারদীয় পুরাণে ই সকগপ বিধি কলিযুগে অনাচরণীয় 
বলিয়! নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং পঁরাশর সংহিতা] কেবল কলিপর্ম নিয়ামক বলিয়া! 
প্রতিপন্ন হইতে পারেনা । এ আপন্ভি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে । কিন্ত, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় আন্ুপুর্বিক কলিধর্ম্ের অপসিদ্ধাস্ত করিয় অনর্থক বিতণ্ডীয় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন। কলিবুগে মহাত্মাগণ যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠীন করিয়াছেন, তাঁহাও 
অশীস্ত্ীয় নহে, এবং পুরাণোক্ত নিষেধ অশান্ত্রীয় নহে। পরাশরের বিধি ও 
পুরাণোক্ত নিষেধ যে কোন, স্থলে প্রয়োজ্য তাহ! স্থির করিতে না গিয়া বৃথা! স্তায়- 
বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক বিতও1 কর। হইয়াছে । যদ্দি কলিধুগের নষ্ট, অধর্্ম গ্রাবল 
ও ধর্দীচরণে অশক্ত ব্যক্তিদিগের জন্যই অতি সহজসাধ্য সামান্য সাঁমীন্য আচরণের 
বিধান করাই আঁচাষ্য” পরাশরের উদ্দেস্ঠ হইনুত, এবং কলিষুগ প্রবৃত্ত হইলেই ত 
কাল হইতে যত ব্যক্তি কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবে, সে সকলেই ধর্মত্রষ্ট, আচাঁরহীন, 
এবং যুগ হ্বাসান্ুসারে সম্যক ধম্মীচরণে অশক্ত হইবে, এইরূপছ্ই প্রকৃত সিদ্ধাস্ত 
হইত; তাহা হইলে অবশ্ঠই বলিতে হইবে যে পরাশর সংহিতায় ধর্মা্মা সদাচারী 
দিগের আচরণীয় কাষ্যের ব্যবস্থা এবং অশৌচাদির ভেদ ব্যবস্থা কর! নিতাস্তই 
অনম্বদ্ধ বাক্য হইয়া উঠে। কাজেই বলিতৈ হইবে যে, পরাশর সংহিতোক্ত নিয়ো দ্ব,ত 
বচন গুলি কলিঘুগ্থসন্বন্বীয় নহে, অনশ্তই ঘুগাস্তর সম্পকীঁয় বাক্য? স্থতরাং কলিংশ্ 
( অর্থাৎ কলিযুগোপযোগী ধন্মাচরণ। নতুবা! সামান্যতঃ কলিধর্্ম বলিতে কলিবুগে 
মন্ুষ্যের স্বভাবতঃ যে রূপ প্রকৃতি, তাহা ভিন্ন অন্ত কিছুই*বুঝার ন।) বলিব বলিয়া * 
আচাধ্য পরাশর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল্ন্, তাহা নহে। কলিযুগে লোকের 
প্রবৃত্তি কিরূপ হইবে, তাহা তিনি তৎসধ্হিতাঁর প্রথম অধঠায়ে বর্ণন করিয়াছেন, 
এবং পরে সাধারণ ধর্শীচরণ যাহা লোক-সাধারণের পক্ষে বিহিত তাহা বলিয়্াঁ- 
ছেন। | 

অপুর্ববঃ সুত্রতী বিপ্রঃ অপুর্ববো বাতিথিস্তথ! | 
১০. 


( ৭৪ ) 
বেদাভ্যানরতো! নিত্যং ভ্রয়োইপুর্ব! দিনে দিনে | ৪৩। ১ 
| পরাশর সংহিত। 
যতী চ বক্ষচারী চ পক্কান্নস্বামিনাবুভৌ | 
তয়োরন্নমদত্বা চ ভুক্ত চাল্দ্রার়ণং চরে 11 8৫1 ৯ 
যতিহৃন্তে জলং দদ্যাকক্ষ্যং দদ্যা পুনজ্জলম্‌। 
তত্তৈক্ষ্যং মেরুণ! তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম.11 ৪৬। ১ 
যতয়ে কাঞ্চনং দত্ব! তাম্বলং বন্মচারিণে |: 
চৌরেভ্যোহপ্যভয়ং দত্ব! দ্বাত।পিনরকংব.জেৎ || ৫০ | ১ 
কলিযুগের গৃহস্থের ধর্ম্মাচার এবং চতুর্বর্ণের ও চারি আশমের অনায়াস সাধ্য 
ধর্ম বলিতে প্রবৃস্ত হইয়! দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন । 
জপ্যং দেবার্চণং হোমং স্বাধ্যায়ঞ্চেবমভ্যসেৎ | 
একদ্বিত্রিচতূর্ব্িপ্রান ভোজয়েৎ স্গাতকান্‌ ছবিঃ || ৬। ২ 
একাহাচ্ছুদ্ধাতে' বিপ্রোহথাগ্নিবেদসমন্বিতঃ | 
'ব্র্যহং কেবলবেদস্ত দ্বিহীনে! দশভির্দিনৈঃ || ৫। ৩। 
বেদবেদাঙ্ষবিদুষাং ধূর্মশাস্্রং বিজানতাষ 
স্বকর্পনি রত বিপ্রাণাং স্বকং পাপং নিবেদয়েৎ || ২1৮1 
সচেলং বাগবতঃ স্মাত্বা ক্রিন্নবাসাঃ সমাহিতঃ। 
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ততঃ পর্ষদমাব জে । ৯।৮। 
উপস্থায় ততঃ শীঘ্র মার্তিমান, ধরণীং বজেৎ। 
গাতুশ্চ .শিরস। চৈৰ নচ কিঞ্চিছিদাহরেৎ, || ১০ | ৮ 
সাবিব্র্যাশ্চাপি গায়ত্র্যাঃ সন্ধোণপান্ত্যগ্রিকাধ্যয়োঃ| 
অভ্ঞানাঁ কৃবিকর্তারে! বাক্গণা নামধারকাঃ || ১১ | ৮। 
অব্রতানামমন্ত্রাণাঁং জাঁতিমাত্রোপজীবিনাম্‌ । 
সহত্রশঃ সমেতানাং পরিবত্বং ন ৰিদ্যতে || ১২1 ৮। 
মুনীনামাত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং বজ্ঞযাঁজিনাম্‌। 
বেদ ব্রভেষু ন্নাতানামেকোহপি পরিবন্তভবেৎ || ২০1৮। 


( ৭৫ ) 


যিনি পূর্বে কথন আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, তাদূশ অতিথি এরূপ ব্রত 
পরাক্সণ ব্রাহ্মণ এবং নিয়ত বেদাভ্যাসে নিরত ব্রাহ্মণ ই'হারা তিন জন অপুর্ব 
অতিথি শব্দে অভিহিত হইক্স! থাকেন ।৪৩।১ 
যতি এবং ব্রঙ্গচারী ইহারা উভয়ে পক্কান্নের অধিকারী । ইহাদের উভয়কে 
অনদান না করিয়া! ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয় 1৪৫1 
যতি হস্তে জলদাঁন পূর্বক ভিক্ষান্রব্য দান করিয়) পুনর্বার জল প্রদান করিবে। 
এরূপ করিলে সেই ভিক্ষার জ্রব্য স্থমেরু সদৃশ ও সেই জল সাগর-সদৃশ সমধিক 
হইয়া উঠিব্রে।৪৬শা রশ. 
যিনি জন্গ্যাসীকে স্বর্ণ দান করেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে তাম্ব,ল দান করেন, যিনি 
চোঁরকে অভয় দান করেন, তিনি দাত1 হইলেও নিরয়গাী শুইয়া] থাকেন 1৫০। 
তাহার পর (কৃষিকাব্য সমাধা হইলে স্নান করিবার পর ) জপ, দেবা্চন1, হোঁম 
ও স্বাধ্যায় পাঠ কণ্রবে। এবং এক ছুই তিন বা চারিগী স্নাতক (১) ত্রাঙ্মণকে 
ভোঁজন করাইবে। ৬। ২। 
সাগর ও বেদাধ্যয়নে নিরত ত্রাঙ্গণের একদিন মাত্র অশৌচ হয়। যে জাক্ষণ 
নিরগ্নি ও কেবল মাত্র বেদাধ[য়নে রত, তিনি তিন দিবসে শুদ্ধি লাভ করেন 1 ষে 
ব্রাহ্মণ অগ্মি ও বেদ পাঠ রহিত, তাহার সম্পূর্ণ দশদিন হৃতকাশৌচ হয়। ৫ ৩ 
এইরূপ ঘটন! হইলে € গাভী বা বুষ বন্ধন*স্তন্তে অকাঁমতঃ মৃত হইলে এ অকা- 
মতঃ গোঁবধ জনিত পাপ মোঁচনেরঞ্ বিধি কথিত হইতেছে ) বেদবেদাঁঙগে (শিক্ষা- 
শান্তর, ব্যাকরণশান্ত্র, নিকুক্ত, জ্যোতিবশাল্্র ও ছন্দশান্ত্র) পারগ,গর্মশাস্্রজ্ঞ, সকন্ম 
নিরত ত্রা্মণের নিকট আপনার পাপের বিষয় নিবেদন করিতে হইবে । ২। ৮ 
ক্ষত্রিয় হ৯ক, বা বৈশ্ হউক, পাতকী হইব! মাত্র বাক্য সংযম পুর্ব্বক মেই 
বস্ত্রেই প্লান করিয়া! আর্জরবন্ত্রে সমাহিত হৃদয়ে পরিষদের নিকট গমন করিবে । ৯। ৮ 
যত শীন্ব হইতে পারে, পরিষদের নিকট গমন করিয়া? কাতরপ্হদয়ে মস্তক দ্বার! 
ও সর্ধাঙ্গ দ্বারা ধরণী তলে বিলুঠিত্ড হইবে, কোন কথ] কহিবেন! | ১০। ৮ 
যে ব্যক্তি বেদ ও গায়ত্রী “অবগত নহে, যে ব্যক্তি সন্থ্যোপাঁসন। করেনা এবং 
অগ্িতে আহছতি দেয়না, যে ব্যক্তি কষিকারছ করে, সে নাম মাত্র ত্রাঙ্ণ; ফলত: 


৮ শিশির 

(১) স্নাতক-_ন্দাতক তিন প্রকার। যিনি গুরুগৃহে ব্রহ্মচয্যাবিলম্বন পুর্র্বক 
বেদাধ্যয়ন সমাপনাস্তর গুরু কর্তৃক ম্নাত হইয়। গৃহাশ,ম অবলম্বন করেন, তিনি ব্রত- 
স্নাভক। এবং ধিনি এরূপ অধ্যয়ন সমাপনাস্তর গৃহী না হইয়া গুরুকুলে থাকেন, 
তিনি বিদ্যাক্সাতক। & যিনি ত্রহ্মচ্যগাবলম্বন করিয়া থাঁকেন, তিনি উভয় ননীঁতক। 


শিপ পপিসপ শিপ 
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ধর্্ ও কর্ম বিষয়ে তাহাকে ব্রাহ্মণ বণিয়া গণন। করা যাইন্তে পারেনা। ১১। ৮ 
যেসকল ব্রাহ্মণ ব্রত রহিত, মন্ত্র রহিত ও জাতি মাত্রোপজীবী, তাহার সহ ব্যক্তি 
একত্র মিলিত হইলেও পরিষদ শবে বাচয হয় না । ১২ (৮ 
যেসকল ত্রাঙ্ধণ আত্মজ্ঞান সম্পূর্ন ও ধাহারা যজ্ঞনিষ্ঠ এবং দেবব্রত পরায়ণ, 
তাহাদের এক ব্যক্তিও পরিষদ হইতে পারেন। ২০। ৮ 
বেদব্যাস পি সন্নিধানে যেরূপ কালের উপযোগী সদাচার ব্যাখ্যা শুনিতে 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন; এবং পরাশর তৎকালের লোকের স্বাভাবিক ধর্্নাবস্থা যেরূপ 
বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত বচন গুলি তৎ্কালের উপযোণ্গী বলিয়া কখনই 
বোধ হয়না । কারণ, ব্যাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পরাশরসংহিতায় যথা, 
সর্ব ধন্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব নষ্টা কলৌযুগে । 
চাতুর্ববণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ | ১৭। ১ 
সকল ধশ্মই সত্যযুগে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তৎ সমুদয় কলিবুগে নষ্ট 
হইয়াছে । অতএব চারি বর্ণের আচরণীক্ ধর্দ্ধ কিঞ্চিৎ বলুন । 
ইহার পর পরাশর ধর্-নির্ণয় বলিব বলিয়া সর্ধাগ্রে একবার কলিঘুগের 
লোকের , স্বাভাবিক ধর্দ্দ প্রবৃত্তি কিরূপ, তাহা কলি-ধম্ম নর্ণনায় বিশেষ করিয়। 
দেখাইয়াছেন । 


ত্যজেদ্দেশং কৃতষুগে ভ্রেতয়াং গ্রাম মুৎত্জেৎ। 
দ্বাপরে কুলমেকন্ত কর্তারঞ্চ কলৌযুগে ॥ ২৪1 ১ 
কূতে সম্ভাষণ।ৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চেব দশ্না | 
দ্বাপরে চান্নমাদ্গায় কলোৌ পততি কর্দ্মণা || ২৫ | ১ 


সত্য যুগে পতিতের সহিত কথা৷ কহিলে, আপনাকে লোকে পাপী জ্ঞান 
করিত, এবং যে €েশে পতিতের বসতি, লোকে সে. দেশই পরিত্যাগ করিত । 
ত্রেতায় লোকে পর্তিতের সঙ্গে স্দর্শন হইলেই আপনাকে পাপ জ্ঞান করিত, 
এবং যে গ্রামে পতিভ বাঁস করিত, লোকে সেই গ্রাম ত্যাগ করিত। দ্বাপরে 
পতিতের অন্ন খাইলে পাপ হয়, এইক্সপ জ্ঞান করিত এবং যে কুলে পতিত ব্যক্তি 
থাফিত, সেই কুল মাত্র ত্যাগ করিত। এবং কলিযুগে পতিতের সহিত ওরূপ 
সংজব করিলে আর লোকে আপনাকে পাপা বলিয়া মনে করে না। যে পাপজনক 
কর্ম করে, সেই পাপী এবং তাহাঁকেই মাত্র ত্যাগ করে। | 
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হহা্ধার দেখান হইল ধে,ফলি বুগের লোকের পন্মপ্রবর্ভি "অতীব হুর্ধল, 
এমন কি, অধর্দ জ্ঞান একরূপ নাই বলিলেও চলে; বরং, তাহাঁদের অবিহিতত 
কাঁধে আসক্তিই প্রবলশ। 

অতঃপর, 


কৃতেতু তৎক্ষণাচ্ছপ স্ত্রেতারাং দশভিদ্দিনৈ2 । 
দ্বাপরে মাস মাত্রেণ কলো সংবুসরেণ ভু || ২৭। ১ 


সত্য যুগে ব্রাঙ্গণের অভিসম্পাতের ফল অভিনম্পাত প্রদান করিব মা, 
ত্রেতায় দশ দিনের পর, দ্বাপরে মাসাতীত হইলে ফলিত, এবং কলিতে বৎসরাস্তে 
ফলে। টি... 
ইহাতে কলি যুগে ত্রাঙ্মণের অধন্দমীসক্তি জন্'তেজ ও শক্তি হাসগ্রা 
য় ইহ! দেখান হইয়াছে। 
তত্পরে-- 


অভিগম্য কৃতে দাঁনং ভ্রেতাস্বাছুয় দীয়তে | 

দ্বাপরে যাঁচমানায় সেবয়া দীয়তে কলো || ২৭। ১ 
অভিগম্যোভমং দাঁনমাহ্‌ ,তঞ্ষেব মধ্ামম্‌। * 

অধমং যাচ্যমানং স্ব সেবাদনিঞ্চ নিম্ফলম্‌ || ২৮। ১, 


সত্যযূগে দাতা প্রতিগৃহীতার নিরুট যাইক্সা, ত্রেতাঁয় প্রতিগৃহীতাকে 
আহ্বান করিয়া এবং দ্বাপরে প্রতিগৃহীতা৷ দীতার নিকট যাইয়। যান্রা করিলে 
দ্রান করিতেন । কিন্তু, কলিতে যাজ্রা করিলেও হয় ন, দানপ্রার্থী হইয়। দাতার 
নিকট আনুগত্য করিয়া তাহার মনস্তাষ্টি করিলে, দান প্রাপ্ত হয়। ২৭ 

অযাচক গৃহীতাঁর নিকট যাঁইয়! দান করাই শের অযাঁচক গৃহীীতাকে 
আহ্বান করিয়া দান করা মধ্যম, যান! করিজে দান কর! অধম এবং সেবায় 
সম্তষ্ট হইলে দান করা নিক্ষল । ২৮ 


ই্াদ্ধা! আচার্য্য পরাশর দেখাইয়াছেন যে, দ্বাপরেই লোকের ধর্ম প্রবৃতি 
হা হইয়াছে, এরং কলিতে তাহা 'অপেক্ষাঁও হাঁস হইয়া এরূপ নিকুষ্ট হইয়াছে 
যে, ধর্মে আসক্তি নাই এরূপ বলিলেও চলে । কারণ বর্শকাঁধয এত নিরাসক্তভানে 
মম্পাদিত হয় যে, তাহার ফল প্রাপ্তি হয় না। 

তংপরে,__- 
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কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাঁণা স্ত্রেতায়াং মাংস সংস্থিতাও | 
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিযু শ্ছিত2 | ২৯ । ১. 


সত্য যুগে অস্থিগত প্রাণ; ব্রেতান্ন মাংসগত প্রাণ; দ্বাপরে রুধিরগত প্রাণ 
এবং কলিতে অন্লগত প্রাণ । ২৯ 
ইহার তাৎপযণ্তয এই যে, সত্য যুগে লোকে এতদূর সংযতাত্মা এবং শক্তিমান 
ছিল যে, অস্থি শোষণ পর্য/07স্তও প্রাথধারণ করিতে পারিত; ত্রেতায় শরীরের 
মাংস ক্ষয় হওয়া পর্য/0স্ত জীবিত থাকিত; দ্বাপরে রক্ত শোষণ পর স্ত সীম! 
এবং কলিতে ভক্ষ্যত্রব্যের অভাব হইলেই আর জীবন রক্ষা হয় না। ইহান্বারা 
বল! হইল যে, কলির লোক সংযমক্ষম নহে, তাহাদিগের সহিষ্ণতা নাই, 
ও তাহারা এত হীনশক্তি *যে, না থাইলে বাঁচে না। স্থতরাং শাস্ত্রনিদ্দিউ শক্তি- 
সাধ্য নিয়ম পালনে অক্ষম । 
অনস্তর,__- 
ধর্ম্মোজিতোহধর্শেণ জিতঃ সত্যোহনৃতেন চ। 
জিতাভৃতৈস্ত রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষ! জিতা2 | ৩০1১ 
সীদন্তি চাগিহোত্রাণি গুরুপুজা! প্রর্ণশ্যতি । 
কুমাষশ্চ গ্রসুয়ন্তে তল্মিন্‌ কলিযুগে সদা || ৩১। ১ 
ধর্ম হইতে অধর্্ের প্রবলতা, সত্যাপেক্ষা অসর্তে্টর প্রাধান্ত, প্রজাতন্ত্র রাজা ) 
স্ত্রীর অন্থগত পুরুষ, “নিরগ্রি ত্রাঙ্গণ, গুকুসেবার লোপ, কুমারী স্ত্রীর গর্ভধারণ 
কলি যুগে সর্বদ! দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
ইহাতে একরূপ স্পষ্টাক্ষরে বল! হুইক়্াছে যে,.কলিবুগে ধণ্ম নাই, ধার্িক নাই, 
এবং সকলেই সর্বদ! অধপ্রীচরণে রত। 
আচার্য্য পরাশকের এই 'বচনগুলির তাতৎ্পধ্যার্থ গ্রহণ ৷ করিলে আপাততঃ 
এইব্পই বুঝায় "যে, কলিতে সকল ধর্মই নষ্ট হইক্াছে) এবং কলিকালের 
লোঁকের নিকট ধর্শের গৌরব এতই লঘু হুইক্সাছে যে, পাপজনক. কর্ধচারীদিগের 
প্রতি দ্বপা হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা অক্ষু্ভাবে সমাদৃত হইঙ্সা থাকৈ। 
,ব্রাঙ্গণের তেজন্বীতা ও শক্তি এককালে হাস হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু ধর্ম 
আচরিত হইয়া! থাকে, তাহাও এতদূর অশ দ্ধ! স্গকারে সম্পাদিত হয় যে, তাহা 
ফ্লগ্রদ হয় না। নিয়মপর্ায়ণ সংসত লোক এক কালে নাই। সংক্ষেপে 
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বলিতে হইলে ধর্দ নাই; অপর্্েরই সম্যক বুদ্ধি, বলিতে হইবে । সত্যাচরণ 
হইতে লোক এক কালে, বিমুখ ও মিথ্যাচারীরই অভ্যুদয়; পুরুষ স্ত্রীজিত ও 
ব্রাহ্ষণগণ নিরমি হইয়া পড়িয়াছে। যদি কলিযুগের ধর্মহ এইরূপ হয়, এবং 
কলিযুগের যাবতীয় লোক এইরূপ অধর্শাচারী বলিয়! সিদ্ধান্ত করিতে হয়, 
তাহা হইলে “কঠোর ধর্শনিষ্ঠ'” ণ্যতি”” প্রঙ্ষচারী” “ন্যাসী” পসাগ্রোয় বেদা- 
ধ্যায়ননিরত ব্রাঙ্গণ” “বেদবেদাজপারগ ধর্ম শাস্ত্রজ্ঞ সংশ্পশনিরত ও ন্নাতক 
ব্রাঙ্গণ” আত্মজ্ঞান . সম্পন্ন যজ্ঞনিষ্ঠ ও দেবব্রতপরায়ণ ইত্যাদি ধর্মব্রত সদাচারী 
লোক কলিগুগে কখনই সম্টিব হইতে পারে না। এবং বনি মহাশয় নিজেই 

দেখাইয়াছেন; 

. তপ:পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে | 
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুদ্শনমেব কলৌযুগে ॥ মনুঃ১/৮৬ 

| এবং পরাশর ১২২ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা,__ 8 

সত্য যুগে প্রধান ধর্ম্দ তপস্যা, ত্রেত। যুগে প্রধান ধর্ম জান, দ্বাপর যুগে প্রধান 
ধন্ম যজ্ঞ ও কলি যুগে প্রধান ধর্ম দান। |] 


“সতা যুগের লোক দ্দিগের সর্ধাঁপেক্ষা* অধিক ক্ষমতা ছিল, এই নিমিত্ত 
সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য তপস্তা প্র যুগের প্রধান ধর্্ম.ছিল। কিন্তু পরপর যুগে 
মন্ুষ্যের শক্তি অপেক্ষারুত হাস হওয়াতে যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অন্ন কষ্টসাধ্য জ্ঞান, 
যজ্ঞ, দান প্রধান ধর্ম হইয়াছে” । (বিঃ বিঃ ২য় পুস্তক ১৫৯ পৃঃ) 

সুতরাং পরাশরোক্ত পুর্ব্ব বচন গুলি কলি যুগ সম্বন্ধীয় বলিতে পারা যায় না। 
কাজেই বলিতে হয় যে পরাশর কলি যুগের ধর্মই কেবল বলেন নাই, চারি যুগের 
সাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন। তাহা হইলে পরাশর সংহিতায় আর অবশিষ্ট একোন- 
বিংশতি সংহিতায় আঁর কোন প্রভেদ থাকিতেছে ন। যদি বলেন যে কলি যুগের 
যাবতীর লোকই যে অধর্্াচারী "হইবে, আত্মজ্ঞানোপার্জনক্ষম-স্ববৃত্তি নিরত যতি 
ব্রহ্মচারী দ্নিগের কঠোয় নিয়মপালনপটু লোঁক কলিষুগে হইবে না, পরাশরের 
এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সমধিক কষ্ট সাধ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দিগের 
অশৌচাদির ক্রম এবং স্ববৃত্তি পরায়ণ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, ক্গাতক, সন্্যাসী, ষতি, 
রঙ্মচারী ইত্যাদি ধর্মত্রতী দিগের প্রসঙ্গ কলিযুগের ধর্ম ব্যাখ্যা কালে উল্লেখ 
করিক্লাছেন; তাহ! হইলে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, কলিধুগের ধর্মীচর্ধ 
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বলিতে হইলে কেবল অল্লায়াস সাধ্য ধণ্মাচরণের বিধান করিলেই শান্তর সপ্পূর্ণ হয় ন!। 
স্থতরাং কষ্টসাধ্য ও অল্প আয়াস সাধ্য সর্ধ প্রকার ধর্্মাচরণ কলিধুগের ধর্ম বলিয়। 
ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে । এন্ধপ সিদ্ধাত্ত করিলেও পরাশরোক্ত ধর্শীস্ত্র ও অন্যান 
ধ্শীস্ত্রের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতেছে না। অতত্রব এক্ষণে স্পষ্টতঃ দেখ] ফাই- 
তেছে যে, হয় বলিতে হইবে যে, যদি যুগহাসান্গরূপ শক্তি হাসান্ুসারে ধর্মাভেদ 
ব্যবস্থ। করিতে হয়, তাহা হইলে পরাঁশরোক্ত ধর্মশান্্র কেবল কলিবুগের নহে, ইহাতে 
চারি বুগের ধর্ম কথিত আছে; আর নল] হয় বলিতে হইবে যে, যুগে যুগে ধর্শভেদ হয় 
বলিয়? বুগভেদে ধর্দীচরণ ভেদ হয় না, সকল ধর্মই সকল ঘুগের অধ্চরণীয়, কেবল 
শক্তি গোপন ন1 করিয়া যথাসাধ্য ধর্মাচরণ করিবে, এবং কলিবুগে বখন সকল প্রকার 
লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতে পাঁরে, তখন আচায্য পরোশরোক্ত ধর্ম 
কলিযুগের বলিয়! একটা পৃথক ধর্ম হইতে পারে না । স্ৃতরাং মন্বাদি বিংশতি 
ধর্শশান্ত একই । ইহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান নিতান্তই প্রমাদ-সচক ও ভ্রমাত্মক। 
এই জন্য কোন ব্যবস্থা নির্ণয় কালে সকল শান্সের সামঞ্জস্ত করিয়! ব্যবস্থা স্থিরঞ্ঈবরা 
পণ্তিজ মণ্ডলীর মধ্যে অপ্রতি্হত রূপে কন্পাস্ত হইতে আজি পণণস্ত প্রচলিত 


রহিয়াছে ।, ণ 
অতএব পরাশরোক্ত ধর সংগ্রহ কর্তী যে বলিয়াছেন,-- 


কঙ্ডেতু মানবোধ্ “স্ত্েতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ | 
স্বাপরেশাহ্ লিখিতঃ কলৌপারাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩। 


এ বচনের প্রকৃত তাৎ্পব্য এই যে, | 

আচাধ্যগণ মধ্যে মধ্যে ৰেলোক হিতার্থে ধন্মশীস্ত্র স্মরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার 
মধ্যে সত্যবুগের প্রথমে মন্ুই প্রথম ধর্মমশার্ত কয়েন, এবং তৎপরে অন্যান্য ধর্মশান্ত 
প্রণেতাগণ ধর্ম ক্মরণ করিয়াছেন। ত্রেতাধুগে যত ধর্মশান্ত্র আচাষ্যগণ দ্বার! স্থত 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে গৌতম প্রথম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত প্রথম এবং কলিধুগে 
পরাশর প্রথম ধর্ম সমর করিক্মাছেন। 


যদি সত্য যুগের জন্য মদ্ধু স্থৃতি, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগের ভা গৌস্তম, 
শঙ্ঘ লিখিত ও পরাশর স্থৃতি নিদ্দিষ্ট হইত, এবং পর এ বুগেপ্র এ স্মতি প্রধান 
বলিয়া কথিত হইত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত 
হইত। কিন্তু পরাশর স্থতি প্রচারিত হইবার পরে কলিবুগে ধক্সাত্মা 
যুধিষ্িত্ব  অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাঁপনাস্তর ভগবানের নিকট ধর্ম জিজ্ঞান্গ হইলে, 


€ ৮১) 


ভগবান কালযুগে ধন্মোপদেশ দিবার কালে মস্গপ্রোক্ত ধর্মশীন্্রকে অবিতর্কিত 
ভাবে মান্য করিতে বলিয়াছেন । এই ভগবানপ্রোক্ত ধন্ম শাস্ত্র বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা! 
নামে অভিহিত । পাঠকবর্গের সংপন্র অপনোঁদনের জন্য এ সংহিতাঁর কয়েকটা 
বচন নিষ্মে উদ্ধৃত করিয়] দেখাইতেছি যে, পরাশরপ্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্র প্রচারিত 
হইবার পরে কলিবুগে ভগ্রবান ধন্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এবং ততৎকালে” পরাশর 
সংহিতা প্রধান না! বলিক্সা বরং মন্থপ্রোক্ত ধন্মশাস্ত্র অলঙ্বনীয় বলিয়া ব্যাখ্য! 
করিয়াছেন । 
বুদ্ধ গৌতম সংহিতা ১ম অধ্যায় । 
যুধিষ্ঠিরঃ। 

যদি জানাসি মাং ভক্তং 1 লপ্ষষ্বা ভক্ত বসল ! 

সর্ব্ব ধর্মাণি গুহ্াানি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ || 

ধশ্মান্‌ কথয় দেবেশ ! যদ্যনুগ্রহভাগহ্ম্‌। 

শ্রুত। মে মানবাধ্্মী বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা |! 

গার্গেয়া গ্খতমীয়াশ্চ তথ গোঁপালিতস্ত চ। 


পরাশর কৃতাঃ পুর্বব-মাত্রেয়ন্ত চ ধর্মমত? || 


টৈশম্পায়ন:। 
এবমুক্তন্ত ধর্্মজ্ঞো ধন্মপুত্রেণ মাধবঃ | ' 
উবাচ ধ্মমান্‌ সুন্মাখ্যান্‌ ধন্মপুত্রস্য ধীমতঃ || 
হে ধর্ম বসল! আপনার নিকটু সকল ধর্র সঙ্গ তাৎপর্য শুনিতে 
আমার অভিলাষ হইয়াছে, আপনি যদি আমাকে আপনার ভক্ত অথব1 ক্সেহের 
পাত্র বলিয়া জাঁনেন* হে দেবেশ ! তবে অনুগ্রহ করিয়া ধর্ম বলুন । আমি ম্ধ 
প্রোক্ত ধন্ম? কাশ্তপ, গার্গ, গৌতমী, বিষণ, পরাশর, ও অত্রিকৃত ধর্ম সকল শ্বণ 
করিয়াছি? | 
এস্থলেনারদ, যাঞ্জবন্ধ্য, গৌতম, ব্যাস* ইত্যাদি যাবতীয় সংহিতা গীত! 
ও অগ্ঠান্ত ধন্মশাস্ত উল্লেখ করিয়। ধর্ম পুরী বলিয়াছেন যে, আমি সমস্ত ধর্্মশ্রত 
হইয়াছি। বাহুল্য ভয়ে পরের বচন গুলি উদ্ধত করিলাম না। 
বৈশম্পারন। এইরূপ তন্মত্ম। যুধিষ্ঠির ধর্ম জিজ্ঞান্গ হইলে ভগবান ধর্মের সু 
তত্ব বলিতে লাগিলেন । 
১১ 
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ধন তত্ব বলিবাঁর কালে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে এইর্ধপ উপদেশ দিয়াছেন । 
বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা তৃতীর অধ্যায় । 
ভারতং মানবোধর্্সঃ সাঙ্গ বেদঞ্চিকিৎসিতম্‌ | 
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ || 


ভারত, মন্ুপ্পোক্ত ধর, বেদাঙ্গ সমঘিত বেদ, ও আমুর্ধেদ এই চারিটী 
আজ্ঞাসিদ্ধ ; অর্থাৎ প্রভৃর আজ্ঞার সায় জতর্কিতভাবে প্রতিপাল্য, যুক্তিদ্বারা 
খগ্ডনীয় নহে। , ূ - 

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা, করিয়া! দেখুন যে, যখন যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে 
আমি যাবতীয় ধর্শশান্ত্রণ গীতা। ও পুরাণাদি শ,বণ করিয়াছি, এবং ভগবান নারায়ণ' 
ইহা অবগত হইয়াও মন্ুপ্রোক্ত ধন্মশান্ত্র অখগুনীয় ও বিন! বিচারে পালনীত্ 
বলিয়। উপদেশ দিয়াছেন, তখন, কলিযুগেও পরাশরাদি সংহিতার মধ্যে মনুশাস্ত 
যে সর্ধ প্রধান, এবং যুগভেদে যে শাস্ত্র ভেদ নাই, তাহা ভগদ্বাক্যে নিঃসংশয়িত- 
রূপে স্থিরীকৃত হইতেতেছে কিন।। 

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, আচার্য পরাশর কলিঘুগ্সের ধন্ম-্ষ্ট 
ও হীনশক্ত ব্যক্তিদিঠের আভরণীয় ধর্ম বলিয়াছেন | কলিযুগের অধিকাংশ লৌক 
শক্তিহীন, সুতরাং তাহার ব্যবস্থা ফলিঘুগের জন্য বলা যাইতে পাঁরে। কলিযুগে 
ধর্মাতআ্মার সংখ্যা! অতি অল্প। সুতরাং তাহার্টদের আচরণীয় ধন্মঁ সম্যক রূপে না 
বলিয়। সংক্ষেপে স্থানে স্থানে সামান্য রূপে ছুই চারিটী ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন'. 
মাত্র। কিন্তু এ সিদ্ধাস্তও প্রকৃত বলিয়া! বোঁধ হয় না। কারণ পরাশর যে ধর্ম 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা বৃহৎ পরাঁশরে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে শক্তি- 
হীন ও শক্তিবৃঁন উভয়বিধ লোকের ধন্মণচরণ বিশিষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং 
ইহাকে বরং একদির 'সকল প্রকার লোঁকের উপযোগী ম্পুর্ণ ধন্মশাস্ত্র বলিয়! 
স্বীকার কা সঙ্গত ও ন্যায়বুক্ত। কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশর বৃহ পরাশর 
সংহিতাকে এক 'কালে উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং লঘু সংহিতাকেঃ আচায্য” পরা- 
শরের ধশ্মব্যাখ্যা ইহাতে সম্যক* সংগৃহীত হইয়াছে বঙ্গিয় গ্রকণ করিয়াছেন, কিন্ত 
এ গ্রন্থ খানি এতই অসম্পূর্ণ যে ইহাতে হীন শক্তি বিশি্ই লোকের আঁচরনীয় ব্যবস্থাও 
শ্রী নাই বঙলিলেও 'ধল! যাইতে পারে। বাস্তবিক. সংগ্রহ বর্তীর প্রতিজ্ঞা 
বাক্যে স্পষ্টতঃ দেখা াইতেছে যে, তিনি আচারধন্' সম্যক রূপে বলিতে প্রবৃত্ত 
হন নাই, পরাশরোক্ত শুদ্ধিতত্ব বলাই তাহার উদ্দেশ । 


(৮৩) 


প্রথমাধ্যায়ে আচার; পরাশরের নিকট গমন ও তাহার নিকট ধন্ম' জিজ্ঞাসা! 
এবং কলিযুগের ধর্মের অবস্থা বর্ণন করিয় গ্রস্থারস্তে বলিয্লাছেন। 
যুগে যুগে সামর্ঘ্যং শেষং যুনিভির্ভাষিতং | 
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্ত প্রধীয়তে || ৩৩.১ 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয় মাধবাঁচাযের্টর ভাষ্য বড়ই আদর করেন ( যদিও সকল 
হ্গানে নহে॥ তাহার বিচারের মূল বিষয়ের মীমাংসা যাহা মাধবাচাধ্য করিয়াছেন 
তাহা অগ্রাহ করিয়াছেন এবং অন্ত সকল স্থলে ভাষ্যকাঁরের অর্থ অতি আদরের 
দহিত গ্রহণ করিয়াছেন ) সুতরাং ভাষ্যকার এই বচনের অর্থ কিন্গ করিয়াছেন 


পাঠকবর্গ বিবেচল! করিয়া দেখুন 
ভাঁষ্যকারের অর্থ। 


«শেষম্‌" অবশিষউং তত্তদৃযুগ- সামধ্যং মুনিভির ন্যের্বি 
শেষেণ ভাঁষিতমৃ। 

' মুনিগণ যুগে যুগে সামর্থ্য ক্ষয় হয় বলিয়াছেন এবং কলিথুগে যে শেষাবশিষ্ট 
সামথ্যান্থ্যায়ী পরাশর যে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। কলিতে যে 
শেষাবশিষ্ট সামর্থ্য আছে, তাহা মুনিগণ কিরূপে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, তাহার 
উদাহরণ স্বরূপ ভাষ্যকার যেসকল পূর্ব মুনিগণের বন উদ্ধত করিয়াচ্ছেন, তাহার 
কতক গুলি উদ্ধত করিলাম। ইহাতে এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, ধন্ম শাস্্োক্ত যে 
সকল কার্ধ্য সাধন করিতে বিশেষ গ্লামথ্য প্রয়োজন, কলিং ঘুগের সামর্্যহীন লোকের! 
তাহ। নিয়ম পূর্বক আচরণ করিতে সক্ষম হইবে না, স্থতরাং মুনিঠাণ তাহ। নির্বাচন: 
করিয়। কলিতে বজ্জনীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । 

্রহ্ষপুরাণে,-* 
দীর্ঘকালং ্রহ্ষচর্য্যং ধারণঞ্চ কমগুলোঃ। 


গোত্রান্মাত্‌ মপিপ্তান্তু বিবাহো গোবধস্তথ। ।| 
. নরাশ্বমেখে মদ্যঞ্চ কলৌ বর্্জং দ্বিজ(তিভিঃ | 
ক্রতুরগ্রি,- 
দেবরাচ্চ সুতোত্পতি দত্ত কন্যা! ন দীয়তে। 
ন ষজ্ঞে গোবধঃকার্য।? কলো ন চ কমগ্ুলুঃ | 
পুরাণেইপি,- 
উচ়।য়াঃ পুনরদ্ধাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধস্তথ] | 


কলো পঞ্চ ন কুব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কক্ণগুলুষ্‌ || 


॥ 


( ৮৪ ). 
তথা, অন্ঠেইপি ধর্শজ্ঞ-সময়-প্রমাণকাঃসস্তি _- 
বিধবায়াং প্রজোৎপত্তৌ দেবরস্য নিয়োজনয্‌। 
বালিকাইক্ষতযোন্ৌশ্চ বরেনান্যেন সংক্কৃতিঃ | 
কন্যানাম সবর্ণানাং বিবাঁহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ । 
আততাগ্নি-ছিজাগ্র্যান?ং ধর্্যুদ্ধেন হিংসনম্। 

_ দ্বিজস্যাধেবী তু নিষীণং শোধিতস্তাঁপি সংগ্রহ: | 
সত্রদীক্ষ। চ সর্ব্বেষাং কমগুলু বিধারণম্‌ । 
মহঃপ্রস্থান.গমনং গো সংক্ষপ্তিশ্চ গো-সবে । 
এতানি লোকগুপ্তযর্থ কলেরাদে মহাত্মভিঃ | 
নিবর্তিতানি কর্মাণি ব্যবস্থা পুর্ববকং বুধৈ: | 
সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমীণং বেদবস্তবেৎ। 

ভাষ্যকার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন, 
তাহাতে এইরূপ স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে,পরাশর স্থতি-সংগ্রহ-কর্তার শুদ্ধি সহ্ধে 
বিস্তারিতরূপে বলাই উদ্দেস্ত। পুর্বে খবিগণ কর্তৃক যে সকল ধর্দ্াচরণ উক্ত 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে সকল কার্য প্ররুত ধর্শভাবে ও সংঘত চিত্তে অনুষ্ঠিত 
না হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা পির্বাচন করিক্না মুনিগণ শক্তিহীন 
অধর্শপ্রবল ব্যক্কিদ্দিগকে তাহ। হইতে প্রতি নিবৃভ হইতে পূর্বেই বিধিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন বলিয়া ধর্্মাচরণ সম্বন্ধে সংগ্রহকর্তী বিশেষ করিয়া কিছুবলেন নাই। 
তবে প্রসঙ্গক্রমে অতীব সংক্ষেপে মধ্যে মধ্যে ছুই একটা ব্যবস্থার উল্লেখ, করিয়া- 
ছেন মান্র। পরাশর সংহিতার আদ্যোপান্ত পযালোচন। করিলে এই সিদ্ধান্তই 
প্রক্কত সিদ্ধাস্ত বলিয়। অন্থভুত হর। এবং যে সকল কাষ্যঃ কলিযুগে অর্থাৎ 
শক্তিহীন লোকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়! ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহ পরাশর 
সংহিতার সংগ্রহকর্তী, থে স্বীকার করিয়াছেন, তাছা ইহাদ্বারাই সিদ্ধ: হইতেছে। 
ইহাদ্বারা ইহাঁও প্রতিপন্ন হইতেন্ছে যে, মুনিগণ সমকেত হইয়া অবগ্তান্তাবী 
অনিষ্ট নিবারণের জন্য অধর্ম্-প্রবল-শত্্ভীন লোকদিগের পক্ষে যে সকল কন্ধ 
অনাঁচরদীয় বলিয়। সিদ্ধাস্ত করিক্লাছেন, সেই সকল কর্ম ভির ধর্মশানস্ত্রোক্ত আর 
সকল বিহিত কায?ই অসুষ্ঠের এবং শক্তিবান্ব ব্যক্তিদিগের পক্ষে শান্ত্রোক্ত সমস্ত 
কার্য)ই অক্ুষ্টেয়, তীহাদদের পক্ষে উক্ত নিষেধ ব্যবস্থাপিত হয় লাই। এক্ষণে 


(৮৫) 


গাঠকগণ বিবেচনা! করিয়া দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বেরূপ বুঝাইতে চেষ্টা 


করিয়াছেন যে, কলিযুগ্রের ধ্র্মাত্মাগণ পুরাণোক্ত মুনিগণের ব্যবস্থা মানিতেন 


না, সেইজন্ত এরূপ লিষেধ সত্বেও তাহার। অশ্বমেধাদি বজ্ঞ, অগ্থিপ্রবাশে, ক্ষেত্রজ 


মস্তানোৎ্পাদন, কমগুলু ধারণ ইত্যাদি কলিনিষিদ্ধ কার্ধয সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহ] 
নিতান্ত ভূল সিদ্ধাত্ত, এবপ শাস্ত্রের অযথ। মীমাংস' ব্যক্তিমাত্রেরই অগ্রাহ । 


নিম্নলিখিত তালিকা! হইতে পাঠকগণ স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইবেন যে, পরাশির- 
সংহিতা-সংগ্রহকর্তী চতুর্ধর্পের আশ.ম ধর্ম বলিতে প্রবৃত্ত হন নাই, পরাশরোক্ত 


শুদ্ধিতত্ব স:গ্রহ ধরাই তীহ্রার প্রধান উদ্দে্ত | 


পরাশর সংহিতা । 
১ম অধ্যায়ে--৬৪টা শ্লোক । ইহার মধ্যে ৩৬টী ক্লোক সুনিগণের ধর্মজিজ্ঞাঁসা ও 
কলিষুগের স্বাভাবিক ধর্দভাব বর্ণনে পর্যবসিত হইরাছে। অবশিষ্ট 
২৮টা শ্লোক ত্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র এই চতুর্ধর্ণের আচার, 
ধর্ম, রাজধন্্ন বিষয়ে স্থলতঃ এক একটা কথা বলা হইয়াছে। » 
২য় অধ্যায়ে_সর্বশুদ্ধ ১৬টা শ্লোক। ইহাতে চতুর্ধর্ণের গৃহস্থের পক্ষে কার্ধ্যা- 
কারের ব্যবস্থা, এবং তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা 
ব্যবস্থিত হইয়াছে। 
৩য় অধ্যারে-_৫৪টী প্লোক। সমস্তই শুদ্ধি ব্যবস্থা । অর্থাৎ অশৌচাদির ব্যবস্থা 
লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রারভ্ভে এই কবিত1,-- 
অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা 
দিনত্রেয়েণ শুদ্ধযন্তি ব্রাহ্মনাঃ প্রেত স্ুতকে ।॥ ১1 ৩ 
অর্থাৎ অতঃপর জম্মাশৌচ ও মরণাশৌ5 কীর্তন করিতেছি । 
৪র্থ অধ্যায়ে--৩ণ্টা শ্লোক । এই অধ্যায়ের ১ম হইতে প্রারশ্টিত্ত ব্যবস্থা আর 
* করিয়া ১৮। ১৯।২* এই তিন্টা প্লোকে "পুত্র ও পুক্রসংগ্রহ 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং অবিবাহিত অগ্রজ বর্তমানে 
অন্ুজের বিবাহ নিষিদ্ধ এবং তাহার প্রাঞ্চিভ বলিয়া! প্রসঙ্গক্রমে ' 
৪টী শ্লোকে বিধবার আচার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
৫ম অধ্যায়ে--২ঙটী শ্লোক। সমুদয়*শুদ্ধিতত্ব সন্বদ্ধীর | 
৬ষ্ঠ অধ্যারে-_৭১টী শ্লোক । সমুদয় শুদ্ধিব্যবস্থা সন্বন্থীয় । 
৭ম অধ্যায়ে--৪৩টী শ্লোক । সমুদয় শুদ্ধি সম্বন্ধীয় । কেবল বৃষলী সেবার প্রায়- 
শ্চিত্ত বলিতে গিয়া বৃধলী কাহাঁকে বরে, ইহা ব্যখ্যা করা হই- 
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্নাছে এবং তৎসঙ্গে “অষ্টবর্ষ। ভবেৎগে। রী” ইতযাদি বচনটা 
উল্লিখিত হইয়াছে, ও কন্তাদানের পুর্বে রজন্বলা হইলে তাহার 
পিতা, মাতা ও ভ্রাতা কিরূপ পাপে লিপ্ত হয়, তাহাও বর্ণিত 
হইয়াছে । কিন্তু এ সমুদয় বর্ণন করিতে ৪টী কবিতা মাত্র ব্যয়িত 
হইয়াছে। 
৮ম অধ্যায়ে-_৪সটা শ্লোক সমস্তই গোবধ প্রায়শ্চিত্ত নির্ণায়ক। 
৯ম অব্যায়ে-_৬২টী শ্লোক সমস্তই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা । 
১০ম অধ্যায়ে--৭ংটা শ্লোক ক, ত্র ঞ্জ 
১১শ অব্যায়ে--৫৪টী শ্লোক এ উই “তর 
১২শ অধ্যার়ে--৭৫টা, শ্লোক ও এঁ এ 


এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিল্পা দেখুন, লঘ্বু পরাশর সংহিতা আঠার 
নির্ণায়ক, কি প্রারশ্চিস্ত বিধায়ক । ইহাতে জাত কর্্মাদির কোন ব্যবস্থা নাই । 
দির্খশীতির সর্ধপ্রধান সংস্কার উপনয়ন, তাহারও কোন ব্যবস্থ।! নাই । বন্যার 
বিবাহের কাঁল নিক্সম ভিন্ন আর.কোন বিবাহবিধি নাঁই। বস্ততঃ আচার ও ধর্ম 
সম্বন্ধে লঘু সংহিতার প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে ছুই একটী বিষয় যাহা *্উক্ত 
হইয়াছে, তত্তিনন আর কোন কথাই নাই । এই সংহিত1 প্রণয়ন কর্তার প্রায়শ্চিজ্ভ 
বিষয়ক ব্যবস্থা সকল সংগ্রহ করাই প্রধান উদেস্ঠ, সুতরাং আচার ও ধর্ম 
সম্বন্ধে বিশেষ করিক্স! কিছুই বলেন নাই। ্সঙ্গক্রমে উক্ত স্থুল ব্যবস্থা লইয়া 
বিধি-নিষেধ-বিষলে নিশ্চয় মীমাংসা হইতে পারে না। এরূপ মীমাংসা প্রণালী কেবল 
শান্ত্রানভিজ্ঞ আধুনিক নব্য দলের পক্ষে সম্ভবে। হিন্দুশান্ত্রজ্ঞ কোন ব্যক্তিই একসপ 
প্রণালীতে ব্যবস্থা নির্ণয় করেন না, চিরকালই বচনের পূর্বাপর * দেখিয়। 
গ্রস্থাস্তরের সঙ্গে এক বাক্যতা রাখিরা, বচনের প্রকৃত তাৎ্প, তাহার স্থল 
ও প্রয়োগ নিদ্ধীরণ করিয়া থাকেন । আজ কাল যেরূপ শান্ত্র মীমাংসার সহজ 
প্রণালী উত্তত হইয়াছে, এরূপ প্রণালী পুর্বে প্রচারিত হইলে স্মার্ভ ভট্টাচার্ষেযর 
স্বতি সংগ্রহ করিতে খ্রত শান্তর উদধাটন করিতে হইত ন1। সকল ধর্ম শাস্ত্রের 
এক বাক্যতা করিবার তাৎপয্য এই যে, বচনের প্রকৃত তাৎপধ্য প্রণিধান 
করিতে না পারিয়া আমরা অনেক স্থলে অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। থাকি। 
"প্রকৃত তাম্পর্যয মীমাংসা করিবার জন্ত টাকাকারের ব্যাখ্যা যেমন দেখিবার 
প্রয়োজন হয়, সেইক্প ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় এক বিষয়ের ব্যবস্থা যে যে রূপে 
উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন হুইরা থাকে । কোঁন সংহিতায় হয়ত 
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কোন বিষয়ের স্থলতঃ কৌঁন ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে, কিন্ত অন্ত সংহিতায় এ বিষয়ের 
বিস্তৃত ব্যাথ। আছে, সুতরাং দ্বিতীয় সংহিতা পূর্বোক্ত সংহিতার টীকাঙ্বরূপ 
হইল। সুতরাং যে ব্যবস্থা স্থলতঃ খার্ণত হইয়াছে, গ্রশ্থীস্তরের বিস্তৃত ব্যবস্থা 
অবলম্বন পুর্বক তাহার প্রর্কত তাৎপর্য মীমাংসা করিতে হয়। এই জন্যই 
পূর্বাপর এই কথা চলিয়া আলিতেছে,__ গ্রস্ত গ্রন্থাত্তরং টীকা? অর্থাৎ 
এক গ্রন্থ অন্য প্রস্থের টীকান্বরূপ। অতএব কোন্‌ শাস্ত্রের ব্যবস্থা কোন্‌ স্থলে 
কিরূপে প্রযুক্ত হইবে, তাহ। নিশ্চয় করিতে হইলে শাস্দ্রীস্তরের সহিত একবাক্য 
“কর! নিতান্ত, আবশ্তক। কিন্ত, পাছে গ্রন্থান্তরের সঙ্গে একবাক্য করিতে গেলে, 
তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরবচন কলিযুগের জন্য 
সর্দদোগরি বিধেয় বলিয়া পুর্সোক্ত বিচার প্রণালীর *আশয় গ্রহণ করিতে ইচ্চা 
করেন নাই, কিন্তু পরাশর সংহিতা প্রচারের পর কর্পিবুগে ঘুধিহ্িরের প্রতি ধর্ম 
উপদেশ কালে ভগবান বলিকাঁছেন, বুদ্ধ গৌতম সংহিতা যথা,__ 


ভাঁরতং মানবোঁধর্শাঃ সাঙ্গ বেদ ঞিকিৎলিতম্‌ । 
আজ্ঞা সিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতৃভিঃ | 
ভারত, মন্ধুপ্রোক্ত ধর্মশান্্র, সাঙ্গবেদ ও আযুর্কেদ ইহাঁর। আজ্তাসিদ্ধ, কোন 
যুক্তিদ্বার! ইহাদিগকে উল্লজ্বন করিবে ন্। এ 
এই মীমাঁংসাদ্বারা পরাশরোক্ত ধর্মশান্ত্রের বিদঠাসাগর মহাশয়ের কপ্পিত 
গুরুত্ব আর রক্ষা হইতেছে | সুতরাং পরাশরোক্ত কোন ব্যবস্থা মহ বিরুদ্ধ 
হইলে কলিবুগেও.যে অগ্রাহ্য হইবে তাহা স্থির নিশ্চয়। *সর্ধ কালজ্ঞ অন্তর্ধামী 
ভগবান নারায়ণ, বোধ হয়, কলিযুগে এইরূপ বিতপ্ড! উপস্থিত হইবে জানিয়া অব- 
তরণ পূর্বক এই বাক্য যুধিষ্টিরকে বলিবার ছলে জনসাধারণের অবগতির জন্ট 
বলিয়া গিয়াছেন, নতুবা! কলির পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম ব্যাখ্যার. জোঁতে 
মন্বাদি ধর্মশান্্র অকুলে ভাসিয়া যাইত। কালের এমস্ক্ু বিচিত্র গতি যে, 
ভাষ্যকার মাঁধবাঁচার্যেযর মত মাত্র অবলম্বন করিয়! ছিদ্যাসাঁগর মহাঁশয় আজ পরা- 
শরের বুচন ম্যাদি ধর্মশীস্তু বিরুদ্ধ হইলেও কলিযুগে তাহা গ্রাহা, এই কল্পিত বাক্ষ্যে 
বেদ, ভগবান বিষণ, বৃহস্পতি ও ব্যাঁস প্রস্ৃতির মীমীংসা খণ্ডন করিতে সাহসী 
হইরীছেন, এবং লোক সকল এমনই ' গতান্থগতিক হইয়1 পড়িয়াছে যে, কয়েক 
বৎসর এই মীমাংসাঁরই আদর করিয়া. অনেকে ধর্ধ ভষ্ট 'হইয়াছেন। ইহা 
আর. কিছুই নহে, কেবল “ধর্্মজিতো হ্াধর্মেণ” ইত্যাদি বচনেক্ত কলিমাহাঁক্ক্ের 
সার্থকতা হইতেছে। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


- বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর বাক্য মন্তুবিরুদ্ধ হইলেও তাহা মানিতে হইবে, 
ইহা। বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই) বিঃ বিঃ ২য় পুস্তকের ৫৮ হইতে ৬৩ পৃষ্ঠা পব্যস্ত প্রমাণ 
প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অন্তান্ত ধর্্যশান্ত্র মন্থ বিরোধী হইলে ও তাহ। 
প্রচলিত রহিয়াছে । স্থতরাং মনু বিরোধী হইলেই ষে ব্যবস্থা অগ্রাহ হইবে 
এমত.নহে। বাস্তবিক এ মীমাংসা! ভ্রান্তিমূলক; এক এক করিয়া এ ও স্থল 
উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। 

. প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন,_ 


ভ্রিংশদ্র্ষো। বহেৎুকন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীম্‌ | 
্র্যষ্ট-বর্ষোইহটবর্ষাং ব1 ধর্মে ীদতি সত্বরঃ1। ৯1 ৯৪ || 


বিদ্যাসাগর কৃত অস্বাদ-_. 
যাহার বয়স ত্রিশ বংসর সে দ্বাদশবর্ষ বাধা কন্তাকে বিবাহ করিবেক। কিন্ব! 
যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর সে অষ্টবর্ষবয়স্কী কন্ঠাকে বিবাহ করিবেক। এই কাল 
নিয়ম অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে ধর্মতষ্ট হয়। 
 পস্থনে মন্থ বিবাহের ছুই প্রকার ক্তাল নিয়ম করিতেছেন, এবং এই দ্বিবিধ 
কাল নিয়ম লঙ্যন করিলে*্ধন্মত্রষ্ট হয় তাহাও কহিতেছেন 1” 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্ু বচনের যে অর্থ করিক্লাছেন, তাহাতেই ভ্রম রহিয়াছে, 
স্থতয্াং তাহার মীমাঁংসাও দৃষ্য হইয়াছে। 
ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশ বর্ষায়! কন্তাকে এবং চব্বিশ বীর পুরুষ অষ্টমবর্ষীয়। 
কন্তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া মন্ছু কোন কাল নিয়ম করেন নাই, এবং এ নিয়ম 
লঙ্ঘনে যে ধর্ম নষ্ট হয় ইহাও বলেন নাই তিনি কেবল বয়স উল্লেখ করিয়া 
বিবাহের যোগ্য কাপ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র, অর্থাৎ ৩০ ব্সর বয়স্ক পুরুষের. 
পক্ষে ১২ বত্সর বয়স্ক! কন্ত। বিবাহের যোগ্য এবং ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষের পক্ষে 
: ৮ম ব্ধীয়া কন্ত1 বিবাহের যোগ্য । এইক্সপ যোগ্য বিবাহে ব্ধর্শে সীদতি সত্বরঃ” 
অর্থাৎ গাহস্থা ধর্মে শীত গতি হয়। উক্ত কাল অতিক্রম করিলে ধর হানি হয়, 
ইহা বচনের তাৎপধ্য” নছে। আমরাও এইক্ধপ দেখিয়া আসিতেছি যে, পাত্রের 
“বয়স কিছু বেশী হইলে, তৎপক্ষীয় লোকের একটু বড় কন্তা অনুসন্ধান করিয়া 
থাকে এবং কন্ঠ অল্প বরন হইলে যোগ্য কন্তা নয় বলিয়া অগ্রশন্ত জ্ঞান করিয়! 
থাকে । বয়োধিকের জন্গ অন্ন বয়স্ক কন্ঠা বিবাহে অযোগ্য বলিয়া! কিছু বয়স্থ! বন্যার 


(৮৯ ) 


অনুসন্ধান হইয়া থাঁকে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ত এই যে, বর ও কন্ত1 সন্বর গাঁহস্থ্য ধশে 
আবদ্ধ হইবে এবং ইহ! নর অনুমোদিত | | এ 

এ ব্যাখ্য। আমার স্বকপোল কল্পিত নহে, কুল্প ক ভষ্ট ও এইরূপ ব্যাখ্য। করিয়া! 
ছেল । ০ ্‌ 

ত্রিংশঘ্র্ষঃ পুমান্‌ দ্বাদশ রা মনোহারিণীং কন্ঠ যুদ্ধ 

হে চতুর্বিংশতি বর্ষোবাহ্বর্ষাং গাঁন্থ্য ধর্ট্েইবসাঁদং গচ্ছততি 
ত্বরাবান | এতচ্চ যোগ্যকাল প্রদর্শনপরং নতু নিয়মার্থং প্রয়ো 
ণৈতাবতাঁ কাঁলেন গৃহীত বেদেো ভবতি, ত্রিভাঁগ বয়স্ক চ কন্যা 
বোঁচধ,নো যোগ্যেতি | গৃহীত বেদশ্চোপকৃর্ববাণকো গৃহস্থাশ্রমং 
প্রতি ন 1 বিলঙ্কতেতি সত্বর ইত্যস্যার্থঃ | ৯৪ | 

পাঠকবর্ দেখুন, কুল্প, কভট্ট স্পর্টাক্ষরে বলিরাছেন যে। এই মন্থ বচন বিবাহের 
কাল নিয়ামক নহে। বিরূপ বয়স্ক পাত্রের কিরূপ বয়স্কা কন্তা বিবাহ-যোঁগ্য এবং 
প্রইরূপ, পাত্রের বযক্রমান্গুসারে উপবুক্ত বর্স্কা কন্াঁর পরিণয় হইলে উভয়ে অনি 
বিলম্বে গাহস্থ্য ধর্দে নিবিষ্ট হয় । ইহাতে মন্থু বিবাহের কাঁল নিয়ম করেন নাই, 
স্থতরাং নিয়ম লঙ্ঘনের পাঁপও বলেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনর্থক অযথ! 
আর্গ কল্পনা, করিয়া শাস্ত্র বিরোধ দেখাইয়াছেন। * 

ভাল, এক্ষণে দেখা উচিত কন্ত$বিধাহের কাল নিয়ম সম্বন্ধে আমরা কোন, শা 
অনুসারে চলিয়া থাকি । অতএব মন্থু, কাত্যায়ন ও পরাঁশর ইই্দের প্রত্যেকের 
ব্যবস্থা কি তাহা আলোচন। করা কর্তব্য। 

মনু 'কন্তা সম্প্রদানের কোন কাল নিয়ম করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন । 

বৃধলীফেনপীতস্ত নিঃশ্বাসোঁপহতস্যচ | 
তন্সগঞৈব প্রন্থুতস্ত নিষ্কৃতি ন. বিঘীয়তে ৭১৯৩ 


রজঃ প্রবৃত্ত কন্তাকে গ্রহণ করিয়! যে তাহার অধর রস পান করে, অথব। 
একত্রে শয়ন করে কিন্বা৷ তদগর্ডে সস্তাঁন উৎপাদন করে, প্তাহার পাপের নিষ্কৃতি 
শাস্ত্রে উদ্ত হয় নাই। তি 

ইহাতে এই বুঝাইতেছে যে; সম্প্রদাসের পুর্ব যে. কন্যা! রজস্বল] হুইয়াঁছেঃ সে 
অবিবাহাহ্া। ৷ অজ্ঞাঁতে বিবাহ হইলে তাঁহাকে ভাব্য রূপে ব্যবহার করিবে না। 
অতএব খতু প্রবৃত্ত না হইতে কন্তা পাত্রস্থ করাই বিধি। ইহাতে বয়সের, নিয়ম 
নাই। ষত বয়সই কেন হউক নাঁ, রঃ গ্রাত্ত হইলেই আর সে কন্ঠ) গ্রহণীক্ক নহে । 


১, 


( ৯৭ ) 


অতএব কত কালে কন্তার রজঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে, ইহা নিশ্চক্স কর! স্বতঃই কর্তব্য 
বলিয়া উপলন্ধি হর, এই জন্ত অঙ্জির| বলিয়াছেন । , 
অফটবর্ষা ভরেদ্‌ গে'রী নববর্ষা তু রোহিত্বী। 
দশমে কন্যক! প্রোস্ত। অত উর্ধং রজন্বল] | 
তম্মাৎ সংবতরে প্রাপ্তে দশমে কন্যক। বুধেঃ | 
প্রদ্ধাতব্যা প্রযত্বেন ন দোষঃ কাল দোষতঃ || 


অষ্টবর্ষীয়া। কন্ত/কে গৌরী, নবমবধীয়াকে রোহিণী, দশম ব্বীকাকে কন্ঠ এবং 
ইহার উদ্ধঘ বয়স্কা হইলে রজন্বলা বলে। অতএব দশম বর্ষ উপস্থিত হইলে বিচক্ষণ 
ব্যক্তিগণ কন্ঠাকে পাত্রহ্থ করিবেন, তখন আর কাল দোষ জনিত দোষ নাই। 
ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দশ বৎসরের মধ্যে রজঃ প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবন! 
নাই, এবং দশ বৎসয়ের পর রজঃ প্রকাশ হুইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ঘশ বৎসরের 
মধ্যে সকলের বস্ক। পাত্রস্থ করিবার ঘন্ত ক্র উচিত, কিন্ত এন্থলে পাঠক বর্গ স্বরণ 
রাখিবেন ঘষে, বস্তার বয়স দেখিক়। বিবাহান্থা কি অবিবাহাহ্থা তাহ। শ্থির করিতে 
হইবে নাঁ। মুখ্য উদ্দেপ্ত এই যে, কন্তার রজঃ প্রবৃত্তি হইবার পূর্বে কন্তা সম্প্রদান 
বিধেয়্ | ' খদি কাহার দশ বৎসরের পূর্বেই রজঃ প্রবৃত্তি হইব থাকে, তাহা! হইলে, 
সে-কন্ত! গ্রহ্ণীয় নহে। এবং ছ্বাদশ বৎসরের অধিক বরস্থ। কন্তা! ও. রজ: প্রবৃত্ধ। 
ন! হইলে গ্রহণীয়! | 
উদ্ধাহতত্বধৃত্ত ব্যাস াধ্যিমহাভারতে : যথ।-_ 
ত্রিংশহর্ষঃ যোড়শবর্ষাং ভাধ্যাং বিন্দেত নিগ্রিকাম্‌। 
অতোইপ্রবৃন্তে রজঙ্ি কন্ত।ং দদ্যাৎ পিতা স্কৎ | 
মহা। দোষঃ স্পৃশেদেন মন্যঘৈষ বিধিঃ সতাম্‌। 
অপ্রবৃত্ত রস! ত্রিশ অথবা যোড়শ বর্ধীরা কন্তাকে ভাষর্যার্থে বিধিবৎ গ্রহণ 
করিবে । অতএব খতুমত্তী না! হইতেই পিসা। কন্তা সমপ্রপ্ধান করিবেন। ইহার 
অন্রর্থচিরণ করিলে অত্যস্ত দোষ হয়, সাধুগণ এই বিধি করিয়াছেন। কিন্ত 
পাছে রজঃ প্রবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কায় দশ বৎসরের মধ্যেই যে-কন্তা পাত্রে সন্ত 
করিতে স্ইবে শ্রমত নহে 1 -উক্ত কাপের মধ্যে ছুপাত্রে লম্প্রদাল করিবার জন 
লফলে বস্ববান হইবে। যত্র করিয়াও যদি হুপাত্র ন! পাওয! যাক্স, তাহাহইলে 
পাত্রের শদ্ঠ অপেক্গণ করিবে, 'ইহাতে দশবৎসর উত্তীর্ণ হইলে অন্ব1 কন্ঠ! খতুমতী 
সুইলেও দোষ নাই। এক্ধপ কারণ সত্বে দশম বর্ধাতীত বর়ঙ্ক। খড়ুমতী কন্াও 


( ৯১ ) 


গ্রহণীয়, তাহাতে পুর্কবোক্ত* মন্থুবচনে যে বৃষলী পতির দোষের কথ। উক্ত 
হইয়াছে সে দোষ. এমত স্থলে ঘটিবেক না। 
মন্ত্র বলিয়াছেন । ্ 
ক।মমামরণাত্তিতেদ্‌ ছে কন্যার্ত মত্যপি । 
ন চৈবৈনাং প্রষচ্ছেত্ত, গুণহীনায় কহিচিৎ 11৮৯৯ 
 ভ্রীণি বর্ষাণ্যদীক্ষেত কুমার্যযতুমতী সতী । 
উ্ধন্ত কালাদেতম্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্‌ | ৯০1৯। 
খতুমতী হইয়াও কন্তা জামরণ পিতৃগৃছে অবস্থান বনি তথাপি ইচ্ছ। পূর্বক 


, গুণহীন বরকে কন্তাদান করিবে না।৮৯ 
কুমারী খতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, পরে উদ্ধা অথবা! সদৃশ 


পতি গ্রহণ করিবে ।৯০ 
কিত্ত পরাশর বলিয়াছেন। 


অফ্টবর্ষা ভবেদ্‌ গৌরী নব বর্ষাতু রোহিনী | 

দশ বর্ষা ভবেহ কন্যা অত উর্ধং রজস্বলা |৬1৭অ। 

প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাঁং ন প্রষচ্ছতি | 

মাসি মাসি রজস্তজ্যাঃ পিকন্তি পিতরঃ স্বয়ম্‌ 1131 

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যে্ে! ভ্রাতা তখৈবচ। 

্রয়স্তে নরকং যাস্তি দৃষ্ট। কন্যাং পজস্বলাম্‌ || ৮। 

যাস্তাং সমুদ্ধহেৎ কন্তাং ব্রাহ্মণোইজ্ঞান মোঁছিতঃ। 

অসম্ভ।ম্যোহ্যপাঙতেয়ঃ স বিপ্রোরবলীপতিঃ 1৯1 . 

অষ্টম বর্ীয়! কন্যাকে গৌরী, নবম ব্ধীয়াকে রোহিণী ও দশম বর্ধীয়াকে কন্ঠ 

বলা যায়। দশম বর্ষ অতীত হইলে রজস্বলা হইয়া থাকে। কন্তার দ্বাদশ বর্ষ 
বয়ঃক্রম হইলেও যে পিতা বন্যা দান ন! করেন, তিনি স্বয়ং কন্তার আর্তব পাঁন 
করেন । অ্বীয়মানা ক্ষন্থাকে রজঃ প্রবৃত্ত দেখিলে পিতা মাতা ও জোষ্ঠ ভ্রাতা 
নরকে পতিত হন । এবং যে অজ্ঞান মুগ্ধ প্রাঙ্গণ এমত কন্তার পাণিগ্রহণ করেন, 
তিনি বৃষলীপতি নামে . অভিহিত হন এবং তিনি সম্ভাঁষণের যোগ্য .নছেন এবং 
ভাহার সহিত একপংক্তিতে ভোজন করিতে নাই। . | 


পরাশর কোন বিশেষ বিধি ন। বলি সাধারণতঃ ব্যবস্থা দিয়াছেন মরে দশ 
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বর্ষের মধ্যে কন্ঠ সম্প্রদান করিবে, অন্ততঃ : দ্বাদশ বর্ষ পধ্যস্ত কা অবিবাহিত! 
রাখিতে পারিবে । যে কোন কারণে হউক দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে য্দি কন্ঠ 
অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কেহ বিবাহ করিবে না, করিলে 
তাহাকে বুষলীপতি বলা ধাইবে এবং তাহার সহিত কেহ কথা কহিবে না, কৈশ 
তাহার সহিত একত্র ভোজন করিবে না, সে বন্তার পিতা মাতা সকলেই পাতককী 
হইবে। এ .. র 
যি পরাশরের ব্যবস্থা শাস্ত্রীস্তরের সহিত সানঞ্ন্ত না করা যায়, কারণ বিদ্যাসাগর 
মহাশরে বলেন যে, পরাশর কলিবুগের জন্যু প্রধান শাস্তু, ইহাতে অন্ত শাঞ্রের 
বিরোধী ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাই গ্রাহ, তাঁহা হইলে এইব্ূপ বুঝা যায় যে, জুপাশ 
পাঁওয়। বাউক ব। নাই যাউক, কন্ত। দ্বাদশ বর্ষের অতীতকাঁল পধ্যন্ত অবিবাহিতা; 
রাখিলে পিতা মাতা ভ্রাতা নরকস্থ হইবে এবং দ্বাশবর্ধাতীত বরং প্রাঞ্চা 
কন্তাকে থে গ্রহণ করিবে সেও পতিত হইবে। কিন্তু নন্ু বলেন, তাহা নহে। 
স্থপাত্র প্রাপ্ত হইলে অথবা স্থপাত্র পাইবার যত না করিয়া যদ্দি কেহ কন্তা আপ; 
নার গৃহে অবিবাহিতা রাখে এবং তাহাতে যদি কন্যা খতুমতী হয় তাহ হলো 
সে কন্ঠাকে কেহ গ্রহণ করিবে না, কিন্তু বদি যন্তর করিয়1ও সুপাত্র পাওনা না 
যায়, তাহা হইলে বরং খতুমতী-হইলেও অবিবাহিতা রাখিবে, তথাপি অপান্ডে 
সম্প্রদান করিবে না। 'ম্ুপাত্র পাইবার অনুরোধে কন্ঠ খতুমত্ভী হইলেও নিন 
বৎসর অপেক্ষা করিবে, পরে .উৎক্ষ্ট ন্‌ হউক, সমান গুণসম্পন্ন পাত্রে কন্চ। 
ন্যস্ত করিবে, তথাপি গুণহীন পাত্রে দিবে না। এখন পাঠকগণ দেখুন আমরা 
কোন্‌ মতে চসিতেছি £ . সকলেই জানেন যে, কুলীন মহাশয়ের! উপঘুক্ত পার্জ 
নাপাইলে কন্যা আমরণ অবিবাহিত রাখিয়া! থাকেন, এবং 'উপ্রবুক্ত পাত্র প্রান্ত 
হইলেই খ্াহুমতী দ্বাদশ বর্ষাতীত বয়স্ক; অনেক কন্তা পাত্রস্থ করিয়! থাকেন। 
গরাশরের ব্যবস্থান্ুনারে কন্তাদাতা৷ সপরিবারে নরকগানী ও যে পাত্রের সহিত এপ 
কন্তার বিবাহ হয় সে পতিত, সম্ভাষণের অযোগ্য এবং অপাংক্তের। কিন্ত 
পরাঁশরের ব্যবস্থা আমরা কতদূর প্রতিপালন করিতেছি, একবার তাহা স্থির চিডে 
বিবেচন। করিয়া দেখুন । খাহারা পরাশরের যবস্থানুসারে অসম্ভাষ্য- ও অপাঁং- 
ক্রেয়, তাহারাই আমাদের সমাজের প্রধাননেতা, তাহাদিগকে লইাই সমাজ, 
'াহারা যে সমাজে পদার্পণ নী করেন, তাহা অপ্রতিষ্ঠিত। এতএব দেখুন, 
আমর! পরাশরের ব্যবস্থান্থুসারে চলিতেছি, কি মন্ুর ব্যবস্থা মতে চলিতেছি ? 
আমার বোধ হয়, পনকলেই স্বীকার করিবেন যে, এরস্থলে আমরা সকলেই মন্ুর 
মনীসুলারে চলিতেছি'। অতএব এন্প বিবাহ বিষয়ে মন্ুর মত উপেক্ষা 
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করিয়া শান্তাস্তরের মত লইয়। আমর] চপিয়া থাকি, ইহা মাণ করিবার জন্ত 
বিদ্যাসাগয় মহাশয় যে প্রয়াস পাইয়্াছেন, তাহ! নিস্কল হইতেছে। প্রতুযতঃ 
ইহা'নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কঙ্সিধুগে বে পরাশরের শান্তর তিনি 
প্রধান বলিয়। গণ্য করিয়াছেন, ইহবুগে লোকে তীহারই ব্যবস্থা একেবারে অগ্রান্ 
করিয়া! মন্গুপ্রোক্ত ব্যবস্থান্থসারেই চলিয়! আসিতেছে । অতএব মন্ুপ্রোক্ত 
ধন্মশান্ত্র ষে পরাশর কি অন্থান্য ধর্শশান্ত বিরোধী হইলেও মে কলিয়ুগে আদৃত 
ও গ্রা্থ হইয়া থাকে, ইহা! স্থির নিশ্চয়, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, মন্থু বলিয়াছেন,” 
এক এবৌরসঃ, পুত্র: পিত্রযস্ত বস্থুনঃ প্রভু । 
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাভ্ত, প্রল্লীবনম্‌ 1৯১৬৩ । 
ব্টন্ত ক্ষেত্রজন্তাংশং প্রদদ্য।ৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ | 
ওরমে রিভজন্‌ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা ।1৯1১৬৪| 
উরসক্ষেত্রজো পুভ্রৌ৷ পিতৃ রিকৃথন্য ভাগিনৌ । 
দ্রশাপরে ভু ক্রমশে। গোত্র রিকৃথাংশ ভগিনঃ 11৯।১৬৫| 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা, 
এক ওঁয়স পুত্রই সমব্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী, সে দয়া. করিয়া! অন্তান্ত 
পুজ দিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেকু । কিন্তু রস পুক্র পিতৃধন্‌ বিভাগকালে ক্ষেত্র 
লাতাকে পৈতৃক ধনের ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবেক। , 
এইবূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন যে, ওরস ও ক্ষেত্রঙাদি 
সন্তান বর্তমানে "ওরস পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী। ক্ষেত্রজ সম্তান কেবল পঞ্চন 
অথবা যষ্তাংশ মাত্রের অধিকারী এবংস্দত্তক প্রভৃতি সন্তান গ্রাসাচ্ছাদন্রে অধিকারী । 
দ্তকাদি আর দ্রশবিধ পুত্র পুর্ব্ব পূর্বের অভাবে গোত্র ঘুনাংশ ভাগ ভইবেক । 
পেরে দেখাইয়্াছেন যে, কাত্যারন বলিয়াছেন, * 
উৎ্পন্নে স্বৌরসে পুত্র তৃতীয়াংশহ্রা সভা: ! 
নব্র্পা অসবর্শান্ত গ্রাসচ্ছাদন ভাগিনও || - 
সরস পুন্্ উৎপন্ন হইলে সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তকাঁদি পুত্রেরা' পৈতৃক ধনের 
তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে ও অসজাতীয়ের। গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবেক। 
ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, দত্তক পুত্র গ্রহণাস্তর . ওরস পুত 
দন্মিলে, রস ও দত্তক পুলের মদ্যে পিতৃধনের বিভাগ সম্দ্ধে মুন্ুর মতের 
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সহিত কাত্যাররণের ব্যবস্থা ভেদ আছে এবং আমর] মস্থর ব্যবস্থা না মানিয়া 
কাত্যারন স্বতির মত অবলম্বন করিয়া! চলিতেছি। বিদ্যাসাগর . মহাশকঈ নিজ 
উদ্দেস্তান্ুসারে বচনের অর্থ ও মীমাংস! করিয়াছেন । একপ্‌ নিরপেক্ষ বিচার আর 
কখনও দেখা যাক্স নাই। জীমুূতবাহন দায় ভাগে এই বচনের কিন্ধপ মীমাংসা 
করিক্াছেন এবং তিনিইবা কেন বিরোধ লেখেন নাই, তাহা দেখুন। খঅবস্তই 
বিদ্যাসাগর মহাশয্ষের মীমাংসা অপেক্ষ1 জীমুতবাহনের ব্যাথ্য। আদরনীর হুইবে, 
তাহার সংশর নাই। সামান্ত বুদ্ধিতে ইদ্গানীস্তন কালের মনুষ্যগণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহের 
,যে বিরোধ সংঘটন1 করিয়া! থাকেন তাহা! নিরাঁকরপ দরিয্র জজ নার দায়- 
ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি গ্রন্ীরস্তে বলিয়াছেন! 
মন্বাদিধাক্যান্তবিস্বধ্য যেষাং যন্যিন্‌ বিবাদো বহুধা বুধাণাং ! 
তেঘাং প্রবোধায় স দায়ভাগো নিরূপণীয়ঃ সুধিয়ঃ শৃণুধবং | 
মন্থাদি ধন শান্ত্রকার দিগের বাক্য সম্যক আলো5না ন1 করিয়া! বুধগণের মধ্যে 
যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা নিরাকরণ জন্ত এই দ্বায়ভাগ নিরুপণ করিব, সুধীগণ 
অবণ করুন । . 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্গুও কাত্যারন বচনে হে বিরোধ দর্শাইয়াছেন, জীমুতবাহন 
তাহার কিরূপ মীমাংসা! করিয়াছেন দেখুন্‌। | 
'ধেবলঃ। সর্ষে হানৌরলগ্ভৈতে পুত্রা দায় হরাঃ শ্মৃতাঃ 


উরসে পুনরুণ্ুপন্গে তেষু জ্গং ন বিদ্যতে। 
_ তেষাং সবর্ণ! ষে পুজ্রান্তে তৃতীয়াংশ ভাগিন:। 
হীনাক্তমুপজীবেয়ুগ্রণসাচ্ছাদন সম্ভৃতাঃ। 
ওরসাদয়ঃ বট. ন কেবলং পিতৃঙগায়হরাঃ কিন্ত বন্ধুনামপি 
সপিণীদীনাং দনরহরাঃ ন সপিগ্ানাং ওরস পুত্র শুন্যস্য পিতুঃ 
সর্বহরাঃ রসে সতি যে পিস সবর্ণান্তে তৃতীয়াংশ হরাঃ |. পুক্রি- 
কারা অপি ওরস পুত্রাচ্চোস্তদবর্ণান্তে উরসস্য পঞ্চমং বষ্ঠং বাংশং 
গুণবদগুণ তয় ৃহীযুঃ 
যঙ্গ মন্ুঃ। | 
বষ্ঠন্ত ক্ষেত্রজব্তাংশং প্রদদ্যাৎ পৈত্রিকান্ধনাত |: 
উুরসো বিদ্তজন্‌ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমের বা, ৯/১৬৪ | 
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দেৰবল বচনেন সর্বেধাং ক্ষেত্র তুল্যত্বাভিধানাৎ মন্ুবচনে 
ক্ষেত্রজ পদমুপলক্ষণঃ | ১১১1 
যেতু পিতু রৌরসাদ্য ভ্রাতুহনবর্ণাস্তে গ্রামাচ্ছদন মাত্রাধি- 
কারিণঃ | 
তদাহ মনু । 
এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্রস্য বস্ুনঃ প্রভূঃ |. 
১ রশষাণামানৃশংস্যার্থং পদদ্যাড, প্রজীবনং 1৯/১৬৩ 
তথা কাত্যায়নঃ। নি ূ 
উৎপন্নে ত্বোরসে পুত্রেতৃতীয়াংশ হরাঃ স্বৃতাঃ || 
মবণ। অসবান্ত গ্রাসাচ্ছাদন ভাখিনঃ ॥ 
মন্ুবচনে শেষপদং কাত্যায়ন বচনেচালবর্ণ পদং হীনবর্ণ 
পরং দেবলেনৈক বাক্যত্বাৎ। 
_ ওরস পুজ নাখাকিলে সকল পুল্রই পিতার সকল ধন পায়, ওরস পুর জন্মিলে 
অন্ত পুত্রের শ্শেষ্টত্ব থাকে না । ওরস সত্বে ক্ষেত্রজাদি পুজ্ের! ধদি পিতার সবর্ণ 
হয়, তবে তাহার! ওুরসের তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়, আর হীন জার্তীক্স হইলে কেবল 
অন্নাচ্ছাদন পাইবে। পুক্রিকাপুত্রীর৪ উরস তুল্যত্ব প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে বিভাগেরও 
অনুষ্ঠান প্রব্ধপ, অর্থাৎ পুক্রিকার 'সহিত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের বিভাগ স্থলে ক্ষেত্রজাদি 
পুত্রের পুত্রিকার তৃতীরাংশ প্রাপ্ত হইবে। আর যাহার পিশ্রপেক্ষা হীনবর্ণ হুইয! 
ওরস পুক্রাপেক্ষ। উত্তম বর্ণ হয়, তাহার সগুণ হইলে ওরস পুত্রের পঞ্চমাংশ এবং 
নিশুণ হইলে ঘষ্ঠাংশ পাইবে । ফলতঃ পিতাদ্র হীন বর্ণ অথচ ওরসাপেক্ষ। উত্তম 
বর্ণ হইলে পঞ্চম ভাগ এবং পিত্রপেক্ষ! নীচ কিন্ত ওরস পুত্রের সমান বর্ণ হইলে 
যঙ্ঠাংশ পাইবে। দখা মনু, ওরস পুজ পিতৃ ধন বিভাগে, প্রবৃত হইয়া তদ্ধন হইতে 
ক্ষেত্রজাদি পুত্রক্ষে লগডণ নিগুণাদি ভেদে পঞ্চম 'অথব! বষ্ঠ ভাগ দিবে। দেবল] 
টানা রিনিতার ময় বনে ক্ষেত্রজপদ উপলক্ষণ 
বুঝিতে হইবে । ১১৯। 
যে ক্ষেত্রজান্দি পুত্র, পিত্রপেক্ষা এবং ্ী গু্াপেক্ষা হীন বর্ণ হয়, সে কেবল 
অন্াচ্ছাদন মাত্র পার। যথা মন্, এক ওরস পুক্রই পিতার সমস্ত ধনের প্রভু, 
অবশিষ্ট পুত্রগণের র্পা বরিয্সা জীবিকা! প্রদান করিবে। ,তখা। কাত্যায়ন, ওরস 
পুজ জন্মিলে প্রতিনিধি পুজ্জের। তৃতীয়াংশ ভাগী হয়। যদি তাহারা সমান জাতীয় 


হয়, আর পিত। এবং গরম পুক্র অপেক্ষা হীন জাতীয় হয়, তবে অংশ পায় না,কেবল 
গরাদাচ্জাদন মাত্র পায়। উক্ত মন্থু বছনে “শেব” এই শব্দটা এবং কাত্যায়ন 
বচনে ” অসবর্ণ ” এই শব্দটা হীন জাতীয় বুঝায়, যে ক্কেতু দেবল বচনে ধরূপ উক্ত 
হইয়াছে, তাহার সঙ্গে এক বাঁক্যত1 করায় এ অর্থ হইল |). 
এখন পাঠকবর্গ দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মন্ছ বচনে.ও কাত্যায়ন বচনে 
বিরোধ ঘটাইয়া লোক সমাজে বাহ প্রচার করিয়াছেন, জীমৃতবাহন কিরূপে 
& বনের সানপ্রস্ত করিয়াছেন? ইহাতে পরস্পর কোন বিরোধ থাঁকিতেছে ন!। 
বাস্তবিক, বিরোধ দেখাইব বলিয়া চালিত হইলে এইরূপই মীমাংস। ঘটাইতে হয়। 
আর প্রকৃত মীমাংসা করিবার উদ্দেম্ত থাকিলে শাস্ত্র ভিন্ন চক্ষে দৃষ্ট হয়, সুতরাং 
বিবাদও থাকে না। এখন পাঠকগণ বিবেচনা! করিয়! দেখুন, জীমুতবাহনের ও 
বিদ্যাপাগর মহাশয়ের উদ্দেষ্তের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ, সুতরাং প্রত্যেকেই. উদ্দেষ্তা- 
স্ব্ধপ মীমাংসায়ও উপনীত হইয়াছেন । | 
তৃতীরতঃ বিদ্যাসাগর, মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, মন্থু বলিয়াছেন । 
(বি, বি হয় পুঃ ৬২1 ৬৩ পৃষ্ঠা ) 
_ বস্যত্রিয়েত কণ্যায়। বাঁচা সত্যেকৃতে পতিঃ | 
তাষনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ | ৯। ৬৯ | 
' যথা বিধাধিগ ম্যৈনাং শুক্রবস্ত্রাং শুচি ব্রতাঁমূ। 
মিথা ভজেদাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতার্‌তে |: ৯। ৭০ । 
 নদত্বা কম্তচিৎ কন্য।ং পুনর্দদ্যাদ্িচক্ষণ£ | 
 দবত্তাপুনঃ গ্রযচ্ছন্হি প্রাপোতি পুরুষানৃতম্‌ | ৯। ৭১। 
মে কন্যার সঙ্কর পুর্ব্বক বাক্যদ্বারা দানের পর পতির মৃত্যু হয়, সেই কন্যাকে 
নিজ দেবর এইদপ বিধানাক্সাঁরে বিবাহ করিতে পারিবে ফেক সম্তাঁন না হওয়া 
পর্য্যন্ত খতুকালে এক এক বাঁর মাত্র শর বৈধব্য লক্ষণ ধাঁরিণী কন্তা তাহার সেব্য 
হুইবে | বিচক্ষণ ব্যক্তি একবার কন্যাদান করিয়া অন্যকে আর দান .করিবে না। 
এক জনকে একবার দান করিয়! পুলনায় অন্ত বরে দান করিতে বন্তাদাঁতা মিথ্যা- 
বাদী বলয়! নিন্দিত হয়। 
কিন্তু বশিষ্ঠ কহিয়াছেন-- : : 
. অন্তিব চা চ দত্তায়াং ভ্রিয়েতাথে। বরে! যদি |. 
 নছ মন্মোপনীতা স্তাৎ কুমারী পিতুরেব সা | 


(৯৭ ) 


বাঁবচ্চেদাহৃতা। কন্যা মান্তরর্যদি ন সংস্কৃত | 
অন্যখ্মৈবিধ্বিদ্দেয়! যথা! কন্যা তথৈব সা।| 

জলস্পর্শ পৃর্বক সম্প্রদান বাক্য দ্বারা দান কর! হইয়াছে, অথচ পাঁণি গ্রহণিক] 
মন্ত্র দ্বারা পরিণয় সম্পন্ন হয় নাই, এমত কালে যদি বরের মৃত্যু হয় তাহা! হইলে সেই 
কন্ঠ পিতারই থাকিবে । পিতা যথাবিধি সেই কন্তাকে অন্য পাত্রে দান করিতে 
পাঁরেন। ইহাতে কন্তার কন্াত্ব যায় ন1। 

এস্তলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, মন্ুর মতে বিবাহের পুর্ধ বাগ দাঁন 

হইলে যদি বরের মৃত্য হয়, তাহা হষ্টুলে কন্তা বিধবা হইবে, কিন্তু বশিষ্ঠ বচনান্ুসারে 

কন্ঠ বিধব1 ন। হইয়া বরং পিতাঁরই থাকে, অর্থাৎ পূর্বে যৈরূপ পিতার, কন্ঠা পাত্রস্থ 
করিবাঁর অধিকার ছিল, এখনও পেইরূপ থাকিবে, স্থতরাঁং তিনি যদৃচ্ছা পাত্রাস্তরে 
বিধি পুর্বক দান করিতে পারিবেন । সুতরাং মন্থু বাক্যে ও বশিষ্ট বাক্যে পরস্পর 
বিরোধী ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এই বিরোধ স্থলে আমরা বশিষ্টের বচন গ্রহণ করিয়। 
চলিয়া! থাকি, কাজেই মন্ধু বাক্য অনাদূত হইতেছে । এ বিষয়ের বিটার করিতে 
হইলে বাগ্দত্তা ফি, এবং মঙ্্রোপনীতা। কি, ইহা বিশদপে বুঝ! আঁবশ্তাক | বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের লিখন ভঙ্গীতে ইহার প্রত অর্থবোঁধ হয় না, এবং বিবাহে প্্যায়- 
ক্রমে কোন্‌ কোন্‌ কার্ষের অনুষ্ঠান হইয়া! থাকে, এবং, শান্তোক্ত « বাচাঁদততা। ” 
“অভ্ভিদভ” পকুতকৌতুকমঙ্গলী” “পাণী গৃহিতিক” এবং “অগ্থিপরিগভা ৮ 
এই সকল বাক্য বিবাহের কোন্‌ কোঁন্‌ কাধের উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে, ইা স্পষ্ট 
করিয়] বুঝা আবশ্তক, নতুবা শাস্ত্রের প্রক্কৃত- বিধান কি, তাহ পাঠকবর্গের মধ্যে 
বহাদিগের শাস্ত্রে সংসুর্ণ অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদিগের পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হইবে, 
এবং হয়ত ভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইঢ্বেন। অতএব বিবাহ পরিপাটা কিছু ব্ল! 
আবশ্যক । 

সংস্কার তত্বে রখুননন ভট্রাচাষয বিবাহ বিষয়ের ব্যবস্থা 'লিখিবার প্রথমেই বাগ 
দান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথা: 


তত্রপুর্ববং যদ্দি বাগদানং 'ক্রয়তে ষদী আদ্যেত্যাদি অমুক 
গরো্রস্তীরোগিণো ব্যঙ্ষস্তা! পতিতৃন্তা ক্লীবস্তা বিবাহামুক গোত্রা- 
মমুকীং দ্েবীং কন্যাং দাতুংতবাহং প্রতি জানে ইতি পিতাক্রয়াৎ। 

বিবাহের পূর্বে যদি বান্দান করিতে হয়,. ভাহাহইলে, কন্যার পিতা “অদ্য 

ইত্যাদি” মঙ্গ পাঠপূর্ধক বরের সম্মুথে কন্ঠ? দান করিব বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করিবেন । 


১৩ 


( ৯৮ ) 


“যদি বাদ্দান করিতে হয়" ইহা বলাতে বোধ হইতেছে যে, সকলকেই বাগদান 
করিতে হইবে এমন নহে, ইহ! লোকের ইচ্ছাধীন; ' ইচ্ছা হয়, বাশ্দান করিবে, ইচ্ছা! 
ন।হয় করিবে না) ইহাই এ বাক্যের তাৎপর্যা। সামবেদীদিগের বর্ম পদ্ধতি 
ভবদেব ভট্ট সামবেদাক্ষ্যায়ী-নিবন্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বাগ্দধানের কথা নাই । 
স্থতরাং সামবেদদীগণ বিবাহের পুর্বে বাগদান করেন ন1। খক বেদীদিগের কর্ম্পদ্ধতি 
আশ্বলায়নগৃহ্যোক্ত বিধানাছুসারে ধানুদেব নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বাগ্দানরূপ 


কন্মানুষ্ঠানের উপদেশ নাই ; সুতরাং খখেদিদিগের মধ্যে বাগদান নাই । 

পশুপতি কত জযুর্ষেদীদিগের কর্্দ পদ্ধতির মধ্যে বাগদংন উক্ত হুই- 
যাছে; যথা ূ | 

অথ জবধুর্রেদিনাং দশ কন্ম পদ্ধতি লিখ্যতে । তত্রোদৌ বিবাহ 
কন্মাভিধীয়তে | . ততঃ কাতপয় দিবস ভাবিনি বিবাহে স্ত্র্যাচার 
সিদ্ধ মবিদ্বকন্মাদিকং কৃত্ব! পুর্ব্বোস্ত কালে বিবাহ লগ্ন দিবসং 
ব| প্রতিনির্বর্তিত নিত্যকৃত্যে। বরপিতা কন্যাপিতা চ 
গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃক1 পুজ। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধপ্চ কুর্ধযাৎ । ততঃ শুভে 
সুহুর্তে হস্তোদকার্থং থা স্ত্রাচারসিদ্ধং ফলকুস্থমাদ্িকং গৃহথীত্বা। 
ব্রাহ্মণাদয়ো জামাতৃগুহং গচ্ছেয়ু: । তত্র গত্বা পশ্চিমাভিমুখঃ 
কল্ানত্বন্ধী ব্রাহ্মণঃ পুর্বব[ভিমুখবরসন্বন্ধিব্রাহ্মণায় সতিলকুশোদ- 
কৈহস্তোদকং দদ্যাৎ। ততঃ.ও* অদ্যেত্যাদি গুভে লগ্নে অমুক 
গোত্রন্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্মণঃ প্রপৌত্রস্ত অস্ুক 
গোত্রস্ত অসুক প্রবরস্য অমুক দেবশন্দ্রণঃ পৌল্রস্য অমুক 
গোত্রস্ত অমুক প্রবরস্ত অমুক দেবশর্ম্ণঃ পুত্রস্ত অমুক গোত্রস্য 
অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশন্মণঃ অমুক গোত্রস্তামুক শ্রবরপ্যা- 
সুক দেবশর্ণঃ 'প্রাপৌত্রীং অমুক গৌত্রস্তামুক প্রবরস্ত অমুক 
১১৪ শর্্মণঃ পৌন্ত্রীং অমুক গোত্রস্থ অসুক প্রবরস্থ অমুষ্ক দেব- 
শর্দশণঃ পুত্রীং অমুক গোত্র!ং অমুক প্রবরাং শ্রীমতী অমুকী দেব্যা- 
ভিধান1ং কন্ত।ং শুভ বিবাছেন দাতুং তথাহং জানে। ইতি 
জাম(তি। বাঢমিতিক্রেয়াৎ । ততঃ শুভে লগ্নে বরং অর্চয়েৎ। 


(৯৯ ) 


নজুর্ষেদীদিগের বিবাহ দিবদের কতিপর দিবস পুর্বেই হউক, অথব1 বিবাহ 
দিবদে বর ও কন্তাকর্তারে গৃহে গৌধ্যাদি 'যোড়শ মাতৃকার পুজ! বৃদ্ধিশ "দ্ধ 
সমাপন হইলে কন্তার পিতা শ্্রীলোকদিগের আঁচারান্রসারে ফল পুষস্পাদি সংগ্রহ 
পূর্বক কতিপয় ব্রাঙ্গণ সমভিব্যাহারে জামাতার গৃহে গমন করিবেন । পরে 
বরপক্ষীয় ত্রাঙ্মণদিগের হস্তে ফল পুষ্পাদি দাঁন করিবেন এবং জামাতাঁর প্রপিতা- 
মহাদির নাম গোত্র প্রষ্বর এবং কন্তার রূপ প্রপিতামহাদির নাম গোত্র প্রবর 
উল্লেখ করিয়া! তবলিবেন যে, আমি তোমাকে কন্তা! দান করিব । জামাতি! "বা", 
ইতি স্বীকীর স্চক বাক্য বলিব্ন। এই রূপ কার্যকে বাগদান বলে। ইহা কেবল 
যজুর্ধেদীদিগের অন্ুষ্ঠের, সাঁম ও খগথেদীদিগের পক্ষে নটহ; স্থতরাং আমরা বাগদান 
করি না। অতএব এক্ষণে দেখ। যাইতেছে যে, ভবদেব পদ্ধতি অনুসারে বিবাহের 
প্রথমে জামাত অঙ্চনা,তৎপরে অর্থনাস্তর জলদ্বার সপ্্াদান ( অন্ভিরদন্তা ) এই দুইটী 
ক্রিয়া অবিচ্ছেদে সম্পর হয়" 

পর দিবনমের ক্রিয়া | 

প্রথমে,--মগ্রি স্কাপন পূর্বক সগ্ুপদ্দীগমন এবং প্রজাপতি খষি সিট পছন্দো 
ভগাদয়ে! দেবতা। গৃহীত কন্তাপাণেঃ পতৃঞ্জপে বিনিয়োগঃ ইতাদি মন্ত্র পাঠে 
পাণিগ্রহণ, এই কার্য সম্পন্ন হইলে কন্তাকে “পাণিগৃহিতিকা" বলা যায়। 
তৎ্পরে,_ হোমাদি করিয়া বিবাহ নিষ্পত্তি হয়। 

ধর্েদীদিগের সামবেদীদিগের হার বর্দ পরিপাটী প্রায়ই একরপ। 
তাহাদেরও অর্নাই প্রথম । কেবল যজুর্ষেদিদিগের নাগ্দান ক্রিয়াটী অতিরিক্ত, 
আর সমস্ত ক্রিক পর্যায়ক্রমে অপর ছুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান। এক্ষণে দেখ! 
যাইতেছে যজুর্রেদী দিগের মণ্যে ইচ্ছাক্রমে দাঁন দুইবার হয়। প্রথম দান 
বাঙ্দান, দ্বিতীয় দান কুশ হস্তে জল দ্বারা দান। জলদ্বারা দনই প্রশস্ত ও মুখ 
দান । মগ এইরূপ বলিয়াছেন টি 


,অন্ভিরেব দ্বিজংগ্র্যাণাং কন্যা দানং বিশ্ষ্যতে | 
, উতরেষান্ত বর্ণানীমিতরেতর কাম্যয়া 1) ৩৫ | ৩। 
কুক ভরের টাকা. 
উদকদান পুর্ব্ধকমেব ব্রক্ষণানাং কন্যাদানং প্রশস্তং ক্ষত্রিয়া- 
দীনাং পুনর্বিিনাপুযুদকং পরস্পরেচ্ছয়া। বাঙমাদত্রণাপি কন্যাদনং 


ভৰবতি উদকপুর্ববকমপীত্যলিয়মঃ | 


(১০৮) 
্রাহ্মণদিগের জ্লগ্বারা কন্াদানই প্রশস্ত, ত্রাঙ্গণেতর ক্ষত্রিয়দিগের পরস্পর 
কামনামূলক বিবাহে বাক্যমাত্র দাঙ্গা কন্তাদান সিদ্ধ হয়, তথাপি সফলের, পশ্টে 
জলঘ্ারা দাঁনই (আমরা যাহাকে সাধারণতঃ সম্প্রদান বলিয়া থাকি) নিয়ম । 
স্ৃতর!ং বাঁগদান যে করিতেই হইবে, ন। করিলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে এমত 
নহে। এই জন্য ভূবদেবভট্র ও বাসুদেব বাগানের কোন ক্রিয়। পদ্ধতির কথা 
উল্লেখই করেন নাই। তবে কাহার ইচ্ছা হইলে বাদ্দান করিতে পারেন এইজন্য 
পশুপতিই কেবল জবুক্বেদীক্ষ বিবাহুপদ্ধতির সঙ্গে বাগদানের ক্রিয়!পদ্ধতি 
লিখিয়াছেন। এক্ষণে দেখুন জবুর্ষেদি খিগের বাকৃদান্র বাক) আর সম্প্রদানের 
বাক্য প্রায়ই এক, ফলত্বঃ কাষণগত বড় বৈষষ্ধ্য নাই । তথাপি মন্থু বচনান্ুসারে 
বিশেষতঃ ব্রা্গণদিগের পক্ষে জলদ্বারা দানই প্রশস্ত ও নিয়ম বলিয়া নিদ্দিষ্ট আছে; 
তরাৎ পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রপাঠ পুক্পক বাগান করিলেও পুনরায় জলদ্ারা 
সম্প্রদান করিতে হয়। 
ইহাতে দেখা যাইতেছে ষে বিবাহে প্রকৃত দান একই । যজুব্রেদির|। উহা 
দিগের বন্ধ পদ্ধতি অনুরোধে একবার বাক্য দ্বারা প্রতিশ্রুত হন বলিয়া ইহাদিগের 
বিবাহে ছুইটা দান, প্রথম বাগদান, দ্বিতীয় সম্প্রদীন, চলিয়া আসিতেছে। সান 
ক্নববেদীর! বাঁগদ্রান না করিয়া এককালে প্রশস্ত ও মুখ্য সম্প্রদানই করিয়! থাকেন। 
পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রপাঠ পৃর্ধক জল দ্বারা সমপ্রদান করা৷ হইলে কন্তার পিতার 
বিবাহসন্বন্ধে বে কর্তব্য কর্ম তাহ। নিষ্পন্ন হইল) ইহাতে বরের পতিত্ব নিপ্পন্ 
হইল এবং কন্তাকে ভার্ঘ্ার্থে গ্রহণ স্বীকার কর! হইল,কিন্ত ইহাতে কন্যার ধর্ম 
পত্রীত্ব নিষ্পন্ন হয় না সুতরাং তৎপরে সপ্তপদী গমন দ্বারা গৃহীত কন্যাকে পততি- 
কূলে আনিবা পাণিগ্রহণ মন্দার! ধন্ম্যভারয্যাত্ব সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। বাগদান 
তৎপরে সম্প্রদান দ্বারা পতিত্ব ও ভ্ভাষাত্ব সন্বন্ধ জন্মায় এবং সপ্তপর্দী গমন ও পাণি- 
গ্রহণ মন্ত্র দ্বার। রমপতীত্ নিষ্পর হইরা থাকে, এই মীমাংসা নিয্বোদ্ধ,ত মন্ত্র বচন 
দ্বারা সিদ্ধহইতেছে। বথ। 
শ্নঙ্গলার্থং সন্ত্যয়নং যজ্জশ্চাসাং প্রজাপতেঃ । 
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্‌ || ১৬২.। ৫ 
_পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তংদার লক্ষণমূ। 
তেষাং নিষ্টী তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বপ্তিঃসগ্তমেপনে 1 হ২৭। ৮ 


" মজলার্মিতি-বদাসাং স্বস্তযয়নং শান্ত্যর্থ মন্ত্র বচনাদিরূপৎ 


( ১০৯). 


যশ্চাসাম্প্রজাপতিষাগঃ প্রজাপত্যুনেশেশ্সীজ্যহোমাত্মকো বিবাহেষু 
ক্রিয়তে, তনঙ্গলার্থমূভীষ্ট সম্পত্যর্থংকর্ম্ম | বৎপুনঃ প্রথম মস্প্র- 
দনং বাগনদানাত্মকং তদেবভর্ভ ৬ স্বাম্যজনকং ততশ্চ বাগ. 
দাঁনাদারভ্য স্ত্রী ভরভপরতন্ত্র। | তশ্মান্তং শুশ্রষতেতি পূর্ব্বোক্ত 
শেষ? | যন্ত, নবমে বক্ষ্যতে তেধাংনিগ্াতু বিজ্ছেয়! বিদ্বভিঃ মপমে 
পদে ইতি ার্যযাত্ব সংস্কারার্৫থ মিত্য বিরোধ । | 

পাণিগ্রহণিকা 1-_বৈবাহিকা মন্ত্রানিয়তং নিশ্চিতং ভায্যাত্ে 
নিমিত্ত, তৈর্থান্ত্রে থা শান্তংপ্রযুকর্ভারধ্যান্ব নিষ্পত্তেঃ তেষান্ 
মন্ত্ণাং মখ| সপ্তপদী ভবেতি মন্ত্রেণ কন্যায়াঃ সপ্চমে দত্ত পদে 
ভার্ষযাত্ব নিষ্পন্তেঃ শাস্ত্রজ্েঃ সমান্তিরিরিজ্ঞেয়া এবঞ্ সপ্তপ্দী- 
দানখৎ প্রাক ভা্ধ্যাত্ব! নিম্পাত্তঃ সত্যন্থুশয়ে জন্হাম্নোদ্ধ মূ || 


বিবাহে দান দ্বারা (বাগদান ও জল দ্বার] সন্প্রদান ) স্বামিত্ব সন্বন্ধ জন্মে এবং 
পাণিগ্রহণ মন্ত্র ও সপদ্দী গমন দ্বারা ভাঁধা্যাত্ব সন্বদ্ধ নিপ্ন্ন হয়) এতভ্িনন অন্টান্য যে 
সকল মন্ত্র পাঠ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা দম্পতির মঙ্গলার্ঘ। অতএব * 
বাগদান হইতেই স্বামী পরতন্ত্রতা এবং স্বগ্মী সেবা আরম্ত হয়। 

এক্ষণে মনু যখন বলিয্লাছেন* যে দান দ্বারা স্বামীত্ব জন্মায়, তথন্‌ যথ1 বিধি 
বাগানের পর, কন্তার পতি বিয়োগ জন্য বৈধব্য হইবে ইহাঁ বিধি সঙ্গত এবং 
“যন্তামিয়েত কন্তয়! বাঁচা সত্যে কতেপতিঃ” ইত্যাদি বচনে তাহা উক্ত হইয়াছে। 

এক্ষণে বাগ্দানের পর বরের মৃত্যু হইলে বাঙ্দতা কন্ত1 বিধব! হয় ইহা যখন 
বিধি ও যুক্তিসঙ্গত দেখা যাইতেছে, তখন তঙপরবস্তাঁ ক্রিয্লান্তে বরের মৃত্যু 
হইলে যে কন্তা বিধবা হইবে ইহাও এ বচনদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং জামাতা 
অর্চনার পর বরের মৃত্যু হইলে, অথব। সমপ্রদানের পর বরের মৃত্যু হইলে, বা 
কুশত্তিকাত্ধ অগ্নি সংস্থাপন হোম ক্রিয়াদির পর বরের মৃত্য হইলে, কিন্বা সপ্তপদ্দী 
গমনেন্কু পর বরের মৃত্যু হইলে, বা পাখিগ্রহণাস্তর বরের মৃত্যু হইলে কন্ঠা বিধবা 
হইবে, ইহা মন্থুর “বাচা সত্যে কৃত্তে পতি” এই বচনেই নিশ্চিত হইতেছে । 
কিন্ত বশিষ্ঠু বলেন যে, বাক্যদ্বার| দান করিবার পর (বাচাদত্ভা ) জলদ্বারা অর্থাৎ 
সম্প্রদান করিবাঁর পর (অস্তি্দত্তা ) বরের মৃত্যু হইলে কন্ঠাঁর কন্তাত্ব যায় ন! ; সেই 
কন্ঠ! তাহার পিত্বারই থাঁকিবে। অর্থাৎ বাক্যাদ্বারা দাঁন, অথধা জলগ্ারা দান 
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করিবার পূর্বে পিভার যেমন যে পাত্রে ইচ্ছা হয় দান করিবার ক্ষমতা ছিল, 
 শ্রবূপ স্থলেও পিতা সেইরূপই দান করিতে পারিবেন । কিন্ত, মন্ত্রোপনীতা হইলে 
পর বরের মৃত্যু হইলে, তাহার আর মে অধিকার থাকিবে না। বশিষ্ঠ বচনান্ুসারে 
ইহাই বুঝা যায় যে, কন্যা যত ক্ষণ পর্য্]যস্ত মক্ত্রৌপনীত1 ন|। হইবে, অর্থাৎ পাণি- 
গ্রহণ মন্ত্র বারা সংস্কারবতী ন। হইবে, ইহার মধ্যে যদি বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে 
অন্ত পাত্রে পূর্ধববৎ অর্পণ করিবার অধিকার পিতারই থাঁকিবে। অর্থাৎ বাগ দত্তাই 
হউক অথব! জলস্পর্শ পূর্ববকসম্প্রদান বাক্যদ্বারাই দত্তা হউক, বরের মৃত্যু হইলে, সেই 
কন্তা পূর্বববৎ অন্য পাত্রে বিধি পূর্বক প্রদত্ত হইতে পারিবে ) কিন্তু পাবি-গ্রহণ-মন্তর- 
সংস্কতা হইলে পর যদি পতির মৃত্যু হয় তাহা হইলে আর পিতা! দান করিতে পারি- 
বেন না। কিন্ত পাঠকণণ বিবেচন! করিয়া দেখুন বিবাহের মন্ত্র গুলির মধ্যে 
অ্চন1 হহতে সম্প্রদান বাকা পাঠ পর্যাস্ত যে সকল বর্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহ! 
কন্তার পিতার কর্তব্য। তত্পরে পাণিগ্রহণ ইত্যাদ্দি যে সকল কার্ষ্যের অনুষ্ঠান 
করিতে হয়, তাহা বরের কর্তব্য । স্থতরাঁং যখন পিতার সম্প্রদানকাধ্য সমাপন 
হইয়াছে, তখন ইহার পর কোন কারণে পিতার পুনর্দান করিবার অধিকার হইতে 
পারে না। কারণ পুর্বোদ্ধ'ত মন্থু বচন দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্রাঙ্ষ্য 
বিবাহে সম্প্রদান স্বামীত্বের কারণ এবং পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদ্দী গমন দ্বার! ভার্ধযান্ 
নিষ্পন্ন হয়। জম্প্রদান ছারা পতিত্ব লিম্পন হয়; কিন্তু পাঁণিগ্রহণ মন্ত্র যোগ ন! 
হইলে ধন্দ পত্বীত্ব নিম্পনন হয় না । মনে ককুনঃ যদি কোন গুলে ব্রাঙ্গ্য বিবাহে 
সম্প্রদানের পর যথ। বিধি পাণিগ্রহণ না হয়, সেক্থলে কিরূপ আচরগ করিতে হইবে ? 
রুন্তার সম্বন্ধে, পিতা তাহাকে যে পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে পতিরূপে 
শুশ্বষাদি করিতে হইবে, ইহাকে উল্লজ্বঘন করিলে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিতে 
হইবে। এবং তার মৃতু হইলে এ কন্তাকে বৈধব্যাচরণ করিতে হইবে। কিন্ত 
বরের সন্ধে এরূপ বিবাহিত! কন্তা তাহার ধর পত্রী বলিয়! গণ্য” হইবে ন1, তদগ- 
. 'সঁজাভ সন্তান ওয়স পুক্র বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে ন। দেখুন্‌ সবর্ণান্ত্রী ভিন্ন ধর্ম 
' প্রত্বী হইতে পারে না| 'স্থতরাং পাণিগ্রহণ মন্ত্র সবর্ণা শ্রী বিবাহেই প্রযোজ্য, অসবর্! 
স্ত্রী বিবাহে পাণিগ্রহণ স্তর প্রয়োগ হয় লা । কাজেই অসবর্ণ স্ত্রী ধর্ম পত্ী, বলিয়া! 
স্বীকৃত হইতে পারে না। কিস্ত কন্তণ তাহার পিত কর্তৃক প্রদত্ত হয় বলিয়া, 
যাহাকে প্রদত্ত হয়, সে কন্যার পতি বলিয়া! সিদ্ধ হয়, অন্য কাহাকে আর পিতা সে 
কন্তা দান করিতে পারেন না, তরী পতির মৃত্যুতে দত্তা কন্তা বিধবা হয়, এবং এ 
পতির প্রতি পতিত্রতা স্ত্রীর কর্তব্য পালন করিতে হয়। কুল্পনুক ভট্টের পর্োন্ধ, ত 
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« মঙ্গলার্থ ৮” ইত্যাদি বনের টাকায় এইরূপই ব্যখ্যা করিয়াছেন । মন্ধ 
বলিয়াছেন, 

পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণামুপদিশ্টুতে | 

অসবণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্মাণি | ৩|৪৩|। 

শরঃ ক্ষত্রিয়য়াঃ গ্রাহ্াঃ প্রতোদে! বৈশ্য কন্যয়া | 

বমনস্য দশ। গ্রাহ্য শু্রয়োৎ্কৃষটবেদনে || ৩। ৪৪ । 


পাণীুতিএ সমান জাতীম্লান্থ গৃহামাণান্থ হস্তগ্রহণলক্ষণঃ 
সংস্কারে! গৃহাদি শান্ত্রেণ বিধীয়তে খিজাতীয়াহ্ন পুন্রুহামানাসু 
বিবাহুকন্মণি পাণিগ্রহণস্থানে অয়মনন্তরশ্লোকে বক্ষ্যমানে। বিধি- 
জ্বেয়ঃ। 
শর ইতি | ক্ষত্রিয়য়া পাণিগ্রহণস্থানে ব্রাহ্মণবিবাহে ব্রাহ্গণ- 
হস্ত-পরিগৃহী ত-কাগক-দেশো গ্রাহঃ |. বৈশ্ঠয়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বিবাহে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈধ্ত প্রতোদৈক দেশোগ্রাহঃ | শুদ্রয়া 
পুনদ্বিজাতিত্রয়বিবাছে প্রারতবসনদশা গ্রাহ্য। 1 
সবর্ণা স্্রীতে পাণিগ্রহণ সংস্কার করিবে। অসবর্ণা বিবাহ কর্মে পাণিগ্রহণের 
পরিবর্তে বক্ষামান বিধি জানিবে। 
অন্থলোম ক্রমে বিবাহে ক্ষত্রিয় কন্ত|! শর গ্রহণ, বৈশ্য কন্যা প্রতোদ (গবাদি 
তাঁড়ন দণ্ড) গ্রহণ এবং শূদ্্র কন্যা বসন দশ। গ্রহণ করিবে। 
এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচন। করুন, আনুলোম ক্রমে অসবর্ণ ব্বাহে পাণিগ্রহণ 
নাই। স্থতরাৎ পাঁণিগৃহীতাঁ সবর্ণ। স্ত্রীর ন্যায় অসবর্ণা জ্ীর তর পত্রীত্ব নিম্পন্ন 
হয় না; কাজেই উভরই সমান ভাবের পত্বী নহে। কিন্তু, গৃহীতান্ল পতিত্ব সন্ধে 
উভয়ের পক্ষে সমান। সবর্ণ৷ স্ত্রীর পক্ষে পাতিতব্রত্য ধর্ম যবরূপ-প্রতিপালনীয়, অস- 
বর্ণ স্ত্রীর পক্ষেও সেইন্নপ ইহার কোন অন্যথা নাই। রি | 
এখন*দেখুন যদি সম্প্রদানেই শ্বামিত্ব নিষ্পন্ন হর, তবে পানিগ্রহণ ন! হইবার 
পূর্বে বরের মৃত্যু হইলে দত্ত! কন্ঠাকে অবশ্তাই বিধবা বলিতে হইবে। মন্প্রোক্তি 


ধন্ম শাস্ত্রের এই মত। 
পাণিগ্রহণে কন্তার পিতার কার্য্যগত কোন সম্পর্ক নাই। * তাহার কার্ধ্য সম্প্রদান 


৮ 
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গর্ষস্ত, স্বতরাৎ উহার দ্রান কাশ্য একবার সম্পন্ন হইলে, ছিনি আর দানের অধি- 
হু 


বারী হইতে পারেন লা। 
নন্মবলিয়াছেন, | 
সরুদংশে! নিপততি সক্কৃৎকন্য। প্রদীয়তে ৷ 
মকুদাহ দদ!নীতি ত্রীন্যেতাঁনি সতাঁংসকৃৎ | ৯1 ৪৭। 
ধন বিভাগ কালে একবার মাত্র অংশ বিভাগ হইতে পারে। কনা একবার 
মাজ দান করিবে । “দান করিলাম ৮ এই বাক্য একবার মাত্র তি পারিবে । 
সংলোৌকে এই তিনটা কার্য একবার মাত্র করিবেন । * 
অতএব কন্তাদান একবার মাত্র করা হইলে, আর দীন হইতে পারে না। বন্তা' 
সন্প্রদান হইলে পিতার দন কাধ্য সমাপন হইয়াছে, এবং বর প্রতি গ্রহণ করিয়া- 
ছেন বলিতে হইবে । সুতরাং সে কন্তার পাণিগ্রহণ হউক, বা নাহউক, পিতার 
আর দান করিবার অধিকার থাকিতেছে না। কিন্তু, এ কথা স্বতঃই উপস্থিত 
হইতে পারে বে, একবার পাঁন করিলে অথব। “ দিলাম (দানি) ”» এই বাক্য একবার 
বিলে সংলৌকে আর দান করিতে পারেন না। কিন্ত, যাহা দান করা হয় লাই, 
অথবা! বাহ দিলাম বলিয়া উক্ত হয় নাই, তাহা দান কর্তারই থাকিতে পারে, অর্থাৎ 


তিনি বাহাকে ইচ্ছা! তাহাকে দান করিতে পারেন, অথবা নাও করিতে পারেন। 


বাগদান কালে সম্প্রদান কর! হয় নাই কারণ জল দ্বারা দান করা যখন নিরমবদ্ধ 
হইয়াছে, তখন বিধি পূর্বক জলদ্বারা দান না «করিলে দান সিদ্ধ হইতেছেনা । 
কেবল « দাতুং তঝহং প্রতিজানে ৮” এই বাক্যদ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে আমি 
অমুকী কন্তা তোমাকে দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি এই কথা বল হইয়াছে। 
ইহাতে দন কার্য নির্বাহ হইতেছে না। সুতরাং “ সরুদাহ দদানি ”' এবং “ সক্কৎ 
কন্তা প্রদদীয়তে ৮” এই বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, বাগ্দানস্তর 
বিশেব হেতু বশতঃ দ্পতা। বাগব্রত্তা কন্যাকে পত্রান্তরে অর্পণ করা, .মন্থুর অনভিমত 


, নহে। তবে খন লোকের ধর্ম প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল (যথা সত্যাঁদি যুগে), তখন 
তাহারা প্রতিজ্ঞা করাকেই কার্ধ্যের সদৃশ বিবেচন। করিরা থাকেন, তথ্ন বাগদান 


করা হইলেই কন্তাঁ সম্প্রদান্র তুল্য বিবেচনা! করিতেন, সুতন্লাং ধর্ম প্রবল কালে 
বাঁগদান হইলে বদ্দিও জলম্পর্শ দ্বারা নি্মরা্ছরোধে দাঁন করিতে হইত, তথাপি 
বাগদানে গুতিজ্ঞ! বদ্ধ হইলে পর বরের মৃত্যু হইলে ধর্্াক্মা সাধু ব্যক্তিরা কন্তাকে 


' অন্য পাত্রে অর্পণ করিতেন না এবং স্ত্রীলোক দ্িগেরও ধর্ম প্রবৃত্তি প্রবল হেতু 


পিতা বাগ দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে পর, বরের মৃত্যু হইলে বন্যা পত্যন্তর গ্রহণ ন! 
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ফরিয়] বৈধব্যাচরণ করিতেন | এক্ষণে বাগদান নাই, সকলেই এমনকি, যজুর্কে- 
দীরাও এক্ষণে বিবাহের পূর্ব যথাবিধি বাঁগঞ্জীন করেন না। “ অদ্ভিরেব দ্বিজা- 
গ্র্যাণ।ং ৮» ইত্যাদি মন্থু বচনানুসারে এককালে জল ছার! কন্যা সম্প্রদান করিয়া 
থাকেন। অতএব বাগদান প্রচলিত ন। থাকিলেও জলদারা কন্ঠাঁ একবার দত্ত হইলে 
আর দ্বিতীয় বার সেই দত্ত! কন্ঠাকে দান করিতে পারা যায় না, এবং 'সম্প্রদানের 
পর বরের মৃত্যু হইলে, কন্ঠ! পতি বিয্লোগ জন্য বৈধব্যাচরণ করিবে ইহা! নিশ্চিত, 
তাহার আর কোন সংশয় নাঁই। কিন্তু, বশিষ্টের বচনাঙ্ছসারে দেখা যাইতেছে ষে, 
অস্ভির্দস্ভা অুর্যাৎ*্জলদ্বারা! €যে ও একবার দান করা হইয়াছে, সে কন্তার বরের 
মতুযু হইলে পিতা অন্য পাত্রে যথ্থাবিধি অর্পণ করিতে পরেন । অতএব পাঠকবর্গ 
এখন দেখুন, আমরা বশিষ্ঠের বিধানাহুসারে চলি, কি মন্্র 'বিধানাক্থসারে চলি- 
ভেছি। অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন বে, বশিষ্ঠের উপদেশ আমরা গ্রহণ না 
করিয়। মন্থুর বিধান্ুসারেই চলিতেছি । 
এক্ষণে বাগদান নাই। বাগপ্রান প্রথা উঠাইক়া দেওয়ার কারণ কি? ইহা 
অনুসন্ধান করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, মন্ুর অনুশাসনই ইহার 
কারণ। বাগব্ান করিতেই হইবে, এমত বিধি উক্ত হয় নাই । অথচ বাঁকদাঁন করিলে 
পর বরের মৃত্যু হইলে কন্তা বিধব1 হইয়া এইরূপ শাসনের অস্ুগত হইতে হইবে। 
স্থতরাং এ প্রথা এককালে উঠাইয়া দেওয়! হইয়াছে । "যদি লোকে মন্থুপ্রোক্ত 
শাসনের অক্কুগত না হইত, এবং বঞ্িষ্ঠের বিধান বলবং বিবেচনা করিত, তাহাহইলে 
বাগান করিবার কোন আশঙ্কা থাকিত না; সুতরাং ইহাতে লেঞ্চকে বিমুখ হইত. 
ন।। কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যে, বিবাহের পুর্বে যে লগ্পত্র হইয়! 
থাকে, ইহাতেই বাগ্দান সিদ্ধ হয়। কিন্ত, ইহা সকলেই জানেন যে, শাস্ত্রোক্ত 
বিধান অনুসারে মস্ত্রাদি পাঠ পুর্ধক যে কার্ধ্য নিষ্পন্ন ন1 হয়, তাহ সিদ্ধ বলিয়। 
গ্রাহথ হয় না। মনে করুন, কন্যার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতাদমহের নাম গোত্র 
ও প্রবর উল্লেখ করিয়া! এবং পঁ রূপে বরের পিত1, পিতার্মহ ও প্রপিতাঁমহের নাম, 
গোত্র ও প্ুবর উল্লেখ করিয়া *কন্1! দান কর শাস্ত্রে বিধি আছে, কিন্ত, ওরূ'প 
না করিয়া যদি বিব্ুহ কালে কেবল কন্লার ও বরের নাম উল্লেখ করির! 
বলা যার "যে, অমুকী কন্যা অমুক বচন দাঁন করা গেল। তাহাহুইলে কি 
্রাঙ্গ্য বিবাহের বিধানানুষায়ী সম্প্রদান সিদ্ধ হইবে? বোধ হয় কেহই এ কথা 
স্বীকার করিবেন নী । কেবল যাহাদের হিন্দুশীন্ত্রে আস্থা অথবা দর্শন নাই, বিজাতীয় 
বৈষত্সিক যুক্তি সমূহে যাহাঁদের মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহাঁরাই বলিতে পারেনু যে, 
যখন বাক্যের তাৎপর্যগত কোন বৈষম্য নাই, তখন" কেবল ভাঁষার বৈষম্য জন্ত 
১৪ 
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কেন উদ্দেশ্ত সম্পন্ন হইবে ন1? কিন্তু শাস্ত্রী বিচারে এ যুক্তি গ্রাহহ নহে। 
শান্ত্রান্ুসারে যাহার পর ষে ক্রিয়ার বিধি আছে ও যে কার্ষেয যে সকল খযি- 
বাক্য অথবা বেদ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া! অন্ুষ্ঠীন' করিবার উপদেশ আছে, 
তাহার আংশিক অন্যথা হইলেও ক্রিয়া! হীনাঞ্গ বলিয়া অসিদ্ধ ও অগ্রাহা হইর! 
থাকে । নতুবা এখনকার যুক্তিবলে ছুই কথায় বিবাহ কার্ধ্য নিম্পন্ন হইতে 
পারিত। এই কন্তাঁ এই বরে অর্পণ করিলাম, এই কথায় পিতার সম্প্রদান করা 
হইত এবং বর এই কন্তাকে তার্ধ্যার্থ গ্রহণ করিলাম ইহা বলিলেই বিবাহ কর! 
সম্পন্ন হইত। কিন্তু হিন্দুর বিবাহে তাহ। হয় ন1। অত।এব লগ্রপন্্র প্রৃতিজ্ঞা স্থচক 
হইলেও ইহা শান্ত্রোক্ত রিধানা্থসারে বাক্য প্রয়োগ না করিয়। নিষ্পন্ন হয় বলিয়া 
ইহাকে বাদ্দান বল! ন্যাইতে পারে না । কিস্ত মন্ত্র “যস্তা জিযেত কন্ায়। বাঁচা 
সত্যে কতে পতিঠ”” এই অন্থশাসন হিন্দু সমাজে এত জাজল্যমান রহিয়াছে ; 
যে, পাছে লগ্পত্রে কোন এুতিজ্ঞাবাক্য থাকিলে উক্ত শাসনের অধীন হইয়া 
পড়ে, এই জন্য “যদি প্রজাপতির নির্ধন্ধ থারে” এইরূপ বাকা-সঙ্কোচ লগ্রপত্রে 
সন্িবিষ্ট হইয়া থাকে । 

যদিও এরূপ লগ্ন পত্র শান্ত্রোক্ত বাগ্দানের তুল্য নহে, এবং ইঙ্কাতে কোন 
প্রকীর বিদ্বু ঘটালে পূর্বরবৎ যদৃচ্ছা। কন্যা! দান সম্বন্ধে কোন দোষ ঘটে না, তথাপি 
মন্ুপ্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্রের শাসন হিন্দদিগের হৃদয়ে অদ্যাপিও এতদুর প্রবল ভাবে 
বিরাজ করিতেছে যে, লগ্ন পত্র স্থির হইবার*্পর যদি কোঁন পরিবর্তন ঘটে, 
তাহা হইলে সঘাঁজ সহজে সে কন্যার সম্প্রদান নিম্পন্ন করিতে দেন না, এমত 
কন্াকে অন্তপুর্ধা বলিতেও কুষ্টিত হন না। এমত স্থলে কেমন করিয়া বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় বলিলেন ষে, এক্ষণে আমর! মনু বাক্য না মানিয়। বশিষ্টের 
বচনাছুসারে চলিয়া থাকি । ইহা চিন্তার অতীত । পরস্থ, পাঠকবর্গ আরও বিবেচন! 
.করিয়! দেখুন যে£ বশিষ্ঠ বলিরাছেন সম্প্রদানের পর পতি মরিলেও দত্ত। কন্য! বিধব। 
হয় না। কিন্ত, এরূপ ব্যবহার এখনও, এমত অধম প্রবল কালেও, কোন হিন্দু চক্ষে 
দেখা দূরে থাকুক, কর্ণেও শুনেন নাই । ঈশ্বর ইচ্ছায় এরূপ বিষ্ব প্রারই ঘটে না; 
সৃতরাং ইহার উদাহরণ পাওয়া হুষ্ষর। কিন্ত, অনেক দেশ্রে লোকের নিকট আমি 
অন্থসন্ধান করিয়াছি; সকলেই বলিয়াছেন যে, সম্প্রদানের পর পতি বিয়োগে কন্। 
অবিধবার স্তাঁ্প আঁচরণ করিতে অথবা! তাহাকে পুরর্দান করিতে কেহ কখন 
দেখেন নাই ও শুনেন নাই। ইতিহাসেও ইহার প্রমাণ পাওয়া! যায় না, তবে 
এই ,মাত্র আমর! গ্রুত আছি যে, বৈশ্যকন্যা বেছলার পতি বাসর গৃহে সর্পদি্ই 
হইয়া! পরলোক. গত হইয়াছিলেন । 'মাঁদিগের দেশের বর্তমান আচারান্থুসারে 
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এরূপ বোধ হয় যে, সম্প্রদানের পর বেহুলার পতি বিয়োগ হইয়াছিল । কিন্তু, 
বেল! পুর্দন্তা হন নাই, এবং মৃত পতির দেহ লইয়! তাহার চেতন! সম্পাদনের 
জন্য তিনি যত্রবততী ছিলেন, পত্যস্তর গ্রহণ করেন নাই। এই ইতিহাস বাক্য 
অনেক কাল হইতে চলিয়! আদিতেছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই । এক্ষণে 
পাঠকবর্ণ দেখিলেন যে, বিরোধ স্থলেও মন্ুপ্রোক্ত বিধান অন্ত ধর্মশাক্ত্রের প্রমাণন্বার। 
কখনই খগুন হয় নাই, এবং এখনও হইতেছে না। রঘুনন্দনকৃত স্বতি সংগ্রহে, 
যাহা ইহ যুগে বঙ্গ শাসন করিতেছে, উদ্ধাহতত্বে ভূরোভূয়ঃ এই ন্বাক্য লিখিত 
হইয়াছে €ুষ, ৫মন্বর্থ বিপিরীত। যা সা' স্বতি ন প্রশন্ততে” সম্বর্থের বিরুদ্ধ যে স্মতি 
বাক্য তাহ। প্রশন্ত নহে । 


॥ 


$ 


ষষ্ঠ অধ্যায় | 


পুর্ববে যাহ! দেখান হইল, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, কলিযুগে অন্ধ র্যবস্থা। 
অপ্রচলিত নহে, বরং যে শাস্ত্র মন্ুশান্জ্রের বিরোধী তাহা অগ্রাহ্য হইর়! থাকে। 
এক্ষণে দেখুন পরাশরের ব্যবস্থা অন্যান্ত শাস্ত্রের বিরোধস্থলে কলিযুগে অগ্রাহ 


হইতেছে 1 


পরাশর বলিয়াছেন, 
ব্রাহ্মণ।র্৫ধে বিপন্নানাং বন্দিগোগ্রহণে তথা । 
আহবেষুর্শবপন্নানাং এক রাত্রন্ত সুতকম্‌ ॥ ৩ ৩৬. 
ত্রাহ্ষণ রক্ষার্থে মরিলে, বন্দীককত। গাভীর উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করিলে 
এবং সংগ্রামে বিপন্ন হইলে এক রাত্রি অশৌচ হয়, অর্থাৎ এক অহোরাজর অশৌচ 
হয়। (রঘুনন্দন স্মৃতির শুদ্ধিতত্ব দেখ )। 
কিন্ত মনু বলিয়াছেল,-_ 
, ভিম্বাহবহতানাঞ্চ বিছ্যুত। পার্ধিবেন চ। 
গোত্রাহ্গণন্ চৈবার্থে যস্ত চেচ্ছতি পার্থিব ॥৯৫। ৫ 
কুল,ক ভট্রের টাক1। ূ 
ভিম্বাহবোঁ নৃপরহিত যুদ্ধং, তত্র হুতাণীং, বিছ্যুতা বজেণ, 
পার্থিবেন বধাহেহপরাধে হতে, গোত্রাক্ষণ রক্ষণার্থং বিনাপি যুদ্ধ 


জলাগ্ি ব্যাস্বাদ্দিভিহতানাঁং যন্য পুরোহিতাদেঃ স্বকার্য বিঘা- 


তার্থং নৃপতিরপ্ুশীচাভাবমিচ্ছতি তন্তাঁপি, সদ্যঃ শৌচম্‌।1৯৫ 


ূপ বিহীন যুদ্ধে হত, বিদ্যুৎ বাঁ রাজ কর্তৃক নিহত ও গোত্রাঙ্গণের রক্ষার্থ 
( সম্ুখ যুদ্ধ না করিয়1ও ) যাহারা হত হয় এবং নুপঞ্তি যাহার অশোৌচাভাব ইচ্ছা! 
করেন, তাহাদিগের সদ্য শৌচ হয় 18৫. 
তথাচ বৃহম্পতি | 
ডিম্বাহবে বিছ্যুতা 5 রাজা গোবিপ্রপালনে । 
মদ্যঃ আ্ৌচং মৃতস্যাহুন্ত্যহঞ্চান্যে মহর্ষয়ঃ | 
্‌ গুদ্ধিতত্বধ্ত রচনং 


( ১৯ 9 


নৃপতি বিহ্বীন থুদ্ধে, বন্ত্রাঘাতে, বধ যোগ্য অপরাধ জন্ক নৃপতি কর্তৃক হত ) গো- 
ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে হত/ইহাদের জন্য সদ্য: শৌচ। এতভিন্ন স্থলে ত্রিরত্রি অশৌচ। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, পরাশর গোত্রাক্মিণ রক্ষার্থে এবং পংগ্রামে মরিলে এক 
অহোরাত্র অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্ত মন্ত্র ও বৃহত্পতি একবাকো শী এ 
ক্লে সদ্য শৌচ বিধি দিতেছেন । কিন্ত দেখুন আমরা কোন্‌ ব্যবস্থান্থসারে 
চলিতেছি ? রথুনন্দন ভট্টাচায্য” যাহার স্থতি মীমাংসা লইয়া বঙ্গদেশ শাসিত 
হইতেছে, তিনিও, শুদ্ধিতন্ে ্ব সকল বচন প্রমাণ দিয়া সদ্য শৌচ ব্যবস্থা দিয়া- 
ছেন, এবং*তদনুসারে আমরা চলিতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহ বুগেও 
পরাশরের ব্যবস্থা গ্রহণ না! করিয়া বিরোধ স্থলে মনু ও অন্তান্ঠি খষির ব্যবস্থা, 
যাহামন্বর্থের বিপরীত নহে, এমত 2 লইয়া সকলে আঁচার ও রা প্রতিপালন 
করিষা আসিতেছেন। 

পরাশর বলিয়াছেন | 


দন্তজাতেইনুজাতেচ কৃতচুড়ে চ সংস্থিতে | 
অগ্নিসং ক্করণং তেষাং ত্রিরাত্রং সুতকং ভবেৎ। ২১। ৩ 


মে বালক দস্ত সহিত জন্মিষাছে, অথবা যাহার জন্ম হইবার পর দর্ত উঠিয়াছে, 
অথবা যাহার চুড়াকরণ হইয়াছে, এমত বালকের মৃত্যু হইলে তাহার অগ্নি সংস্কার 
করিবে এবং তাহার জন্য তিন রান্ত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে । 

ইহ দ্বার] এরূপ ব্যবস্থা স্থির হইতেছে যে, বালকের দস্ত উঠিলে (গর্তে থাকা 
কালেই দস্ত উঠুক, অথব] ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই উঠুক) যদি মৃত্যু হয়, তাহ! 
হইলে তাহার অগ্নি সংস্কার করিতে হইবে । সকলেই জানেন যে, সাধারণত: 
৬ মাসের পর বালকের দস্তোক্তেদ হইয়! থীঁকে। সুতরাং পরাঁশরের ব্যবস্থাসার্ে 
ভূমিষ্ঠ হইবার ৬ মাসের পর বালকের মৃত্যু হইলে অথব! যদি দত্ত্সহিত জন্ম হইয়' 
থাকে, তাহা হইলে ভূমিষ্ঠ হইবার পর ৬মাসের মধ্যে মৃত্যু হইলে তাহাঁর অগ্নি 
সংস্কার করিতে হইবে । 

কিন্তু মন্কু বলিয়াছেন । 


উনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং* নিদধ্যুর্ব্বন্ধবা বহিঃ । 
অলঙ্কত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদুতে 1৬৮1৫ 
নাস্য কার্ষ্যোহগ্রিষংস্কারো নচ কার্ঘযোদকক্রিয়া । 
অরণ্যে কাষ্ঠ বত্যক্ত। ক্ষপেয়স্ক্যহমেব চ 11৬৯৫ 


( ১১০ ) 


দুই বহসরের ন্যান বয়স্ক বাপক মরিলে, বান্ধবেরা গ্রামের বাহিরে শব লইয়া 
গিয়া তাহাকে অলঙ্ক-ত করিয়া অস্থিসঞ্চয়ন ব্যতিরেকে শুদ্ধ স্থানে পুতিয়! 
রাখিবে। | 
প্রইরূপ বালকের অগ্রিসংস্কার ও জল পিও দ্রানাদি উদকক্রিয়! করিবে 
ন1, টক্ত প্রকারে কাঁ:বৎ অরণ্যে ত্যাগ করিয়া ত্রিরাত্রাস্তে অশৌচ ত্যাগ করিবে । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, পরাঁশরের মতে বালকের দস্ত উঠিলে অর্থাৎ ৬ মাসের 
পর মৃত্যু হইলে বালকের অগ্সি সংস্কার করিবে এরূপ বলিয়াছেন । এবং মন্ধু 
বলিয়াছেন যে, বালকের দ্বই বর্ষ বয়:ক্রম পুর্ণ না হইলে যদি ইহার* মধ চুড়াকরণ 
ন1 হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমত বালকের শুঁত্যু হইলে, তাহার অগ্নিসংস্কার 
করিবে না। এক্ষণে আমরা! পরাশরের ব্যবস্থান্ছসারে কি মন্ুর ব্যবস্থানুসারে 
চলিতেছি তাহ দেখা আবশ্তক। বলা ব্যহুল্য যে আমরা মন্ুর ব্যবস্থান্ুসাবে 
চলিয়া! থাকি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শুদ্ধিতত্বের বালাদ্যাঁশৌচ প্রকরণে মন্থুর 
মতান্গসারে এই ব্যবস্থা দিয়/ছেন এবং আবহমান কাল হইতে এই বানস্তা চলিয়। 
আসিতেছে । পরাশরের ব্যবস্থা মন্নবিরোধী বলিরা এস্থলে কেহই আদর করেন 
নাই । ৰ 
পরাশর পর্ণনর প্রস্তত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন | যথাঁ,_- 
ষট শতানি শতং চৈব পলাশন্াঞ্চ রৃম্তকম্‌ | 
চত্বারিংশচ্ছিরে দদ্যাৎ ষণ্ঠিং কে বিনির্দিশেৎ।।১৬1৫ 
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাদঙ্থুলীষু দশৈৰ তু। 
শতথেগরসি সংদদ্যাভ্িংশচ্চৈবোঁদরে ন্যাসেৎ || 
অফ বৃষণয়োদদ্যাৎ পঞ্চ মেড়েচ বিন্যাসে ! 
একদিংশতিমুরুভ্যাং জান্ুজঙ্যে চ বিংশতিম্‌ ।। 
পাদাঙ্ছুল্যোঃ শতার্দগ্ পত্রাণি চ তথা ন্যসেৎ | 
শম্যাং শিম্সে বিনিঃক্ষিপ্য অরণীং বষণে তথা |1" 
আশ্বলাক়ন গৃহো পরিশিষ্ট, 
অস্থিনাশে পলাশরুস্তানাং ত্রীণি ষ্ঠিশ তানি চ.। 
পুরুষ্প্রতিকৃতিং কৃত্বাইশীত্যদ্ধন্ত শিরনি গ্রীবায়াং দশ 
যোজয়েৎ || 


রড 


উরলি ভ্রিংণতং দদ্যাদ্বিংশতিং জঠরে তথ। | 
বাহুভ্যাঞ্চ শতংদদ্যাদ্দদ্যাদঙ্লিভি দশ || 
দ্বাদশ দ্ধং রূষণয়োরষ্টার্ধং শিশ্ন এব চ। 
উল্লভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাভ্রিংশতং জানুজঙ্ঘয়োঃ || 
পাদাঙ্গুলীষু চ দশ এতৎ প্রেতপ্য লক্ষণমূ 
পর্ণনর প্রতিকৃতি কারবার খকবেদীয় আশ্বলায়ন-গৃহ্যোদ্ধ ত 


পরাশহুরর ব্যরস্থা | ব্যবস্থা | 

মন্তকে ৩৪ পলাশ পত্র? মন্তকে , ৪০ 
কণ্ঠে ৬০ +? কণ্ঠে ১০ 
বাহদ্বয়ে ১০০ প্রত্যেক হস্তে । বাছতে ১০০ 
অস্থুলীতে ১০ প্রত্যেক অন্গুলীতে। | অঙ্গুলীতে ১০ 
বক্ষঃস্থলে ১০৭ | বক্ষঃস্থুলে ৩০ 
উদরে ৩০ উদরে ২০ 
কোষে ৮ রর কোষে ঙ 
উপস্থে ১ ৭ | উপস্তথে চি 
উরুদ্ধয়ে ২১ প্রত্যেকে , উরুতে * 
জানু এবং | জানু জজ্ঘায় ৩০ 
জজ্যাদয়ে ] ২০. পদাস্থলীতে ১০ 
চরণাঙ্গুলী ॥ 

সমূদ্য়ে . 


এস্থলে আশ্বলায়নের ব্যবস্থা ও পরাশরের ব্যবস্থার মধ্যে ব্ক্ির বৈষম্য রহি- 
মাছে; কিন্তু রধুনন্দন ভগ্টাচাধ্য পরাশরের ব্যবস্থা গ্রহণ ন। করিয়া খথেদী 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই সর্ধন্র প্রচলিত । 
সংসর্গদোষজনিত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা পরাশর কিরূপ করিয়াছেন, তাহা 
দেখুন ।সপয়াশর বলিয়াছেন,_ ১ 
আসনাচ্ছয়নাদ্যানাৎ সম্ভাষাৎ মহভোজনাগু। 
ংক্রামস্তি হি পাঁপানি তৈলবিন্দু রিবা্তসি | ৭২1 ১২ 


জলে এক বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিলে যেমন সময়ে ক্রমশঃ সঙ্চরিত্ হইয়া 


€ ভচহ: -) 


সমস্তই আরৃত করে, সেই রূপ পাতকীর সঙ্গে একত্র উপচবশন, একজ্র শয়ন, একক্র 
গমন, একত্র ভোজন ও একত্র সম্ভীষণ দ্বারা পাপ'সকল শরীরান্তরে সঞ্চরিত হয়। 

এই বচনের সহজে যে অর্থ উপলব্ধি হয়, তাহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, পর্তিতের 
সহিত একত্র শয়ন ভোজনাদি সংসর্গ করিলে সংসর্গকারীর শরীরে পাপ জলে প্রক্ষিপ্ত 
তৈল বিন্দুর স্থান ক্রমশ্রঃ সঞ্চরিত হর। সুতরাং কতক কাল এইরূপ সংসর্গ 
করিলে পত্তিতের তুল্য হইবারও জাভান থাকিনেছে। জলে তৈল বিন্দু নিক্ষেপ 
করিব! মাত্র যেমন চারি দ্রিকে সঞ্চরিত হয় না, কালে জরমশঃ বিদ্তত হইয়া 
থাকে, সেইবূপ নিরবচ্ছিন্ন সংসর্ণ দ্বারা কালে সংসর্গার শরীরে পাপ সম্যক সঞ্চরিত 
হয়। পরাশর উক্ত কালের নির্ণয় করিয়া দেন নাউ, কাঁরণ অন্থানত শান্ত্রকারের! 
তাহ] স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন'। যথা,__ 





সংবমরেণ পততি পতিতেন সহাচরণ.। 
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পতিতের সহিত যাঁজন, অধ্যাপন। এবং যোনি সন্বন্ধরূপ সংসর্গদ্ধার সদ্যই 
পতিত হইতে হয়; এবং একত্র গমন, উপবেশন ও (ভাোজনরূপ সংসর্গ একবতসর 
করিলে পতিত হয় | 


ঘেবল ১. 
যাজনং যোনি সন্বন্ধং স্বাধ্যায়ং সহভোজনং 
কৃত্ব। সদ্য; পতন্ত্যেতে পতিতেন ন সংশয়ঃ 
বিষুঃ- কুল কভর্টোছিত পাঠঃ 
আম্ংবসরাৎ পততি পতিতেন সহাচরণ্‌। 
_সহঘানাসনাভ্য।সাৎ যৌনাত্ত, সদ্য এব ছি 
বিদ্ুশ্্তি যটত্রিংশ অধ্যায়ে যথা, 0) * 
ব্রহ্মহত্য! স্থরাপানং ব্রাহ্মণন্থবর্ণহরণং গুরুদ্বারগমনমিতি মহা- 
পাঁতকানি। তৎলংযোগিশ্চ | 


সম্বংসরেন পর্ভতি পতিতেন সহ1চরণ । একযান ভোজনাশন 
শয়নৈঃ । যৌনজ্ররমৌখনন্বন্ধাৎ সদ্যএব | 


৫বাপায়ণঃ- 
সংবসরেন পভতি পতিতেন মহাচরণ। 
যাঁজনাধ্যাপনাদ্‌ যৌনাৎ সদ্যোন শয়নাসনাৎ || 


ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখ! যাইতেছে ষ্,০য সকল সংসর্গ দ্বার! পদ্যঃ£ পতিত 
হইবার বিধি রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া পরাশর যেরূপ সংসর্গে এক বৎসর 
কালে পাপ সঞ্চরিত হইয়। সংসগকে পতিত করে, তই সকল সংসর্গ-উল্লেখ করিব! 
কিরূপে কালে পতিত হয়, তাহার উাহ্রণ স্বরূপ জলে প্রক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুব্থ 
বলিয়াছেন । ঠ 
পরাশরোক্ত বচনের সহজ এ্রতিপাদ্য অর্থ গ্রহণ করিলে উল্লিখিত মুনিদিগের 
বাক্যের কোনটার সহিত বিরোধ হয় না; বরং একবাক্যতা সংস্থাপিত হয়। কিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশন্প চিরস্তন পথের পথিক নহেন। তিনি একবার 
“ত্যজেদদেশং কৃতযুগে ভ্রেতায়াং গ্রামমুৎস্থজেৎ। 
বাপরে কুলমেকন্ত কর্তীরঞ্চ.কলো। যুগে 11 ২৪।১অঃ ॥। 
কৃতে সম্ষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চেব দর্শনাৎ। 
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কম্মণ!।| ২৫।১অ” 
পরাশরোক্ত অথবা পরাশরু ব্যাখ্যাত শাস্ত্রের সংগ্রহকর্তীর রচিত এই ছই 
বচনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়! বলিয়া ফেলিক়াছেন যে, সত্যস্ুগে যে দেশে পাপা 
বাস করিত, সে দেশ ত্যাগ কর। বিধি ছিল, ত্রেতাঁধুগে ষে গ্রামে পাঁপী বাঁস করিত 
সে গ্রাম ত্যাগ করা বিধি ছিল, দ্বাপরে পাপীর কুল পরিত্যাগ করা বিধি ছিল, এবং 
কলিতে পাপীকেই ত্যাগ করা বিধি। সত্যযুগে পতিতের' সহিত বাঁক্যালাপ 
করিলে পতিত হুইত, ব্রেতাধুগে পতিতের সহিত দেখা ঞ্ইলেই পতিত হইত, 
ত্বাপরে পতিতের অন্ন ভোঙন্‌ করিলে পতিত হইভ,* এবং কলিতে যে পাপ করে 
সেই পতিত হব, এইক্প বিধি । সুতরাং এক্ষণে 
আফ্নাচ্ছয়নাদ্‌ যানাৎ ইতি 
পরাশরোক্ত বনের আর সামঞ্জন্ত "রক্ষা করিতে না পারিয়। কাজেই বলিয়াছেন 
যে, পতিতের সহিত সংসর্গ জপ্ভঠ কলিতে পতিত হন্ন না, কেবল পতিতের সহিত 
সংসর্গ করিলে কিছুপাপ স্পর্শ হয় মাত্র। (বিঃ বিঃ পু পৃঃ), 
পরাশরোক্ত বচনে “কিছু পাপ স্পর্শ” করে এরূপ অভিপ্রায় ত “কিছুতেই 
দেখিতে পাঁওয়া যায় না । “সংক্রামস্তি হিপাপানি” ইহাতে কিছু পাপস্পর্শ করা 
১৫ 


( ৯১৪ ) 
বুঝায় না। যখন আমরা কোন রোগকে সংক্রামক বল, তখন কি বুঝি? 
,তখন এইমাত্র স্বভাবতঃ বুঝা! যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি এমত রোগগ্রস্থ হয় যে 
শর রোগীর সঙ্গে সংসর্গ করিলে সংসর্ণকারী ধ রোগাক্রাস্ত হয়, তখন আমরা 
বুঝি যে এ রোগ সংক্রামক অর্থাৎ এক শরীর হইতে বিবীর্ণ হইয়া অন্ত শরীরে 
স্বভাবতঃ প্রবেশ অথবা সঞ্চরিত হয়, ইহাতে উহা! কিছু পরিমাণে সঞ্চরিত হয় 
এরূপ বুঝা যায় না3 শরীরান্তরে সম্পূর্ণ রূপে প্রবেশ করে এইরূপ লস 
, অতএব কিছু পাপ স্পর্শ হয়, এপ বলা বদি পরাশরের উদ্দেশ্ত হইত, তাহা হই 
তিনি অবশ্যই সংসর্গার শরীরে কত পরিমাণে পাপ প্রবেশ্থ করে তাহা চল 
নচেৎ প্রায়শ্চিত্ত নিরু'পত হয় না। যখন কিছুপাপ স্পর্শ হয় এক্সপ বলিতে হই- 
য়াছে, তখন অবন্তই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিও বলিতে হইবে । পরাশর এরূপ কোন 
ব্যবস্থা বলেন নাই এবং তাহার! কোন্‌ ব্রতাচরণে শুদ্ধি হইবে তাহাও কিছু বলেন 
নাই স্থতরাং পূর্ব্বে খধি বাক্যান্ুসারে যেরূপ শুদ্ধির ব্যবস্থ। আছে, তাহাই পতিতের 
ংস্গাদিগের পক্ষে ব্যবস্থের ইহাই বুঝাইতেছে। “কুতে সম্ভাষণাঙ ইত্যাদি” বচনে 
পরাশর কেবল কালে লোকের .কিব্দপ ধর্ম প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং হীনত। হয়, 
ইহার তারতম্য দেখাইরাছেন মাত্র । কলিতে কেবল পাঁপকারীই পতিত, স্থতরাং 
। প্রায়শ্চিত্তার্থ পতিতের কোন প্রকার সংসর্গ করিলে যে পতিত হয় না ইহা বলেন 
নাই, সুতরাং “আসনাঁচ্ছয়লাদ্‌” ইত্যাদি চনের সহিত ইহার বিরোধ হইতেছে না। 
যদি পরাঁশরের “কৃতে সম্ভাবণাৎ্” বচন বিধিবোধক হইত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ব্যাখ্যান্থসারে সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে এবং ভ্রেতাবুগে 
পতিতকে দর্শন করিলে সম্ভাষণকারী ও দর্শনকারী পতিত হইত, এইরূপ বুঝিতে 
হইবে, এবং তাহার মতে মন্গুস্থতি ও গৌতম স্মৃতি সত্য ও ত্রেতাধুগের ধর্মরশান্ত্র, 
সুতরাং মনুসংহিতায় পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে ও গৌতম স্থতিতে পতিতকে 
দর্শন করিলে পর্তিত হইবে এবং তাহার প্রার়শ্চিত্ত অবশ্তই এ ও গ্রন্থে উক্ত হইয়। 
থাকিবে । কিন্ত দেখুন, মন্গুবচন উদ্ধৃত করিকএ দেখাইয়াছি যে, মনু পতিতের 
সঙ্গে একব্র গমন, একত্র উপবেশন ইত্যাদিরপ তাচরণ এক বৎসর করিলে 
ব্ররূপসংসর্গঘকারী পতিত হয় বলিপ্াছেনু, এবং গৌতম পতিতকে দর্শন করিলেই 
পতিত হল্স একথা কোন স্থলেই বলেন নাঈ, বরং মন্ুবাক্যান্ুযাক্সী ব্যবস্থা দিয়া- 
ছেন যথা, ্‌ | 
_-পতিতাঃ পাতকসংযোগাশ্চ তৈশ্চাব্দং সমাচরণ্‌ 


বক 


গৌতম স্মৃতিঃ | ২২ অঃ। 
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পাভতের সাহত এক বত্মরকাল আচরণ করিলে পাতক সংযোগ হইয়া পতিত 


হয়। 
' যদ্ধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, 


যে আমর! পরাশরের ব্যবস্থান্থসারে চলি না! । পূর্বোক্ত বি বচনানুসারে আমর।+ 
চলিয়া অসিতেছি। 
পরদারাভিগানীর উদ্দেশে স্কান্দে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা,__ 
এতৈঃসহ সমাযোগং যঃ করোতি দিনে দিকে। 
হুলযতাং ধাতি বিপ্রেন্্র কলৌ মংবগুমরে গতে || 
ইহাদের সহিত যে প্রতিদিন সংসর্গ করে কলিতে এক বংসরে সে তাহাদে? 
তুল্য প্রাপ্ত হয়। ৪ 
প্রায়শ্চিন্ত বিবেককার বলিয়াছেন। রবুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত গ্রারশ্চি 
তত্ব দেখুন» 
ব্রতন্ত দ্বাদশবার্ষিকাদতিরিক্তকালিকং ন ভবতি | বচ্চ যাব- 
জ্জীবব্রতং তদাপি দ্বাদশ বার্ধিক দ্বেগুণোন মংকল্সিতং অন্যথ। 
তৎসংমর্গিনো জীৰনকালাঁনিয়তত্বেন প্রায়শ্চি্ত কল্পনাইনধ্য 
বময়োপভে 21 
ব্রত মাত্রেই দ্বাদশ বর্ধাদিক কাল কল্পনা করা যাইতে পার না। যে পাপের 
প্রায়শ্চি জন্ত যাবজ্জীবন ব্রতাচরণের বিপি আছেঃ ত২সংবর্গ কারীর ও শান্তা, 
সারে মূল পাপীর জীবনকান পথ্যত্ত সেই এতাচরণ করিতে হয়) কিন্ত কোন 
ব্যক্তির জীবন কাল নিদিষ্ট নাই, সুতরাং তং্সংসগীর' অতাচরণের কাল নিদ্দি 
হইতে পারে না। প্রায়শ্চভ্তবিবেককার বলিয়াছেন যে, 'মংসগীর পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত জন্ত প্রতাচরণের একটা সময় নির্দিষ্ট হওয়। আবগ্তধ্ু, অতএব মূল পাপীর 
বার বৎসরের দ্বিগুণ কাল ব্রভাচরণের কাল নিদেখ করয়াছেন | ছুতিরাঃ 
তৎসংমর্গারও এ শরতাওরণেরু ত্র কাল নিপ্দিষ্ট হইল। * 
কারণ মন্ধু বলিয়াছেন, টা * ূ 
*.. যে যেন পতিতেনৈঘাং মংমগং যাতি মানবঃ | 
স তন্তিব বৃতং কুয্যাৎ তৎ্মংমর্গ বিশুদ্ধয়ে || 
যে পতিতের সাহত এইরূপ সংপর্গ করিবে, (এক বৎসর কাল আসন জোজন]- 
দিরূপ সংসর্গ ) মূল পতিতের শুদির জন্ত যে ব্রত অনুষ্টের, সে সেই ব্রত অনুষ্ঠান 
করিবে। 'মন্তুর এই বচনানুপাবে হায়শ্চি বিনেককার ব্যঙ্গ লিখিয়াদুছন! 


( ১১৬ ) 


এক্ষণে পাঠকবর্ণ বিবেচনা বরুন, যদ্দি বিদ)াসাগর মহাশয়ের মতান্ুসারে 
কলিতে পতিতের সংসর্গীর পাতক হয় না, এ মীমাংস1 অপ্রক্কৃত হয়, তাহা হইলে 
.পরাশরের ব্যবস্থার সহিত কোন খষি বাক্যের বিরোধ হয় না। এবং যদি এ 
মীমাংসা! প্রকৃত হয়, তাহা! হইলে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রায়শ্চিত্ত 
বিবেক প্রণেতা পরাশরের বচন অন্তান্ত শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়! অগ্রাহ্থ করি- 
য়াছেন, এবং আমরাও পরাশরের ব্যবস্থামতে চলিতেছি নাঁ। কিন্তু যাহাতে শাস্তরাস্ত- 
রের সহিত বিরোধ ন1 জন্মে, এরূপ মীমাংসা করিবার উপায় থাকিতে অর্থান্তর 
দ্বারা বিরোধ ঘটান কর্তব্য নভে ৮... বি 12 

যখন প্রায়শ্চিত্ত বিবেক প্রণেতা সংসর্গজাতি পতকের প্রায়শ্চিভ মন্থু পোক্ত 
ব্যবস্থাজসারে লিখিয়াছেন নএবং বঙ্গের প্রধান স্মার্ ভট্টাচার্য ও ভ্দন্থুসারে ব্যবস্থা 
দিরাছেন, তখন যেকোন মতেই পরাশরের উক্ত ব্চনের অর্থ করুন না! কন, 
কোন মতেই মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থা ইভযুগে অগ্রাহা বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছে না, বরং 
আদৃভ বলির! প্রতিপন্ন হইতেছে । 

পুর্বে যাহা প্রদশিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা! আন্মপূর্বিক পর্যযালোছন? 
করিয়া দেখুন যে, কলিবুগেও পরাশরের কি অন্য কোন ধর্শাস্ত্রোন্ত ব্যববন্থ] 
মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থ। উল্লজ্বন করিতে পারেন লাই। এখন আগচার-ব্যবহারে 
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মঙ্গু নির্দিষ্ট ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিনিয়ত লক্ষিত হইতেছে । যে যে স্থানে 
যে শাস্ত্র মগ বিরুদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই তাহা জ্বনাদৃত হইয়়াছে। * বিদ্যাসাগর 
মহাশরও ইহা বুকিয়াছিলেন, এই জন্য বিধবা বিবাহ মনু বিরুদ্ধ নহে, বলয়! 
বিচার করিয়াছেন। যদি তিনি এমতই স্থির করিয়াছিলেন যে, পরাশর মন্কু বিরুদ্ধ 
হইলে ও তাহ! কলিবুগে গ্রহণীর, তাহ! হইলে বিধবা বিবাহ যখন পরাশরের মণ 
সিদ্ধ দেখাইয়াছেন, তখন আর মনুবিরদ্ধ কি মন্ু-সম্মত, তাহ উল্লেখ করিবার 
আবশ্যকতা ছিল নাধ প্রভ্যুত, তিনি বুঝিয়ছিলেন যে, মনু বিরুদ্ধ হইলে কেবল 
পরাশরের ব্যবস্থা লইয়! 'বিধবা বিবাহের শান্্রীয়ত! প্রতিপন্ন করিতে গেলে 
'তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না, এই জন্য ইহ/ যে মন্তু বিরুদ্ধ নহে, ইহা 
বুঝাইবার জন্য তিনি এত যত করিরাছেন। কিন্ত তিনি ইহা «যে মনু বিরুদ্ধ নয় 
রলিয়! বাগাঁড়ম্বর করিয়াছেন, তাহা বক্ষমান প্রমাণাদি পর্যযাঁলোচিন] ' করিয়] 
দেখিলে বুঝ যাইবে যে, তিনি পদে পদে মন্তুপ্রোক্ত ধর্ম শান্তর তাহার মনোহারী 
লিখন ভঙ্গীতে ভিন্ন রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া লোক সমাজে প্রচার করিয়্াছেন। তাহার 
বিচার ভ্রাস্ত, বাকচাতৃর্ম পুর্ণ এবং অসার। 


সপ্তম অধ্যায়। 


বিদ্যাসাগর মহাশয় “বিধব1! বিবাহ মন্তু বিরুদ্ধ নহে” ইহা প্রমাণ করিতে গিরা 
মনু শান্ত্রো্ত যে সকল ব$নে বিধবার দ্বিতীয় পতি হইন্ডে পারে না বলিয়া বিধি- 
বদ্ধ হইয়াছে, তাহার একটাও স্পর্শ না করিয়া একেবারে মন্ু মহাম্মা পৌনর্ভবের 
পুত্রের পরিভাষা যে বচনে বলিয়াছেন, তাহাই বিধি বাক্যে কন্পনা! করিয়] বিচার 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন |, 

(বিঃ বিঃ পু ৬৭ পুঃ দের 2. 

এক্ষণে ইহাও বিবেচনা কর। আবশ্তক, বিপবাদি স্ত্রীর পুনর্ধার বিবাহ মন্ু- 
স“ভিভার অথব1 অন্তান্ত সংহিতার বিরুদ্ধ কি না। 

মন্নু কহিয়াছেন,_- 


ঘ। পত্যা বা পরিত্যক্ত! বিধব! বা স্বয়েচ্ছয 1 
উৎ্পাদয়েৎ পুনভূত্বা স পৌনর্ভৰ উচ্চুতে 11৯1১৭৫ | 
বিদ]াসাগর কত অন্থুবাদ,৪- 


ডি 


যে নারী পতি কর্তৃক পরিত্যন্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পুনভু 
হয় অর্থাৎ অন্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্তে ষে পুত্র জন্মে, তাহাকে পৌনর্ভব 
বলে! * 

এইবচনৈই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির করিলেন “এইরূপে মন্গু” বিষু, ইত্যাদি 
সুনিগণ পুনর্ভ ধন্দ্দ কীর্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ" পতি পতিত, ক্লীব অথবা উন্মত্ত 
হইলে কিন্বা মরিলে অথব। ত্যাগ করিলে স্ত্রীদিগের পুনর্ধার বিবাহ সংস্কারের 
বিধি দিয়াছেন |” 

এ বিচার মন্দ“ নহে । মন্ধু বলিয়াছেন, যে বিধব। সেঙ্াপুর্বক অন্ত পতি 
গ্রহণ করিলে, তাহার গর্তে এ পতির উৎপাদিত্‌ সম্তানকে পৌনর্তব বলে। ইহাতে 
দি বিধবার*্পুনঃপতি গ্রহণের”বিধি দেওয়া হইয়। থাকে তান! হইলে নিয়োদ্ধ'ত 
স্থলেও বিণ দেওয়। হইয়াছে বলিতে হইবে । * 

মনু কহিয়াছেন | রা 
পরদ|রেষু জায়েতে ঘৌসুতৌ কুগুগোলকোৌ | 
পত্যো জীবতী কুণ্তঃ স্যান্মুতে ভর্তরিগোলকঃ |1১৭৪1৩। 


পরদার হইতে কুণ্ড ও গোলক ছুই পুত্র জম্মে। পতি জীবিত থাঁকিতে ধাভি- 
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চার দ্বারা যে পুত্র জন্মে তাহাকে কুণ্ড এবং পন্তি অবিদ্যমানে যে পুক্র হয় তাহাকে 
গোলক বলে। 

এক্ষণে পাঠক গণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিচার প্রণালী ও ব্যাধ্য! চাতুর্ধ্য অবলম্বন করিলে ইহা! বল] যাইতে পারে কি লা যে, 
এই বচনে মন্ত্র পরদার ধর্ম কীর্তন করিয়াছেন এবং স্ত্রীদিগকে কি সধব। কি বিধবা! 
উভয় অবস্থাতেই পরপুরুষ সহযোগের বিধি দিয়াছেন। এরূপ উপহাস জনক 
শান্ত্রার্থ করিলে কোন কার্ধযই আর অবৈধ থাকে না, তাহা হইলে ধর্ম্মশান্্র 
বলিয়া! একটা পদার্থ না থাকিলেও চলে এবং ন্বর্গ ও নরকের রর কোন ভেদ 
থাকে না। ৫ ৃ | 

আরও দেখুন, মন্থু বলিয়াছেন, 

ভ্রাতুম্বতিস্য ভাধ্যায়াং যোইনুরজ্যেত কামতঃ । 
ধর্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়াদিধিযুপতিঃ 1| ১৭৩।৩অ 

ষে ব্যক্তি মৃত ভ্রাতার শ্ত্রীতে নিয়োগ ধন্ধান্ুসারে নিবুক্ত হইয়] কামতঃ অন্ুরক্তু 

হয়, তাহাকে দ্িধিযুপতি বলে । 

&্ বূপে ইহারও এইরূপ মীমাংসা হইতে পারে থে, মন্থু এইরূপে বিধবার দেণরা- 
ন্ুরাগ-ধর্ম্ম কীর্তন করিয়াছেন এবং নিয়োগ-পন্মানুলারে নিবুক্ত হইয়া আজীবন 
অনুরক্ত থাকিবার বিধি দিয়াছেন । 

এইরূপ ভূরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাইত্তে পারে, যাহাতে বিধ্যাসাগর মহাশয়ের 
মীমাংসার বলে র্শান্ত্র কম্পিত কলেবরে লর প্রাপ্ত হইতে পারে। 

পাঠকবর্গ কখনই এরূপ বিচারের পক্ষপাতী হইবেন না এবং এন্ধপ মীসাৎসা 
যে হেয় বলিয়! স্বীকার করিবেন তাহার কোন শংসয় নাই । 

অনেকে বলিতে পারেন যে, পরদারেষু জায়তে ইত্যাদি” বচন বিপি বাক্য নহে, 
কারণ পরদার নিন্দিত কার্য স্থতরাং সামান্ততঃ ইহা বিধি বার বলিয়া! বুনায়। 
কিন্ত জিজ্ঞান্ত এই, পরদার যে অবিহিত কার্ধ্য ইহা কোথা হইতে জানিলেন্‌? এই 
শান্্রই স্থানাস্তরে বলিয়াছে, পরদার করিবে না, ইহাতে নরক হয়, এব+ হ্থানে স্থানে 
ইহার বহুল নিন বর্ণিত হইয়াছে, হৃতরাং স্থানাস্তরে যে কার্ধ্ের এতদোষ বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা কখনই বিধি হইতে পারেন] । 

পুর্ব হইতেই এই শান্তর হইতে শিখিয়াছেন যে, পরদার অবিহিত কার্য, সুতরাং 
সেই জ্ঞানান্সারে আপনার সহজেই উপলব্ধি হয় যে, পরদার পাতিত্য জনক কাম্য 
সুতরাং তাহা বিধি হইতে পাঁরে না, কাজেই “পরদারেধু জায়তে” ইত্যাপি বচন 
পারিভণধিক ইহ! বিধি বাক্য নহে উহ1 সহজে বুনিতত পারিগেন কিন্ত থা পা বা 


সদ 
০ 


(১১৯ ) 


সি 


পরিত্যক্ত1” ইত্যাদি ব্চনের মীমাংসা কি এন্ধপ বিচার দ্বার সিদ্ধ করিতে হইবে 
না]? প্রবল পক্ষ পাতিত্ব থাকিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় ন। 
এবং স্বভাব্তঃ সুবিচারের প্রণালী হইতে এইরপে স্থলিত হইতে হয়। 

ভাল, একথা আমরা আদরের সহিত স্বীকার করি! পৌনর্ভব কাহাকে বলে 
মন্ধুর এই পারিভাষিক বচন লইয়াই একেবারে বিধবা বিবাহ মনু সম্মত ইহ! 
বল। নিতান্ত অসঙ্গত। স্থানান্তরে ইহার কোন কথ! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে কিন! ? 
পুনর্তভু হওয়া নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় । পৌন্র্ভব পুত্র বর্জনীয় কি গ্রাহা, এসব 
সম্বন্ধে মন্ত্র ক্রি বঙ্গিয়াছেন *তাহ। . একবার আঁলোচন' করা আবশ্যক । অতএব 
মধ সকল বর্ণের স্ত্রী দিগের ধর্ম কিপ্টপ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা একবার পর্য্যা- 
লো5ন] করিয়া পরে পুনর্তভ সম্বন্ধে কি বলিক়াছেন, তাহা বিশেষ করিরা 
দেখাইব। তাহা হইলে পাঠকবর্গ কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে 
বিধবার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে মন্ত বিরুদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশর জগতবিখ্যাত পবিত্র 
হিন্দ সমাজে কলঙ্ক প্রবিষ্ট করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন 


সর্ববর্ণের স্ত্রী দিগের ধণ্ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন, 
এষ শৌচবিধিঃ কৃৎ্তন্না দ্রব্যশুদ্ধিস্তথৈবচ | 
উক্তে| বঃ সর্বববর্ণানাং স্ত্রীন।ং ধন্মান্নিবে।ধত ॥ ১৪৬।৫অ 
বালয়া বা যুবত্যা ব' বৃদ্ধয়া৷ বাপি যোষিতা। 
ন স্বাশুক্ত্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কাধ্যং গৃহেঘপি | ৯৪৭। 
বাল্যে পিতুর্ববশে তিষ্টেৎ পানিগ্রাহস্ত যৌবনে | 
পৃত্রানাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎস্ত্রী স্বাতজ্ত্রতাম্‌ ॥| ১৪৮। 
পিব্রাভত্র? সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ। , 
এবাংহি বিরহেণ স্ত্রী গ্ছে কুর্ধ্যাভুভে কুলে ॥॥ ১৪৯। 
সদ প্রহৃটয়া ভাব্যং*গৃহকাধ্র্যেমু দক্ষয়া! | " 
স্ুস্১ক্কতোপস্করয়। ব্যয়ে চামুক্ুহস্তয়া || ৯৫০ 
যন্যৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনণং ভ্রাতা বাঁন্ুমতে পিতুঃ 
তং শুশ্রষেত জীবস্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ || ১৫১ 
মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং ঘজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেহ |. 
-প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকীরণম্‌ || ৯৫২ 


( ১২৭ ) 


অনুত'বৃভূকাতেচ মন্ত্রসংস্কার কৃ্পতিঃ। 

স্থথস্ত নিত্যং দাঁতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ 11 ১৫৩ 
বিশীল? কামবুণ্ডে। বা গুনৈর্ব। পরিবর্জ্জিতঃ | 

উপচথ্যঃ স্ত্রিয়া সীধ্ব্যা সততং দেববপতি:|| ১৫৪ 
নাস্তি স্ীণাং পৃথক্‌ যজ্ঞোন ব্রতং নাপ্য,পোধিতম্‌। 
পতিং শুশ্রধতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে | ১৫৫ 
পাণিগ্রাহস্ত সাধবী স্ত্রী জীবতো বা মৃতত্ত বা1 " 
পতিলোৌকমভিপজন্তী নাচরেৎ কিঞ্দপ্রিয়ম। ১৫৬ 
কামস্ত্র ক্ষপয়েদেহ্‌ং পুষ্পমূল ফলৈঃ শুভৈঃ | 

ন তু নামাপি গৃহীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্ত তু |! ১৫৭ 
আসীতামরণাৎ ক্ষান্ত নিয়ত 1 ত্রহ্মচারিণী | 

যোধর্ম একপত্বীনাং কাজ্কন্তী তমনুত্বমম্‌ 1 ১৫৮ 
অনেকানি সহজ্রাণি কুমারব্রহ্মচারিৎাম্‌ । 

দ্িবংগতানি বিপ্রাণামকৃত্ব! কুলসন্ভতিম্‌ 1। ১৫৯ 
সৃতেভর্তরি সাঁধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্ষ্যে, ব্যবস্থিতা। 

স্বর্গং গ্রচ্ছত্যপুত্রাপি ষথাতে ব্রন্মচারিণঃ || ১৬০ 
অপত্যলোভাদ্‌ ঘ1 তু.স্ত্রী ভর্তীরমতিবর্ততে । 

সেহ নিন্দামবাপ্পোতি পতি লোকাচ্চহীয়তে || ১৬১ 
নান্যোৎপন্ন! প্রজান্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে । 

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধবীনাং কচিন্তত্রে1পদ্দিশ্টাতে ॥। ১৬২ 
পত্তিং হিত্বাপকৃষ্টং সমুরুষ্টং যা নিষেবতে । . 
নিন্দ্যেব সা ভবেল্লোকে পরপুর্বেতি চোচ্যতে 1॥ ১৬৩ 
ব্যভিচারাত্ত, ভর্তঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্সোতি নিন্দ্যতামূ। 
শৃগাল যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে 11 ১৬৪ 
পতিং ঘা.নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা | 

স। ভর্তলোকানাপ্োতি সন্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে | ১৬৫ 


৬8 ১২১) 


নেন নারীরৃতে ভন মনোবাগ দেহ সংযত । 
ইহাগ্র্যাং কীর্তিমাপ্ধোতি পতিলোকং পরত্র চ || ১৬৬ 


জন্ম মৃত্যুর শে চাঁশোৌ5 ও দ্রব্য শুদ্ধির বিধান বলা হইল, এক্ষণে সকল বর্ণের ' 
স্ত্রীধর্ম বলিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ১৪৬। 

রমনীগণ বালিক1 হউন, কি যুবতী হউন, অথব! বৃদ্ধাই হউন, তাহারা কখনই 
স্বাতন্থা ভাবে গৃহ কার্ধ্যও কিছু করিবেন নাঁ। ১৪৭। 

বাল্যকাণে কগ্ঠা পিতার অধীনে, যৌবনে স্ত্রী ন্বামীর অধীনে, বিধবা! হইলে « 
পুত্রের অধীনে" থাকিবের্ন, কখন্ই্‌ স্বাধীনভাব অবলঞ্ন করিবেন না। ১৪৮। 


পিতা, স্বাফী, পুত্র ইহার্দিগের নিকট হইতে স্ত্রীগণ 'কখনই পৃথক থাকিতে ইচ্ছা 
করিবেন না, ইহাদিগের হইতে বিষুক্তা হইলে পিতৃকুল ও পতিকুল নিন্দিত হ। ১৯ 

সর্বদা পরিতুষ্ট মনে দক্ষতার সহিত গৃহ কর্ম সম্পন্ন করিবে, এবং গৃহ ্ 
সকল পরিষ্কৃত রাখিবে ও ব্যয় বিষয়ে কৃপণ] হইবে । ১৫০ । 

পিত1 ফাহাঁকে কন্তা দান করিয়াছেন, অথব। ভ্রাত। পিতার অন্ুমতিক্রমে 
যশহাকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন, সেই রমণী এ স্বামীর জীবমানে তাহার 
সেবা করিবে এবং মৃত্যু হইল্লে মৃত স্বামীকে উল্লজ্বন করিবে না। ১৫১০ 


কন্ঠা-বিবাহ সময়ে যে স্বস্ত্যয়ন ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হর, তাহা দস্পত্তীর, পু 
মঙ্গলার্থ জানিবে । সম্প্রদান হইলেই দা কন্তার উপর গ্রহিতার পতিত্ব জন্মে। ১৫২। 


পতি স্ত্রীর খতু কালে ও অখতু কালে স্ত্রীতে উপগত হইন্ে পারিবে । পতিই 
কেবল স্ত্রী ইহলোক পরলোকের স্থখদাত1 | প্রতি ছুর্ব্‌ তু, পরদারগামী ও গুণহীন্‌ 
হইলেও সাধবী স্ত্রী পরম আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে তাহার সেবা করিবে.। ১৫৩/১৫৪ | 

শ্রীদ্বিগের ভিন্ন যাগ, যজ্ঞ, ব্রত কি উপবাস কিছুই নাই, কেবল স্বাস্সীসেবা 
দ্বারাই তাহারা স্বর্গে গমন করিতে পারেন । ১৫৫7 

ঘে সাধবী স্ত্রী পরলোকে পতিলেক প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তিনি স্বামীর 
জীবমানেই, হউক, অথবা পুরলোকাস্তেই হউক, কখনই, তাহার অতি সামান্ত * 
অপ্রির কার্ধযও করিবেন না । ১৫৩৬। ূ 

পর্তির নৃত্যু হইলে স্ত্রী পবিত্র, মূল, ও পুণ্প ভোজন করির! দেহ ক্ষীণ করিবেন 
এবং পতির মরণাস্তে অন্ত পুরুষের নাম মাত্রও গ্রহণ করিবেন না । ১৫৭। 

পাঁতিব্রত্য ধর্্মীভিলাধিনী স্ত্রীদিগের পতির পরলোক হইলে, তাহাদের নিরমবতী 
হইয়। ব্রক্ষচর্ধযানুষ্ঠান করাই উত্তম । ১৫৮। | 

নেক কুমার ত্রঙ্গচারী সম্ভতি লাভ না! করিক্স! স্বর্গে গমন করিক্লাছেন । 
১৬ 


(১২২ ) 


অতএব স্বামী বিয়োগ হইলে 'অপুত্ত বিধবাগণ ব্রঙ্গার্মাবলম্বন করিয়া! দেহ ত্যাগ 
করিলে উক্ত ব্র্গচারীদিগের ন্যায় ব্বর্গগামিনী হন | ১৫৯। 

অপত্য কামনায় যে স্ত্রী পতি উল্লজ্বন করে, €স লিল্দাপ্রাপ্ড ও পরলোকে 
পতিলোক হইতে বিচ্যুত হয়। পতিভিন্ন অন্যের হ্বারা উৎপন্ন পুত্র শান্ত্র সম্মত 
পুক্স নহে, এবং অন্তের পত্ীতে সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তানও উৎপাদকের 
শান্তর সম্মত সম্ভান হয় না । কারণ, সাধবী স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতি গ্রহণের ব্যবস্থা 
কোন শাস্ত্রে নাই। যে স্ত্রী অপকৃ্ই পতি পরিত্যাগ করিয্না উৎকৃষ্ট পতি গ্রহণ 
করে, লোকে তাহাকে নিন্দা করে এবং সকলে ১ “পুর্বে ই ইহার 'আর এক 
পতি ছিল+” এই কথা বলে। ১৬০১৬১।১৬২১৬৩! | 

যেক্ত্রী ব্যভিচারদ্ধার! ভির্ভীৎক উল্লজ্বন করে, সে ইহলোকে নিন্দিত হয়, এবং 
পর জন্মে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয় ও পাতকঙ্গনিত পীড়া সমূহ ছারা প্রপীড়িত 
হয়। ১৬৪1 | 

যে স্ত্রী যনে, বাক্যে এবং দেহে পতিকে অতিক্রম না করেন, তিনি 
দেহাস্তে পতিলোক প্রাপ্ত হন, আর সাঁধুগণ তীহাকে সাধবী বলির! ব্যাখ্যা 
করেন । ১৬৫ । | 

যে রমণী কার়মনোবাক্যে সংযত হইয়া এক পভীত্ব ধর্মের সীম! অতিক্রম না 
করেন, ভিনি ইহ জগতে সুখ লাভ ও পরলোকে পতিলোক প্রাপ্ত হন । ১৬৬। 

কোন বিশেষ অভিসন্ধি প্রতিপ্ন করিবার জন্য কুটতর্কের পক্ষপাতী না হইয়। 
এ সকল মনু বচুনের সহজ সাধ্য অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্টতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় 
যে, পতিব্রত। সাধবী রী, পিত। যাহাকে একবার সম্প্রদান করিয়াছেন, দেহাস্তর 
পর্যযস্ত সেই পতিরই পত্ৰী হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহারই সেবা শুশ্রষা করিবেন, 

কখনই পতির অপ্রিক্প কার্য করিবেন না। পতি লোকাস্তর হইলে ও মনোবাঁক্‌ 

দেহ সংযত করিয়া সেই পতিরই পরী থাকিবেন; এবং তাহার অন্ুমাত্রও 
অপ্রির কার্য করিবেন না। ক্রক্ষচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া বৈধ ফলমুলাহারদ্বারা দেহ 
ক্ষীণ করিবেন, এবং পরি প্রাণ! স্বাধবী মৃতপতিরই অনুধ্যান করিবেন, কখনই অন্য 
পুরুষের নাঁম মাত্র গ্রহণ করিবেন না। যদি পুর না হইতেই গতি পরলোক 
গত হন, তাহা হইলে সাধৰবীর পুত্রের প্রয়োজন নাই । অপুত্ত্রতা স্বর্গ গমনের 
প্রতিবন্ধক মনে করিয়া পুজ্রলিক্প, হইবার আবশ্তকতা নাই। কারণ, অকৃতদার 
ব্রঙ্গচারীগণ সস্তানোত্পাদন ন! বিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছেন । অতএব 
'অপুত্রত! শ্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক বলিয়া আশঙ্কা! করিবার কারণ লাই। অপত্যলিগ্, 
কইয়া পতি ভিন্ন অন্য পুরুষদারা পুজোৎ্পাদিত হইলে সে পুত্র শা্রীর পুত্র হয় নাট 


এ সরি, ২ 


সুতরাং, প্ররুত পক্ষে এমত পুক্রদ্ধার। স্বর্গ প্রাপ্তির অভিলাস নিক্ষল হইবে । অতএব 
অন্য 'পুরুষদ্বারা সন্তান লঃভে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না । বরং ইহলোকে 
নিন্দিত হইয়। দেহান্তে পতিলোক হইতে বিচ্যুত হইবে । ধাহার পন্ভি পরলোক- 
গত হইক্সাছে, তাহার পতির ওরসে সন্তান প্রাপ্তির আঁকাঁজ্ঞা আকাশ কুস্ুমবৎ। 
আর যখন কোঁন শান্ক্রেই পতিত্রত! স্ত্রীর দ্বিতীয় পতি হইবার ব্যবস্থা নাই, তখন 
কোন প্রকারেই অপুভ্রা সাধৰী বিপবার শাস্ত্রীয় পুক্র পাইবাঁর আঁশ! ফলবতী হইতে 
পারে না । অতুএব অপুত্রা সাধবী স্ত্রী পতি লোকাস্তর হইলে নিক্ষল পুক্রলাঁলস' 
পরিত্যাগ-ঠরিয়া কাঁয়মনৌবাক্যে,মৃত পতির প্রিয়চর্ধযা করিবেন, এবং ব্রহ্গসধ্যা- 
বলম্বন করিয়া! ক্ীণ দেহে মৃত্যু পর্যন্ত কাল অতিবীহিততত করিবেন । অন্ত প্তি 
গ্রহণ দূরের কথা, বিধবা স্ত্রী পতি ভিন্ন অন্ত পুরুষের নামও গ্রহণ করিবেন ন1। 
এইরূপ আচরণ করিলে বিধব1 ইহলোকে যশ:লাভ করিয়া! পরলোকে স্বর্গগামিনী 
হইবেন । এইসকল বচনে মন্দ কি সধবা কি বিধবা সকল স্ত্রীর পক্ষেই বে কোন 
বিধানেই হউক, পন্তি ভিন্ন অন্ত পুরুবসংসর্গ নিষেধ করিয়াছেন এবং পরপুরুষ সংসর্গ 
হইলে পাতিত্রত্য ধর্ম নষ্ট হয়, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । এক্ষণে এক এক করিয়' 
এ সকল বচন আলোচনা বর্শরয় দেশাইতেছি যে, শন্দদ্বার! যতদূর পরিফীর করিয়? 
উদ্দেশ্ত প্রকাশ করা যাইতে.পারে, মনু বক্ষ্যমান বচনাদিদ্বারা পুনঃ পুনঃ সধবা ও 
বিপবাদিগের অন্ঠ পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিম্না অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন | 
টং 
য্মে দদ্যাৎ পিতা স্বেনাং ভ্রাতা বান্ুমতে পিতৃ । 
তং শুজ্মষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ল লঙ্ঘয়েং | ১৫১৫ অ 

পিতা যাহাকে কন্যা অথব1 পিতার অন্ুমতিক্রমে ভাতা যাহাঁকে ভগিনী দান 
করিয়াছেন, তিনি যত দ্দিন জীবিত থাকিবেন, পরিণেতা জী তাহারই শুশ্বাষা 
করিবে এবং তীহান্ম মৃত্যু হইলেত্ত তাহাকে অতিক্রম করিবে ন11 

পতি মরিলেও তাহাকে অতিক্রম করিবে না, এক্প বল্লাতে স্বভাবতঃ এইরূপই 
বুঝ! যায় 'যৈ, বিধবা! দেহাস্ত পর্যন্ত ত্বাহার মৃত পতিরই* 'অন্ুধ্যান করিবেন, 
এবং কক্য়মনোবাক্যে তাহাকে অতিক্রম ফরিবে না, অর্থাৎ কখনই বাক্যদ্বারা 
মৃত পতিকে অবজ্ঞা করিবে না, তাহা হইলে বাক্যদ্বারা তাহাকে অতিক্রম করা 
হইবে; আর মনেও তাহার কোঁন অনিষ্ট চিপ্ত। করিবে না, বা তাহা হইতে আপনাকে 
ভিন্ন ভাবিবে না, অথব1 তাহাকে ভিন্ন অন্য পুরুষের চিস্তা করিবে ন1, তাহ! 
হইলে মনে মৃত পতিকে অতিক্রম কর! হইবে এবং দেহে অর্থাৎ প্রকৃত" কার্ধ্য 
স্বারা মৃত্ত পতিকে অতিক্রম করিবে ন1, অর্থাৎ কোনকপেই পর পুরুষ সংসর্ণ করিবে 


না এইরূপে মনোবাগদেহ সংঘত হইয়া, সেই মৃত পতিরই শুঞ্ধার রত থাকিবে 
অর্গাৎ পরলোকে তাহার ইষ্ট সাধনার্থ পিঝ্ডোদকাদি প্রদান ও তর্পনাদি করিবে, 
ইহাই মৃত পতির শুশ্রাধা। এই মনু বচন দ্বার স্পষ্টতঃ বিধবার. অন্তপততি গ্রহণ 
সম্পূর্ণরূপে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । 
বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী মহাশরের1 কুটভর্কান্ুবন্তী হইয়া বণ্লিতে পারেন যে, 
মন্থু মৃত পরতিকে অতিক্রম করিবে না এরূপ বলিয়াছেন, ইহাতে বিধবা ব্যভিচার 
করিবে না ইহাই বলা! হইয়াছে; কিন্তু ধিধিমতে অন্যপতি গ্রহণ করিলে মৃত 
পতিকে অতিক্রম করা হয় না। এখন পাঠকবর্গ অস্কুধাবন করিয়া (দখুন যে 
একথা নিতান্তই অযৌক্তিক ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিধবা পুনরায় পণিগ্রহণ করিলে 
তিনি পুনঃ সধবা হইলেন৭ পুর্বপণ্তির প্রতি শুশ্রযাপি যাহা কিছু কর্তব্য কর্ম ছিল 
তাহা সমস্তই এই দ্বিতীয় পতিতে বর্ভিল। এক্ষণে ইহণকে ভিন্ন অন্য পুরুষ দনো- 
মধ্যে চিন্তা করিলে তাহার পণ্তি উল্লজ্ঘন জনিত দোষে দুূঘিত হইতে হইনে। 
সুতরাং মৃদ্ত পর্তিকে আর স্বরণ করিনেও পারেন ন1 3 জীবিতপত্তি সম্পর্ণ্পে মৃত 
পতির স্থানীয় হইলেন, ইহাতে মৃত পন্তির পত্তিত্ব এক কালে লোপ হইল তিনিও 
আর মৃত পতির ভার্ধ্য! রহিলেন না । মৃত পতি তাহার সদ্ধে এক্ষণে পর পুরুবের 
ভুল্য হইলেন এবং তাহাকে এক্ষণ হইতে দ্বণার চক্ষে দেখিতে তহইবে। এক কথায় 
বলিতে হইলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে ষে পুনঃ সংঙ্কার দ্বার মৃত পতির 'সহত 
বিধবার যে পতি ও ভার্ধ্যা সম্বন্ধ এত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা 
সমস্তই এককালে বিচ্ছিন্ন হইল । ইহাতে কি মৃত পর্তিকে উল্লজ্বন কর! হইল ন। ? 
বোধ হয় কোন ভাবধাক্ঞ ব্যক্তিই ইহা পশ্বীকার করিতে পারিবেন না যে দ্বিতীয় 
পতি গ্রহণ করিলে মৃত পতিকে সম্পূর্ণরূপে উল্লজ্ঘন করা.হয়। অনত্তএব পিপধার 
পুনঃ পতি গ্রহণ উক্ত মনু বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, ইস্াতে আর কোন সংশয় 
নাই । ৃ | 
মনু পুনরাঙঈ বলিয়াছেন,--- 
পাণিগ্রাহস্থ মাধবী স্ত্রী জীবতো ব। স্বৃতম্ত বা। 
পতিলোকমভীপ্ন্তী নাচরে€ কিঞ্থিদ প্রিয়ম্‌ 4১৫৬৫ মম 


দেহাস্তে পতি পোক.গমনেচ্ছু সান্বী স্ত্রী তাহার পাণিগ্রহণকারী পতির জীবসান 
কালে এবং তাহার পরলোকাস্তেও পতির অপুমাত্র অপ্রিয়াচরণ করিবে না। 
ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝণ যাইতেছে যে স্ত্রী পতির গ্রীতিকর কার্য্যে সব্ধদা রত থাকিবেন, 
পতি জীবিতই থাকুন অথব1 মৃততই হউন্‌ কখনই কোন প্রকারে তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও 
অপ্রীতিকর কার্ষ্ের অনুষ্ঠান করিধেনা। শান্রকার দিগের মতে পিশ্ডোদকাদি 


( ১৯৫ ) 
প্রদান ও তর্পণাদি ক্রিয়া স্গগীয় দিগের প্রীতিকর সুতরাং যাহাতে খুত পতিন্ন 
ভর্গণাদি ক্রিয়। লোপ হয় এমত কাধ্য স্ত্রী কখনই করিবে না। ৃ 
স্বামীর জীবতমান কালে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে যেনধপ অপ্রীতিকর কার্ধ্য করিবে 
না অর্াৎ তাহার নিন্দা, অবমাননা বা অনিষ্ট চিস্তা এবং অগ্কপত্তি গ্রহণ ইত্যাদি 
অগ্লীতি জনক কোন্‌ কার্য করিবে না মেইরূপ পত্তির মৃত্যু হইলে ও তাহার অব- 
মানন। স্ুচক বাক্য বলিবে না, অবজ্ঞ1 হুচক কার্ধ্য করিবে না এবং তাহার স্বর্গ 
প্রাপ্তির আকাঙ্কায় প্রেত তৃপ্তিকর তর্পণাদি শান্ত্রোক্ত কর্ডব্য কাধ্য সকল সম্পন্ন 
করিতে সর্ধড্র/ র্ভ থাকিবে, কিন্ত পুনঃ পতি গ্রহণ করিলে মৃত্ত পতির সহিত সমস্ত 
স্ন্ধ রহিত হইয়। যায় স্থতরাং মৃত্ত পতির স্বর্গ সাধন, ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবার 
অধিকার থাকে না স্কুলতঃ মৃত পতর পক্ষে স্ত্রীর কুল পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার 
বৃত্তি অবলম্বন করা আর অন্য পতি গ্রহণ করা উভয়ই সমান। স্তরাং সাধৰী 
স্ত্রী মৃত পতির কিঞ্চিম্নাত্র অপ্রিয় কার্ধ্য করিবে না) পতি গ্রহণ করিলে এ বাক্যের 
আর কিছু মাত্র সার্থকতা থাকে না। অতএব মনু বচনান্ুসারে চলিতে হইলে, 
বিধবা কোন মতেই পুনঃপতি গ্রহণ করিতে পারেন না। মনু উক্ত বচনে 
বিধব। স্ত্রীকে মৃতপতির ভার্ধ্যাত্ব সন্ধন্ধ রক্ষা! করিতে উপদেশ দিতেছেন কিন্তু, পুত্রঃ 
পতি গ্রহণে মৃত পতির সহিত'সকল সব্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং পুনঃ পতি 
গ্রহণ যে মন্কু বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাহা সুম্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। পির 
পরলোক প্রাপ্তি হইলে পুজঃ পতি খ্রুহণ ত দূরের কথা, ইহার পরেই মন্ু বলিতে- 
টন ৰ 
কামন্ত ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মূল ফলৈঃ শুভৈঃ 
ন তু নামাপি গৃহ্বীয়াৎ পত্যো প্রেতে পরস্ত তু 11-১৫ ৭৫অঃ | 


প্তি মোকান্তর গ্রত হইলে বিধবা! স্ত্রী ইউবধ ফল, মূল ভোজন ও অন্নাহার দ্বারা 
গেহু ক্ষীন করিবে গুবং পুরুষ সংসর্গেচ্ছু হইয়া পর পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে 
ন1। | র | 

মন্গু এই বচনে আরও সহর্জ করিয়। বলিয়াছেন যে স্ত্রী স্ব্মীর পরলোক গমন 
হইলে স্বান্য পুরুবের* নাম মাত্রও গ্রহণ করিবেন. না। ইহাতে ইহাই বুঝ 
যাইতেছে যে,.যিনি পাণি গ্রহণ করিয়া এঁকবার পতি হইয়াছেন, তাশার পরলোক 
প্রাপ্তি হইলেও তিনিই পতি এবং বিধবার মন তাহারই প্রতি নিবিষ্ট থাফিবে এবং 
কোন মতে তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া যেন অন্য পুরুষ তাহার মনে স্থান না) 
পায়। বিধবার মন মৃত পতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! অন্থের প্রতি ধাবিত শুইলে, 
তাহাকে অবশ্তই ব্যভিচাঁরিণী বলিয়! স্ীকার করিতে হইবে । অতএব এখন ইহাই 


( ১২৬ ) 


বিবেচ্য যে, বিধবার পুলঃ হিবাহের মূলে অন্ত পুরুষ সংসর্গেচ্ছা আছে কি না? 
অন্ত পুরুষ সংসর্গ প্রবৃত্তি না! জন্মিলে, বিধবার অন্যপতি গ্রুহণেচ্ছা! হইতেই পারে'নাঁ। 
যদি মৃত পতির প্রতি মন একান্ত অন্ুরক্ত থাকে, তাহা হইলে অন্যপতি গ্রহণেচ্ছা। 
কি কখন উপস্থিত হইতে পারে ? তাহা কখনই-লছে। বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণের 
মূলে পর পুরুষসংসর্গেচ্ছা। জাজপ্যমান রহিয়াছে । এই ইচ্ছ! হইতে ব্যভিচার প্রণো- 
দিত হয় এবং ইহা হইতেই বিধবার পুনঃ সংস্কারের সুত্রপাত হইয়া থাকে । পুনর্ভ ও 
স্বৈরিণী ইহারা উভয়ে এক গর্ভ সন্ভৃতা, উভয়ই কামতঃ পর পুরুষ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, এক ভগিনী অধীর! ও প্রবলা এবং অন্যটা 
শাস্তা। কিন্ত উভয়ের দৃষ্টি"এক পথে। প্রকৃতি ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে ছুই 
জনেরই হৃদয়ে ব্যভিচার" জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায় । এই জন্তই পনষ্টেমৃতে 
প্রব্রজিতে-_” ইত্যাদি বচনের প্রণেতা নারদ মহাত্মা নিজ সংহিতায় ইহাদিগকে 
এক পর্যায়ভূক্ত করিয়াছেন । 
যথা,__ 


পরপুর্বব।$ স্্রিয়স্তবন্1 সপ্ত প্রোক্ত যথাক্রমষ্‌ । 
পুনর্ভ ক্ক্রিবিধা তাসাং স্বৈরিণী চ চতুরবির্বধা || ৪৫ 
. নঃরদ স্বৃতিঃ দ্বাদশ ব্যবহার পদম্‌। 
পরপূর্বা! স্ত্রী সাত প্রকার, তন্মধ্যে তিনপ্প্রকার পুনর্ভ এবং চারি প্রকার 
স্বৈরিণী। 
এক্ষণে পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়!" দেখুন যে বিধবার পুনঃ সংস্কার সম্পূর্ণ 
রূপে ব্যভিচার মূলক, ইহাতে আর কোন সংশর নাই। অতএব পতির মৃত্যু 
হইলে বিধব! স্ত্রী অন্ত পুরুষের নাম গ্রহণ করিবে না । ইহ! বলাতে বিধবার অন্ত 
পতি গ্রহণের ব্যবস্থার যে মূলোচ্ছেদ হইতেছে, তাহ! বলা বাহুল্য "মাত্র । 
ক1মতঃ পরপুরুষ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বিধি অনুসারে অকামতঃ পর পুক্রুষ 
ংসর্গ যাহাতে ঘটিতে পারে, মন্থু বিধবার পক্ষে এমত বিধি দির্তিও স্বীকৃত 
নহেন । ৰ 
এক্ষণে দেখুন ব্যবস্থার শাস্ত্রে এমত বিধি কি আছে যাহাতে কোন বিশেষ উদ্দোশবা 
সাধন্র জন্য ধর্ম বুদ্ধিতে সধবা! অথর1 বিধবা স্ত্রীর পর পুরুষ সহযোগ ঘটাতে 
পারে। ৭... 
পতি কোন কারণ বশতঃ পুজোৎপাদনে অশক্ষ হইলে অথব? পুত্র প্রসব 
করিবার পুর্বে পতি বিস্বোগ হইলে পুক্রলাভ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জগ্ভ পতি ভিন্ন 


( ১২৭ ) 


অন্ত পুরুষ সহযোগ লোক ্চার বশতঃ আবশ্যক হইয়া! উঠে তজ্জন্য ব্যবহার শান্সে 
নিয়োগ ধর্্.ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । | | 
যথা মন্তঃ-- 
দেবরাদ্ধা সপিপ্াদা স্ত্রিয়াম্যক্িযুক্তয় | 
প্রজেপ সিতাধিগন্তব্য] সন্তান স্ত পরিক্ষয়ে || ৫৯1৯ অ 
বিধবায়াং নিষুক্ত্ত ঘ্বতাক্তোবাগ যতো! নিশি | | 
একমুৎপাদয়েৎ পুভ্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন || ৬০ 
দ্বিতীরমেকে প্রজনং মন্যান্তে স্রীষু তদ্ধিদঃ | 
অনির্ব তং নিয়ে?গার্থং পশ্ঠাস্োধর্মতন্তয়োঃ || ৬১ 
বিধবায়।ং নিয়োগার্থে নির্বত্তে তু যথাবিধি। 
গুরুণচ্চ স্সবাবচ্চ বর্তেয়াতাং পরস্পরম্‌ 1 ৬২ 
নিযুক্ত যৌ বিধিং হিত্বা বর্তেয়াতান্ত কাঁমতঃ। 
দ্বাবুভী পতিতো স্তাতাং স্ব,ষাগণুরুতল্লগৌ ।। ৬৩ 
সম্তানের অভাব স্থলে, অপতাকামা সম্যক নিধুক্তা স্ত্রী; দেবরের বা ভর্তৃ 
সপিগুদ্বারা অভিগমন করিবে । কিস্তু বিধবাতে নিযুক্ত ব্যক্তি সর্ধ গাত্রে ঘ্বৃতাক্ত 
হইয়া নিুক্ত।' বিধবার সহিত কোন কথা না! কহিয়। মৌনভাবে রাত্রিতে একটা 
মাত্র সন্তান উৎপাদন করিবে দ্বিতষ্চ পুক্র উত্পর করিবে না । ৬০ । 
এতদ্বিৎ পূর্বব পণ্ডিতের! বলিয়াছেন এক পুত্র পুত্রাভাব খ্নধ্যেই গণনীয়। 
অতএব ধর্শতঃ নিরোগার্থে সেই দেবর ব! ভর্তৃ সপিওছারা দ্বিতীয় রর ইহা 
পারিবে । ৬১ 
বিধবাতে পুত্রোৎ্পাদনার্থে নিযুক্ত ব্যক্তি যখথাবিধি কার্ধ্য সম্পাদন করিলে পর 
গুরুবৎ ও পুক্রবধুবৎ পরস্পর মান্য করিবে । ৬২ 
যে. কনিষ্ঠ অথব! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম্পরের স্ত্রীতে পূর্বোক্ত নিয়োগ বিধি উল্লজ্বন 
করিয়া কামুবশে স্বেচ্ছা প্রবৃত্তহইয়৷ অভিগমন করে তাহারা,উভয়েই পতিত হয়। 
এবং পুক্রবধূ, ও গুকুপন্্ী গমন পাপে পাপী হয়ু। 
কারণ মন্ধ প্রথমেই বলির়াছেন। 
্রাতুর্জ্েষ্ঠন্ত ভার্য্য! য গুরুপত্ব্যনুজন্ত সা। 
যবীয়সন্ত যা ভাঁ্যা নুষা জ্যেষ্ঠ সা ্মৃতা। || ৫৭। ৯ 
জ্যেষ্ঠ ভাতার স্ত্রী কৃনিষ্ের গুরুপত্রী এবং কনিষ্টের স্ত্রী জ্যেষ্ঠের পুত্রবধূ ভুল্য জাঁনিবে। 


( ১২৯৮ ) 


এক্ষণে পাঠকবর্থ উপরে যেরূপ নিয়োগ বিধি বর্ধিত হইয়াছে ইহ বিশেষ 

1ালোচনা করিয়া দেখিবেন যে ইহাতে ছইটা কথ। স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে । 
এক কথা এই যে.নিয়োগ ধর্মের পুত্রলাভেচ্ছাই *মূল ইহাতে বুনাক্ষরে কাম 
প্রবৃত্তি থাকিলে ধম্ম উন্নতবন হয় এবং তাহা! ব্যভিচার দোষে দুষিত্ত হইয়া নিযুক্ত 
ব্যক্তি পতিত হয়। দ্বিতীর কথা এই যে, এই ধর্মান্থসারে নিযুক্ত হইলে নিযুক্ত স্ত্রী 
ও নিযুক্ত পুরুষের মধ্যে ভর্যযাত্ব ও পতিত্ব সম্বন্ধ নিম্পন্ন হইতেছে ন।। পুজ্রোৎপাদন 
উদ্দেশে নিযুক্ত হইয়া অধিগমনাস্তেই পরস্পর গুরু ও গুরুপত্রী অথব1 পুক্রবধূুব ২ 
ব্যবহার করিবে বলিয়া মন্ু বিধি দিক্লাছেন এবং ইহার অন্যভাব হইলে পতিত 


হইবে বলিয়াছেন । 
পাছে উক্ত বিধি অবলম্বন করিলে লোকে অনপত্য। বিধবাকে অন্য পুরুষে 


পুজ্রোপাদনার্থ নিবুর্ত করে স্থতরাং পাছে বিধবার অন্য পুরুষ সহযোগ ঘটে এই 
আশঙ্কায় মনু বলিয়াছেন যে, 
_অনেকানি পহত্রানি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্‌। 

দিবং গতানি ব্প্রাণামকৃত্ব। কুলসন্ততিম্‌ 1 ১৫৯ 1৫ 

হতে ভর্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্গচত্য ব্যবস্থিত1 | 

শ্বর্গং গচ্ছত্যপুজ্রাপি যথ। তে ব্রক্ষচাঁরিণঃ |; ১৬০ 

অপত্য লেণভাঁদ্‌ য। তু স্ত্রী ভর্তীর মতিবর্ততে | 

সেহ নিন্দামবাপ্রোতি পতিলেকাচ্চ হীয়তে || ১৬১ 

নান্যোৎুপন্ন! প্রজান্তীহ ন। চাপ্যন্য পরিগ্রহে | 

ন দ্বিতীয়স্চ লাধবীন1ং কচিভ্ত্রোপদিশ্যটতে || ১৬২ 

সহম্রৎ নৈষঠীক ব্রহ্মচারী সন্তান উত্পাদন না করিয়াও ম্বর্গলাভ করিয়াছেন 

অতএব অনপত্যা বিধবার ন্বর্গলাভ সাধনের জন্ত পুত্রাকাঙ্ষ! করিবার প্রয়োজন 
নাই। বিধবার ব্রঙ্গচর্ধযাুষঠান দ্বারাই এ সকৰ ত্রহ্মচারীর স্তার' সম্তানাভাবেও স্বর্গ 
লাভ হইবে। অতএবংম্বর্স লাভের জন্য সম্তানের আবশ্যকতা নাই। যে সম্তানদ্বার। 
বর্গ লাভ সাধন হয় ৫ল সম্তানও অনপত্যা বিধবার পাঁইবার উপার নাই? কারণ পাণি- 
গ্রহিতা পতির রসে যে পস্তানের ভত্তব হয় তাহাই ধন্য পুত্র এবং হেই সস্তানই 
পিতা মাতার স্বর্গ গমন সাধনে অধিকারী, কিন্ত সে সন্তান বিধবার-পাইবার কোন 
সস্ভাবন। নাই কারণ তাহার পাণ্িগ্রহিতা পতি লোকাস্তর গত হইয়াছে এবং 
বিধবার, দ্বিতীর 'পতি হইবার ব্যবস্থাও কোন শাস্ত্রে নাই, সথতরাং ধর্ম্য সস্তান 
লাভাঁকাজ্কা বখা। অন্যো্পাদিত ক্ষেত্রজাদি সন্তান ধর্ম সম্তান নহে, এবপ 


( ১২৯ ) 


পুর না উৎ্পাঁদকের ধর্দ্য 'পুজ্র হয়, না ক্ষেত্রীর ধর্ম পুত্র হয়। অতএব ঘখন 
পতির ওঁরসজাত সম্ভান ভিন্ন ক্ষেত্রজাঁদি সম্ভানদ্বারা স্বর্গ কামন) সিদ্ধ হইতেছে 
না, তখন" বিধবার ক্ষেত্রজ্দিসস্তানের কোন আবশ্তকত! নাই । বরং পর পুরুষ 

সর্গ জন্য পরলোকে পতিলোক হইতে বিচ্যুত এবং ইহ লোকে নিন্দিত ও ব্রহ্গচর্ধ্য 
ব্রত হইতে অ্রষ্ট হইতে হইবে । ব্রহ্গচর্ধ্য ব্রতে মৈথুন এককালে বর্জনীয় । 

একাদশী তত্বধৃত দক্ষঃ বচন যথা । 

স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণং । 
সঙ্কল্লোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিম্পত্তিরেব চ|। 

এত ন্মৈথুনমটাঙ্গং*প্রবদস্তি মনীবিণঃ | 
অনুরাগ।ৎ কৃতধ'ব ব্রহ্মচর্য্য বিরোধকং | 

স্বরণ, আলোচন', ক্রীড়া, দর্শন, অশ্রোতব্য গুহাবাক্যের আলাপন, মৈথুন সঙ্কলর 
ও তন্জন্ যত্ব অথবা ততকাধ্য সম্পাদন, পণ্ডিতগণ এই অষ্টবিধ ক্রিয়াকে মৈথ নাগ 
বলেন । অনুরাগ বশতঃ ইহা! করিলে ব্রহ্মচর্ধ্য-ব্রত হানি হয়। কুল্নক ভট্টের টাকার 
অনুসরণ করিরা বিদ্যাসাগর মহাশয় । 

অপত্যলোভাদ্‌ যা তুস্ত্ৰী রমিত | 

সেহনিন্দা। মধাপ্োতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে || ১৬১1৫ 
নান্যোৎপন্না প্রজান্ভীহ ন.চাপ্যন্তপরিগ্রহে । 

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক চিন্তজ্রে গপদিশ্া্তে, || ১৬২ 

মন্থর এই বচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথ1,--- 

“যে নারী পুত্রের লোভে ব্যভিচারিণী হয় €স নিন্দাপ্রাপ্ত হয় এবং পতিলোক 
হইতে ভ্রষ্ট হয়। পর পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুক্র নহে পরভার্ধ্যায় উৎপন্ন পুত্র পুত 
নহে এবং দ্বিতীর অর্থাৎ পরপুরুষ সাঁধবী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্তা বলিয়া কোন শাস্ত্র 
উপদিষ্ট নহে।” (বিঃ বিঃ পুঃ ৭৪ 1.৭৪ পৃঃ) কিন্ত এ অর্থ মনর অভিপ্রায়ান্থ্যায়ী 
বলিয়া বোধ হইতেছে না । . রর 

মন বলিয়শছেন পুক্রকামনায় যে স্ত্রী পরপুকুষ সংসর্গ করে প্লে নিন্দিত হয় এবং 
পতিলোক $&ইতে রষ্ট হয । ইহাতে ব্যভিচার কল্পন1 করিবার কারণ কি? নিরোগ 
বিধির ব্যাখ্যা কালে দেখাইয়াছি যে পুর্রলাভার্থে পরপুরুষ সংসর্গ নিয়োগ ধন্দে 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং কামতঃ অন্ত পুরুষ সংসর্গ হইলে ব্যভিচার বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। কিন্ত এস্থলে যখন পুভ্রলাভার্থে অন্ত পুরুষ সংসর্গের কথা স্পষ্টাক্ষরে 
কথিত (হইয়াছে সে স্থলে অকারণ কামমুলক পরপুরুষ সংসর্গবূপ ব্যভিচার 

১৭ 


( ৯৩৩ ) 


আরোপণ করিব কেন ? পুভ্রলাভার্থে অন্ত পুরুষ সহগমন করিলে, একথা বলাতে 
স্ত্রীর পরপুক্রষের প্রতি অন্থরাগ বশতঃ সহগমন বুঝায় ন! সুতরাং ব্যভিচার না 
বুঝাইয়। নিয়োগনুসারে পুক্রোৎ্পাদন জন্য অন্য পুরুষ সহগমন বুঝায়। ইহাতে 
এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে ম্থু নিয়োগের বিধি দিয়াছেন অথচ সেই 
বিধি অনুসারে কার্ধ্য করিলে নিন্দনীয় হইবে এবং পতিলোক ভ্রষ্ট হইবে বলিয়াছেন 
ইহ; নিতাস্ত অসংলগ্ন কথা হইয়! পড়ে । কিন্তু এ আশস্কা করিবার আবশ্তক নাই। 
মন্থ নিজেই সে আশঙ্কা দূর করির1! দিয়াছেন। নিয়োগ ধর্ম যে তাহার অভিমত 
নহে তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিক্লাছেন । লৌকচার অন্রৌধে যে ব্যবহার 

শাস্ত্রে তাহাকে এই ধশ্মশীস্ত্র বিরুদ্ধ কথার অবতারণ| করিতে হইয়াছে ; তাহাও তিনি 
প্রকাশ করিতে সঙ্কৃচিত হন নাই। লোকাচার বশতঃ পতির জীবতমানে পতির 
আদেশান্সারে নিযুক্ত হইয়? স্ত্রীকে অন্থপুক্রয দ্বারা সন্তানোঁৎ্পাদন করিতে তিনি 
কথঞ্চিৎ সম্মতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক কিন্তু বিধবাকে এ বিধি অনুসারে নিধুক্ত। 
করিতে তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক এবং এই অবৈধ লোকাচারোৎপন্ন ক্ষেত্রজাদি সন্তান 
যে তাহার মতে ধর্শপুক্র নহে ভাহা তিনি যখনই অবকাশ পাইকরাছেন তখনই প্রকাশ 
করিয়াছেন ।, এই বিধি যে লোকে আঁচরিত হক ইহা তাহার অভিপ্রেত নহে। 
নিয়োগ “বিধি কীর্তন করিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে নিষেধ করিয়াছেন এবং নিষে- 
ধের কারণও যাহ! নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃই তাহার উক্ত রূপ অভি গায় 
প্রকাশ হইতেছে । পাঠকবর্গ অস্থধাবন কন্ি্া বক্ষ্যমান মনু বাক্য গুলির আলো 
চন। করিয়! দেখুন, আমি মন্থু বাক্যের যে অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহ! সার্থক 
হইতেছে কি না! ? মন. নবম অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোক পর্য্যস্ত নিয়োগ বিধিকীর্ভন করিয়। 
পরে বলিতেছেন । - 

নান্যন্মিন বিধবা নারী নিযে ক্তব্য দ্বিজাতিভিঃ। 

অন্যস্মিন্‌ হি নিজুঞ্জান। ধর্্মং হন্য,জনাতনমূ || ৬৪।৯ 

নোদ্বাহিতকষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ ক্ীত্ত্যতে কচিৎু। 

ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধব1 বেদনং পুনহ || ৬. 

অয়ংঘ্বিজৈর্হি বিদ্বপ্তিঃ পণগুধর্মোবিগহ্হিতঃ | 

মনুষ্যাণাঙ্গপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি 11 ৬৩ 

স মহীমখিলাং ভুর্জন্‌ রাজর্ধি প্রবরঃ পুরা । 

বণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহুতচেতনঃ || ৬৭ 


( ১৩১) 


ততঃ প্রভৃতি যে৷। মোহাৎ প্রমীতপতিকাঁং স্তিয়মূ। 
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগরৃম্তি সাধবঃ ॥॥ ৬৮ 


ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ বিধবা নারীকে অন্তপাত্রে নিবুক্তা! করিবে না। অন্ত 
অন্যে নিবুক্তা করিলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়। ৬৪ | 
এই বচনের ব্যাখ্যা কালে কুল্প,কভট্র বলিয়াছেন__ 


বরক্ষণাদিভিবির্বধব স্ত্রী ভর্ত,রন্যস্মিন্দেরাদৌ ন নিযোজনীয়া, 
যস্মাৎ ক্্রিয়মন্যস্মিমিযুঞ্জানাঃ তে স্ত্রীণামেকপতিত্বধর্মমনাঁদি সিদ্ধং 
নাঁশয়েয়ুঃ || ৬৪ 


অর্থাত ব্রাঙ্গণান্দি দ্বিজাতির বিধবাঁকে দেবরাদি অন্ত পুক্ুষে নিযুত্তণ করিবে না। 
'অন্য পুরুষে নিধুক্তা করিলে স্ত্রীর একপতিত্বরূপ অনাদিসিদ্ধনিত্য ধর্ম লোপ হয় । ৬৪। 

বিবাহ মন্ত্রে. কোথাও অন্ত ব্যক্তিতে স্ত্রী নিয়োগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহ 
বিধিতেও বিধবার পুলরায় বিবাহের বিধি উপৰ্িষ্ট হয় নাই। ৬৫ | 

কুল কভট্ট এই বচনের এইব্ধপ ব্যাখ্য! করিয়াছেন যখ!-_ 


নোদ্বাহিকে্িতি-নঅধ্যমনং নু দেব মিত্যেবমাদিযু, বিবাহ 
প্রয়োজনকেষু মন্ত্রেষু কচিদপি শাখায়াং ন নিয়োগঃ কথ্যতে, নচ . 
বিবাহ বিধায়ক শান্ত্েইন্তেন পুরুষেণ সহ পুনর্বিববাহ উক্তঃ | 


বেদের কোন্‌ শাখায় বিবাহ মন্ত্রে নিয়োগের উল্লেখ নাই ! »এবং বিবাহ বিধা- 
য়ক শান্ত্রেও বিধবার অন্য পুরুষের সহিত পুনর্বিবাহও কথিত হয় নাই। 

এই বিগহিত পণ ধর্ম রাজর্ধি বেণের রাজ্য শাসন কালে লোক. মধ্যে প্রচলিত 
হয়, কিন্ত ইহ! দ্বিজাতিগণ কর্তৃক গ্রাহ্া হয় নাই। ৬৬। 

পুর্বকালে সেই কামাঁপহতচেতন রাজর্ষিশ্ষ্ঠ বেণরাজ। *সমগ্র মহীমগলের 
শাসনকালে স্বরাজ্যে বর্ণশস্বর স্থাষ্টি করেন। তদবধি বে ব্যক্তি মোহ গ্ঘুক্ত মৃত- 
পতিকা! স্ত্রীকে অপত্যার্থ নিয়োগ করে তাহাকে সাধু, ভিত! নিন্দা করিয়া, 
থাকেন | ৬৭1 ৬৮ |, 

এক্ষণে পাঠকগণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন মন্থু সিনা বিধি দিয়া পুনঃ 
নিষেধ করিয়াছেন এবং ক্রমান্বয়ে বিশেষ করিয়। হেতু বলিয়াছেন। উপরোক্ত 
বচন গুলিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ঞ্লই পশুধর্্ম (নিয়োগ ধর্ম) পূর্ব্বকালে 
প্রচলিত ছিল না, বেণরাজার ফ্লাজ্য শাঁসনকাল হইতে লোক মধ্যে প্রচলিত 
হইয়াছে সুতরাং লোৌকাচার অনুরোধে তাহাকে বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং 


( ১৩২ ) 


যখন ইহার পরিণাম ফল এইকূপ হইয়াছিল যে নিয়োগ ধর্মের কঠোর সংযত নিয়ম 
লোকে রক্ষা করিতে না পাতুরিয়া কামবশে ব্যভিচারোৎপূন্ন শঙ্কর স্থাষ্ট হইতে লাগিল 
তখন হইতে বিধধাকে নিয়োগ করিবার প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে । লোকাচার 
অন্ুরোধেই যে মন্গু এই বিধি দিয়াছেন ইহ! যে শাস্ত্রীয় বিধি নহে তাহা তিনি 
প্রমাণ দ্বার দেখাইয়াছেন ষে বেদের কোন শাখার বিবাহ মন্ত্রে নিয়োগের কোন 
কথা নাই এবং পৃর্ব্বে বলিয়াছেন যে বিধবার দ্বিতীয় পতি হইতে পারে ন্‌ তজ্জন্য 
তিনি এস্কলে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রের কোন স্থলেও 
করিধবার পুনঃ বিবাহের কোন উপদেশ নাই। 

পাঠকগণ আরও বিবেচন1 করিয়া দেখুন, যে নিয়োগধর্দ্ধে পতিপতীত্ত 
ভাবের ছায়ামাব্রও নাই/ যাহাতে নিযুক্ত পুরুষ ও নিধুক্তা স্ত্রীর মধ্যে পরম্পর গুরু 
ও গুরুপত্রী অথব। পুক্রবধুরভাব অক্ষু্ন রাখিতে হয়; তাহাতেও পতিভিন্ন অন্ত 
পুরুষ সংসর্গ ঘটে বলিয়1 বিধবার এক পতিত্ব ধর্-লোপ হইবার আশঙ্কা ক্রমে বিধবাকে 
নিয়োগ ধন্দীন্থসারে নিবুক্তা করিতে যে মন্থু নিষেধ করিয়াছেন ; তিনিই আবার 
“নদ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং” ইতটাদি বচনার্দে বিধবাকে অন্ত পুরুষের সহিত পতিভার্ধ্যা- 
রূপে সংশ্লিউ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে বিধি দিয়াছেন, এরূপ কল্পনাও কখন 
করা যাইতে পারে না? রোগীর আসন্নকাল উপস্থিত হইলে সে যেমন প্ররুতিয় 
বিকৃতি অবলোকন করে,হিন্দু ধর্মেরও বোধ হয় সেইরূপ আসন্নকাল উপস্থিত, সেই 


জন্যই এত সহজ কথাতেও লোকের বিপরীতঞ্এবং অস্বাভাবিক কল্পনা আসিয়। 
উপস্থিত হয়। « 


এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন-- 


*নদ্বিতীয়শ্চ সাঁধবীনাং কচিন্তর্জোপদিশ্যতে |" 
বিদ্যাসাগ্ মহাশয় ইহার যে ব্যাখ্যা। করিয়াছেন “ঘ্বিতীশয় অর্থাৎ পর পুরুষ 
সাধবী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্তী বলির কোন শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে % অর্থাৎ পর পুরুষ 
( উপপতি ) বিবাহ না করিলে সাধবী বিধবাদিগের পতি বলা যাইতে পারেন! 
বিবাহ করিলে পতি বর্ণা যাইতে পারে; কষ্ট কর্পন! করিলেও এরুপ অর্থ বুঝা 
যায় না। একতঃ দ্বিতীয় শকের অর্থু প্রথমতঃ পর পুক্লুয কর্পন! করিতে হুইবে, পরে 
বুঝিতে হুইবে যে সাধবীদিগের পক্ষে পর পুরুষ যতক্ষণ বিবাহ নাকরিবে ততক্ষণ 
তাহাকে পতি বলা যায় না তাহাকে উপপতি বলিতে হইবে । 
দ্বিতীয় শব্দে পর পুরুষ কল্পনা করাই স্মসম্ভব। দ্বিতীয় বলিলে প্রথম যে জাতীয় 
দিতীয় সেই জাতীয় বুঝায় । অমুকের প্রথম পুক্রটা দেখিতে যত সুন্দর, দ্বিতীরটা 
তন্ত নহে, বলিলে আমরা দ্বিতীয় পুক্রটাই বুঝি। দ্বিতীয় কন্। কি ভ্রাতা বুঝায়ন1। 


( ১৯৩৩ ) 


তাহার প্রথম! স্ত্রী অতি সুশীল, দ্বিতীয়টা চঞ্চলা, ইহাতে দ্বিতীক্ন স্রীই বুঝায়। 
এইরূপ দ্বিতীরটা পুত্র অথবা স্ত্রী বুঝাইলে প্রথমটাও পুত্র অথবা শ্রী বুঝাইবে। 
অতএব দ্বিতীয়টা উপপতি বুঝাইলে প্রথটাও উপপতি বুঝাইবে। তাহা! হইলে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাধ্যান্থপারে এইরূপ বুঝিতে হয় যে, যেন সাধৰা স্ত্রীর 
প্রথম পরপুরুব (উপপতি ) পতি বলিয়া! অভিহিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়া আর পন্চি 
হইবে না। কিন্তু আমরা কখন “পাধবী স্ত্রীর উপপতি” এবপ শুনিনাই। স্থৃতরাং 
দ্বিতীয় শব্দে পরপুরুষ বুঝাইবার চেষ্টা নিতান্ত উপহাস জনক তাহার কোন সংশন্র 
নাই। | 
প্রতিবাদী মহাশয়েরা ঘদি বলেন থে দ্বিতীয় শব্ষের অর্থই পরপুরুষ অর্থ 
“উপপতি” [ তাহা হহুলে সাঁধবী শ্্রীদিগের পক্ষে উপপতি পতি হৃইতে পারে না। 
একথায় এইরূপ বুঝা যায় যে সাধ্বী ভিন্ন অন্ত স্ত্রীর উপপতি পতি বিয়া! অভিহিত 
হইতে পারে কিন্ত, সাধবীর পঞ্ষে তাহা হইবে না) নতুবা, সাধবীর পক্ষে ইহ 
বিশেষ করিবার আব শ্তকতা কি? কিন্ত, ব্যভিচাক্মিণীর উপপতিকে পতি বলিয়া 
স্বীকার করিতে আমর! কোন স্থলে শুনি নাই। ব্যভিচারিণীর উপপতি যদি পত্তিই 
হয়, তাহা হইলে, সাধবীর পুনঃ বিবাহ করিয়া পতি লাভ করা আর ব্যভিচারিণীর 
বিনা বিবাহে পতি প্রাপ্ত হওয়া! ছই সমান । বরং দ্বিতীয় উপায়টা অধিকতর নুলভ। 
বাস্তবিক মন্থ বচনের অভিপ্রায় এরূপ নভে। মন্থুর অভিপ্রায় এই, যে, সাধকী 
দ্রীদিগের প্রথম পাণিগ্রহিতাই প্রকৃত পতি ; দ্বিতীয় পতি আর হইতে পারে না 
অর্থা২ পু্রঃ পাণিগ্রহণে আর পতি হইতে পারে না। কারণ পাঁণিগ্রহণ ভিন্ন যখন 
পর্তি হয় না, তখন সাধবীর দ্বিতীয় পতি হইতে পাঁরে না, ইহা বলাতে স্বাধবীর 
দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণও হইতে পারে না, ইহা এই বচনেই সিদ্ধ হইতেছে। 
বিদ্যাসীগর মহাশয় “নান্যোতপন্ন। প্রজান্তীহ ন চাপ্যন্ পরিগ্রহে” মন্থু বচনের 
এই প্রমাণার্ধের ব্যাখ্য। কুম্তুক ভট্টের মতানুসারে করিয়াছেন । কিষ্ত, দ্বিতীয় 
চরণের “ন দ্বিতীয়শ্চ সাধবীন1ং কচিত্তত্রো পদিস্তাতে” এই টুকুর অর্থ করিতে কুনু 


ভট্টের অভিপ্রায় গ্রহণ ন! ক্ররিয়] কষ্ট কল্পন। করিয়াছেন কুল্প,ক ভট্ট এই চরণের 
ব্যাখ্য! করিয়া বলিয়াছেন । 


এবঞ্ সতি পুনভূত্ব মপি প্রতিষিদ্ধমূ। 
ইহাতে পুনর্ভ হওয়া নিষিদ্ধ হইতেছে, অর্থাৎ বিধবার পুনঃ সংস্কার মনু 
বাক]ান্ুসারে নিষিদ্ধ। এক্ষণে পাঠকগণ আরও বিবেচনা করিয়। দেখুন, 'আমি 


পৃর্ধবে দেখাইয়াছি যে, মনু নিয়োগ ধর্দের বিধি দিয়!ও তাহ! পশুধর্্ বলিয়। 
কীর্তন করিয়াছেন । ইহাভে নিক্বোগ ধর্ম প্রচলিত হওয়া তাহার অভিপ্রেত নহে, 


€ ১৩৪ ) 


তাঁহা স্পষ্টতঃ তাহার বচন পরম্পরার বুঝ। গিয়াছে । এক দিন ধরং সধবা স্ত্রীদিগের 
পক্ষে পতির অন্থমতিক্রমে তাহার কঠোর নিয়ম রক্ষা! করিয়া নিয়োগ ধর্ম আচরিত 
হইতে পারে কিন্ত বিধবার পক্ষে ইহা যে এককালে নিষিদ্ধ তাহ মনু বাক্য 
প্রয়োগ করির] দেখান হইয়াছে । এক্ষণে "লাস্তোনপন্না প্রজান্তীহ ন চাপ্যন্ত 
পরিগ্রহে”' এই বচনাঞ্ধের ব্যাথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যভিচারোতপন্ন পুত্র পুত্র 
নহে বলিয়াছেন কিস্তু আমি. বলিক্াছি এ অর্থ মনুর অভিপ্রায়ানুষায়ী নহে ইহা 
ক্ষেত্রজাদি সন্তান বোধক, ব্যভিচারোতপন্ন নহে, এবং মুর এই দূপ অভিপ্রায় যে 
স্লীতির ওরস জাত পুত্র পিতা মাতার পাঁরলৌকিক অভ্যুদয় সাধমক্ষম, ক্ষেত্রজাদি 
সম্ভতান ততদূর কাধ্যকারী. নহে। সেই জন্য বিধবার স্বর্গ কামনায় পুত্রের জন্য পতি 
ভিন্ন অন্য পুরুষের দ্বাায় নিয়োগান্ুসারে পুজ্রোৎপাদন করিলেও সে পুজ পিত 
মাতার স্বর্গসাধনক্ষম হয় ন! বলিয়া! মনু বলিয়াছেন । এরূপ পুজ্রে বিধবার কোন 
প্রয়োজন নাই এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন মন্ধুর প্রকৃত অভিপ্রায় কি? 

মন্থ নবম অধ্যায়ে রাজার বিচার কার্য কিরূপে নির্বাহ করিতে হইবে তাহা 
বলিবার পুর্বে বলিয়াছেন যে লোক মধ্যে ১৮ প্রকাঁর বিবাদ উপস্থিত হইতে 
পারে তন্মধ্যে ধন বিভাগ শকটী বিবাদের কারণ এই ধন বিভাগ কিন্প করিতে 
হইবে তাহ! বলিবার সমর দ্বাদশ প্রকার পুত্র যাহ! লোঁক প্রসিদ্ধ আছে তাহাদিগের 
মধ্যে দায়ভাগ উল্লেখ 'করিক্কাছেন এবং এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পরিভাষা বলিয়! 
তিনি বলিয়াছেন । 


ক্ষেত্রজাঁদীন্‌ স্থতানেতানেকাদশ বথোদিতান্‌। 

পুক্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীধিণঃ 1. ১৮০1 ৯ 

য এতেইভিহিতাঃ পুভ্রাঃ গ্রসঙ্গাদন্যবীজক্ঞাঃ | 

যস্ত তে“বীজতোজাতাস্তস্য তে নেতরস্ত তু ॥ ১৮১। 

কুল্পক ভষ্টরের টাকা ।__ 

ক্ষেত্রজেত্ [ এতান্‌ ক্ষেত্রজাদীন্‌ একাদশ পুভ্রান্‌ পুত্রোতু- 
পাদনবিধিলে।পঃ পুঞ্রকর্তব্যশ্রাদ্ধাদিলোপশ্চ “ম। ভুদিতত্যেব মর্থং 
পুত্রপ্রতিচ্ছন্দকান্মনয় আহুঃ |! ১৮০ । 

যইতি। যএতে ক্ষেত্রজাদয়োইন্যবী জোৎপন্নাঃ পুভ্রাউরম 
পুজপ্রসঙ্গেনোক্তান্তে যদ্বীজোৎপন্াস্তন্তৈব পুক্রাভবস্তি, ন ক্ষেত্রি- 
কাঁদেরিতি লত্যোৌরসে পুজ্রে পুভ্রিকায়াঞ্চ সত্যাং ন তে কর্তব্য 


(8. ১৩৫ ) 


ইত্যেবং পরমিদং অন্যবীজজাইত্যেকাদশপুভ্রোপলক্ষণঃরধং স্ববীজ- 
জাতীবপি পৌনর্ভবশদ্দরী ন কর্তব্য । অতএব বৃদ্ধ রৃহষ্পতিঃ 
আজ্যং বিন1 যথা তৈলং সন্ভিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতমূ। 
তখৈকাদশ পুভ্রাস্ত্র পুভ্রিকৌর সয়োর্বিবিন1 || ১৮১ 
ওরস পুত্রের অভাবে পাছে. ক্রিয়া লোপ হয় এই জন্য মনীষিগণ পুঞ্রের প্রতি 
নিধি স্বরূপ ঘথা কথিত রূপ ক্ষেত্রজাত এই একাদশ বিধ পুলের বিষয় উল্লেখ করি- 
যাছেন। ১৮০ ৪ ৰা নর 
প্রতিনিধি” পুত্র প্রসর্গ ক্রক্নে অন্য বীজজাত যে সকল পুভ্রের বিষয় এই কথিত 
হইল তাহার যাহার বীজ হইতে জ্বাত তাহাঁরই সন্তান অপরের সন্তান নহে । অতএব 
কুল্প,ক ভট্ট এস্থলে বলিয়াছেন পৌনর্ভব ও শুত্রার গর্ভজাত পুক্র স্ববীজজাত হইলেও 
তাহা কর্তব্য নহে । ১৮১। 
বৃদ্ধ বহম্পত্তি বলিক্নাছেন ।--ঘ্বতের অভাবে তৈল যেমন প্রতিনিধি কক্সিত 
হয় ওরস ও পুভ্তিকা পুত্রের অভাবে সেই রূপ ক্ষেজাদি একা দশ* পুত্র কর! হয় । 
এখানে স্পষ্টতঃ মন বলিয়াছেন যে যদিও মুখ্য পুক্র শ্বক্ষেত্রে আত্ম জাত পুজের 
অতাবে পাছে ক্রিয়া লোপ তল্ম এই আশঙ্কার মনীষিগণ একাদশ প্রকার পুত্র 
কৰ্নন! করিয়া তাহাদিগকে পুত্র প্রতিনিধি করিয়া লইয়াছেন তথাপি অন্টের ওরস. 
জাত পুক্র যাহার রসে জন্মিক'ছে সে তাহারই পুত্র অন্যের পুত্র নহে। সুতরাং ম মন্থুর 
অভিপ্রায় এই যে ক্ষেত্রজ সম্তান ক্ষেত্রীয় পুত্র নহে যাহার ওরস জাত সে তাহাঁরই 
পুক্র। এস্থলে পাঠকগণ বিবেচনা! করিয়! দেখুন যে মন্গু বিধবাকে পুর লাভার্থে 
নিয়েগান্থুসারে অন্তদ্বারা পুভ্রোৎপাদন করিবার ক্ন্ত নিযুক্ত করিতে নিষেধ 
করিবার স্থলে “নান্তেৎপন্না! প্রজান্তীহ” ইত]াঁদি বচনে অন্টোৎ্পাদদিত পুত্র পুত্র নহে 
বলিয়া! যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা এই স্থলে মন্ু নিজে ব্যাখ্যা করিষাছেন। 
প্রত্যুতঃ মন্থুপৃর্ববেই বলিয়া! রাখিয়়াছেন। 
তথেবাক্ষেত্রিণোবীজং পরক্ষেত্র প্রবাপ্রিণঃ | 


'কুর্ববস্তি ক্ষেত্রিণীমর্থং নবীজী লভতে ফালমৃ।॥৫১। ৯ 
এইরূপ (অর্থাৎ যেমন অস্ভের বৃষভন্বারা কোন ব্যক্তির গাভীতে বৎসোৎপেক্ন 
হইলে তাহা যেরূপ গাভী স্বামীই পাইয়া থাকে) সেইরূপ পরক্ষেত্রে অনধিকারী 
বপণকারীর বীজ ক্ষেত্র স্বামীর উপকারার্থ হইয়া থাকে । তাহাতে বীজ স্বামী ফল 
লাভ করিতে পারে না। 
এস্থলে মন বলিয়াছেন পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ফল ক্ষেত্র স্বামমীরই হয় 


€ ১৩৬ ) 


বীজন্বামী কস ভোপী হয় না। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে যে পর স্ত্রীতে সন্তা- 
নোৎপাদন করিলে কার্ধ্যতঃ ন্গেত্রীর হইতেছে, কিন্তু পুর্ব বচনান্থসারে অন্টের 
ক্ষেত্রোৎপাদিত সন্তান প্ররুতার্থে ক্ষেত্রীর নহে সে উত্পাদকেয়ই সম্তান। অতএব 
পাঠকবর্গ বিশেষ অনুধাবন করিয়। দেখুন যে এই ছুই বচনের তীপর্যযার্থ গ্রহথ 
করিলে এইরূপ বুঝাইতেছে যে অন্যের পরিনীতা স্ত্রীতে অন্য পুরুষ দ্বারা সম্তাঁন 
উত্পাদন করিলে প্রকৃতার্থে বুঝিলে সম্তান ক্ষেত্রীর নহে, করণ যাহার বীজ হইতে 
উৎপন্ন সে তাহা রই প্রক্কত পুত্র এবং ব্যবহারতঃ দেখা যাইতেছে যে বীজস্বামী পুর 
ভাগী না হইয়' ক্ষেত্র ম্বামীই পুত্রাধিকারী হইতেছে। অর্থাৎ কার্ধ্যতঃ ক্ষেত্র 
স্বামীর পুত্র হইয়াও প্ররতার্ণে সে তাহার পুল্র নহে। এবং গ্রকতার্থে ৬ৎপাদকের 
পুল হইয়াও কার্যতঃ তাহার পুর নহে। 

এই জন্যই মনু বলিয়াছেন__ 

*নান্যোৎপন্া প্রজান্তীহ ন চাপ্যন্যপরি গ্রহে" ১৬২ । বচনাদ্ধ 


যে, অন্তোতপক্্ পুত্র ক্ষেত্র স্বামীর নহে.এবং অন্যের স্্রীতে উৎপন্ন পুক্র উৎ্পা- 
দকেরও পুক্র নহে। অর্থাৎ সে. পুক্র প্রকৃতার্থে ক্ষেত্রীরও নহে এবং ফলিতাঁথে 
উৎ্পাদকেরও নহে। এই হেতু বিধবার গর্ভে নিয়োগ ধশ্াহুসারে সম্তানোৎ্পাদন 
করার নিপ্রয়োজনীয়ত। দেখাইয়াছেন। ওরস পুত্র ( অর্থাৎ সম্প্রদান ও পাণিগ্রহণ 
নিষ্পন্ন ভার্ধ্যার গর্ভে স্বর্নমোত্পাদিত পুত্র ) যেমন পারলৌকিক অভ্যুদয় সাধনে 
সক্ষম, ক্ষেত্রজাদি কাল্পনিক পুত্রপ্রতিনিধি গণ হে' সেরূপ পারলৌকিক সম্বন্ধে ফল 
দাঁী নহে, মন্গ তাকাও স্থানান্তরে দেখাইয়াছেন। 
যাদৃশং ফলমাপোতি কুপ্লীবৈঃ সন্ভরন্জলম্। 
তাদৃশং কলমাপ্োতি কুপুজরৈঃ সস্তরংস্তমহ 11১৬১ 1৯ 
কুন্নুক ভট্টরেরটাকা-_ 
ওঁরসেন সহ ক্ষেত্রজাদদীনাঁং পাঠাতত_্যত্বাশক্ায়াং তম্নিরাসার্থ 
মাহ যাদৃশমিতি । তৃণাদি নির্দিত কুৎফিতোডুপাদিভিরুদকং তরন্‌ 
ঘযথাবিধং ফলং প্রাপ্পোতি তথা বিধমেব কুপুজেঃ ক্ষেত্রর্জাদিভিঃ 
পারলেকিকং হুখং ছুরুত্ররং প্রাপ্ধোতীতি অনেন ক্ষেত্রজাদ্দীনাং 
সুর্খোৌরম পুভ্রব সম্পূর্ণকার্যযকরণক্ষমত্বং ন ভবতীতি দর্শিতমৃ। 
অক্ম্যণ্য তৃণার্দি দ্বার ভেলা বাধিয়। তদবলম্বন পুর্ববক সস্তরণ দ্বার! হুস্তর জল পার 


চি ইতি 3) 


হইতে যাইলে যেরূপ ফল প্রান্ত হইতে হয়, মূর্খ ওরস পুত্রও ক্ষেত্রজাি পুত্র গ্রাতি- 
নিধিগীণ দ্বারা নরক উদ্ধারের ফলও সেইরূপ পাওয়া! শিয়া থাঁকে। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিক্লা। দেখুন, যে ক্ষেত্রজাদি প্রতিনিধি পুর্রগণের 
সঙ্বন্ধে মন্থুর অভিপ্রায় কিরূপ ? তাহার মতে ওরস পুত্রই পারলৌকিক ছঃখ দুর 
করিতে সক্ষম, প্রতিনিধিগণ ততদুর নহে। সম্তরণ হারা জল পার হইবার কালে 
অবর্প্য তৃণগুচ্ছ, যেন্বপ সহায়তা করে, তাহারা পরলোঁকে নরকোদ্ধার হইবার 
সেইরূপ সহায় । ফলতঃ পুত্র প্রতিনিধিগণ একরূপ কোন কার্য্যকারীই নহে । বৃদ্ধ 
বৃহস্পতি কলিয়াছেন, প্বষ্ত দ্বার! যে কার্ধ্য সম্পাদিত হয়, তদত্চাবে তৈল দ্বার! 
তৎকার্ধ্য সম্পাদন করিলে যেরূপ ফলদারী হয়, স্বক্ষেত্রে শ্বয়মুতপাদিত পুজাঁভাবে 
ক্ষেত্রজাি পুত্র প্রতিনিধিদিগের দ্বারায়ও সেইরূপ ফল হুয়া থাকে । অতএব 
ক্ষেত্রজাদ্দি স্তান দ্বার! ধর্ম্যপুজ্রের কার্ধ্য যে প্রক্কত প্রস্তাবে কিছুই সম্পন্ন হর না, 
তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকিল না। সুতরাং স্বর্গ প্রাপনেচ্ছায় . পুত্র প্রতিনিধি 
ব্যবস্থা কর! নিস্ফল, সেই জন্যই বিধবাদিগকে মন্ু বলিয়াছেন যে, স্বর্গ লাভেচ্ছার 
প্রতিনিধি পুত্রের জন্ত পরপুরুষ সংসর্গ করার কোন প্রয়োজন নাই । 

পতির ওরস পুত্রই কেবলঞ্পারলৌকিক ছুঃখ দূর করিতে পারে, কিন্তু তাহাও 
বিধবার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ তাহার আর দ্বিতীয় পতি কোন শ্রান্ত্র মতে 
হইতে পারে না। সুতরাং বিধবার যখন আর দ্বিতীয্ পতি শাস্্রমতে হইতে পারে 
না, তখন অনপত্য অবস্থায় স্ত্রী বিধধ1! হইলে পতির ওরসে পুল্র লাভ করা তাহার 
আর কোন মতে সম্ভব হইতে পারে না । কারণ পতিই যখন গাই এবং ইচ্ছা 
করিলেও বখন আর পতি হইতে পারে ন1ঃ তখন্‌ পতির ওরসে পুক্র হত্বয়! কিরূপে 
সম্ভব হইতে পারে ? অতএব বিধব! পুত্র লাভেচ্ছা এককালে পরিত্যাগ করির? ত্রহ্ষ- 
চর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক জীবনাঁতিবাহিত করিলে নৈতিক ব্রহ্মচারী দিগের ম্যায় ন্বর্গে 
গমন করিবেন। এক্ষণে পাঠক বর্গ বিবেচন। করিয়া দেখুন, মন্ু "বিধবার পুর্ব 
বাহ অথবা অন্ত কোন মতে অন্য পুরুষ সংসর্গ যাহাতে ঘটিতে পারে, কখনই এমত 
ব্যবস্থা অন্থমোদন করেন নাই ।* 7, 

ধশীন্তু, বিধি নিষেধ কি তাহা! বলিয়া, দিতে পারেন) কিস্তু যে ব্যক্তি 
এঁ সকল নিষেধও বিধি উল্লজ্বন কৃরিয়া স্বেচ্ছাচাী হইবে, তাঁহাকে ধর্ম শান্তর ধরির়! 
রাখিতে পারেন না। এবং লোকমধ্যে যে কেহই ধর্ম বিরোধী ও স্ষেচ্ছাচারী হইবে 
না, ইহাও সম্ভব নহে। সুতরাং, অবৈধাঁচারীদিগকে কোন্‌ নামে অভিহিত করিতে 
হইবে, এবং তাহাদ্দিগের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এবং পাপ্রচারী 
দিগের দৌষের গুরুত্ব লঘৃত্বান্ুসাঁরে তাহাদিগের কর্তব্য কি তাহা ধর্দশাস্ত্রে ব্যব- 
রস | ১৮ | 


& ১৩৮) 


স্থবপিত হইয়া! খাকে। এপ ব্যবস্থা জন সমাঁজে নিতীস্ত 

না থাকিলে, শাস্ত্র অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। কোন শাস্ত্রে হাই লিখিত আছে তাহাই 
যে বিধি এমত নহে। বিধি ও অবিধি উভয়ই শাস্ত্রে উদ্ত আছে; সুতরাং ভাহ। 
পূর্বাপর পর্ধ্যালোচন। করিক্া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে হইবে । মঙ্গু বলিয়াছেন,-_ 


পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুক্কন্ত কন্তাম্বতুমতীং হুরন্‌। 
সহি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃভূনাং প্রতিরোধনাৎ 1৯৩৯ 


খতুমতী কন্ঠ! গ্রহণ করিলে, কন্তাঁর পিতাকে (আস্থর বিবাহে ) বর শুক প্রদান 
করিবে না। কারণ খতু প্রতিরোধ প্রযুক্ত সম্তান উত্পাদনের অবরোধ হওয়াতে 
সে এ রুন্তা! স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । | 

এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, মন্থু বলিয়াছেন যে, খতুমতী কন্তা বিবাহ কালে বর 
কন্তার পিতাকে শুন্ধ দিবে ন। ইহাতে কি বলিতে হইবে যে, খতুমতী কন্তা 
বিবাহ করা বিধি? .সকলেই.জানেন যে, খতুমতী কন্ঠ! অবিবাহা, যে তাহাকে 
(বিবাহ করে তাহাকে বৃষলীপতি বলে এবং তাহাকে পুংক্তি ভোজনে বজ্জন করিতে 
₹ইবে। বুষলীর গর্ডে সন্তান উৎপাদন কারীর প্রায়স্চিভ নাই। সুতরাং উল্লিখিত 
নু বন বিধি বাক্য বলিয়া বুঝিতে হইবেনা। যদি কেহ হেধৃহ প্রযুক্ত খতুমতী 
কন্তাকে বিবাহ “করে, সে শান্্রান্ছসারে সমাললচ্যত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ 
নই । কিও এমত বিবাহ স্থলে বর কন্ত।র পিতাকে শুক্ক দিতে বাধ্য নহে, ইহাই 
শন অহিপ্রাঁস। কিস্ত, ইহাতে,খতুমতী কন্তা বিবাহ যে শীত সম্মত এমত নহে। 

দাদণ গুকার পুত্রের পরি ভাষ। বর্ণন স্থলে মনু বলিয়াছেন । 


ষং ব্রাহ্গণন্ত শুদ্রায়াং কামাছুৎপাদয়েৎ *৬-;। 
স পারয়ন্েব শবস্তম্মাৎ পারশবঃ ম্ম ত2:১৭৮।৯/ 


্রাঙ্মণ কাম বশতই শূত্রা স্ত্রীতে যে সন্তান উত্পাদন করে, ত জীবদ্দশায় শব 
ভূল্য, সেই নিষিত তাহাকে পারশব পুত্র বলিয়া জানিবে। 
ইহ? দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে শৃঙ্জা জরীতে কামতঃ সম্তানোৎপাঁঃদ করা বৈধ বলিয় 
স্থির হটতে পারে না; কারথ গ্রই স্থলেই মন্থু সে পুত্রকে মৃতবৎ “লিয়াছেন। এবং 
আরও বলিয়াছেন। | 
” হীন জাতিস্ত্রিয়ং মোহাছুদ্বহক্তো ছ্বিজাতয়ঃ। 


কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শুদ্রেতাম্‌ || : 1৩অ। 


(১৩৯) 


শুদ্রোবেদী পত্তত্যত্রেরতথ্যতনয়স্য চ। 

শৌনকস্য স্বতো্পত্তয। তদপত্যতয়া ভূগোঃ 11১৬ । 
শুদ্রাং শয়ন্মাবরোপ্য ্রাঙ্মণৌ, যাতাধোগতিম্‌ | 
জনয়িহা সুতং তস্যাং ব্রান্মণ্যাদেৰ হীয়তে | ১৭ 


ঘিজাতিরা মোহ প্রযুক্ত হীন জাতীয়! স্ত্রী বিবাহ্‌ করিলে, সন্তান সহ স্বস্ব বংশ 
আণ্ড শৃত্রত্ব প্রাপ্ত হয়। 

শৃত্র স্তর বিবাহ করিজে পতিত হয়। অভ্রিও উতথ্যতনয় গৌতমের এইমত, 
শৌনকের এই মত যে, শৃক্রা শ্রীতে সন্তানোৎ্পাদন করিলে পতিত হয়। আর 
ভৃগুর মত এই যে, শৃত্র! স্্রীর সম্তানের অপত্য হইলে পতিত*হয়। 

'অতিন্ন জ্ঞান করিয়া, শূদ্রা সহ শয়ন করিলে, ব্রাঙ্গণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এবং 
শূত্রাতে পুক্র জন্মাইলে ব্রা্মণত্ব হইতে বিচ্যুত হয়। 

এই সকল মনু বাক্য থাফ্ষিতে দ্বাদশ পুত্রের আখ্যারিকাঁর মধ্যে শ্রী প্রস্থত 
পারশব সম্তানের পরিভাষা দেখিয়া বিধি কল্পনা কর শীল্বিরুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ রূপে 
যে অযৌক্তিক, তাহার কোন জ্ন্দেহ নাই । তবে যদি কেহ মোহ বশতঃ শৃড্রা 
ত্রীতে পুত্রো্পাদন করেন, তাভা হইলে, সেই সম্তানকে উত্পাঁদকের পারশব পুত্র 
ৰলে এবং পে মৃতবত ইহ্থা বলাই এঁ বচনের উদ্েস্তা। গাঁরশব পুত্রের পারিভাষিক 
বচনের বলে যে শৃদ্রা গানী ব্রাহ্মণ পাঁতিত হইবে না এবং শুদ্রাগমন ক্রাঙ্গণের মে 
পাতিত্য জনক নহে, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আঁর৪ দেখুন বৃদ্ধ 
গৌতম-স্বতিতে ভগবান নারায়ণ ধর্্মবক্তা হইয়া! "বলিয়াছেন,_- 


কান'নশ্চ সহোঁঢস্চ তাবুভৌ কুগডগোলকোৌ ॥ 
আঁ... বনিতো। জ্ঞাতঃ পতিতন্তাপি যঃ স্ত্তঃ | 
৩ [বগচগ্তালা নিষিদ্ধাঃ শ্বপচাদপি ॥ 
কানীন ও সঙ্োড় পুত্র, কুণড ও গোলক এবং পতিতের পুজ্র এই কয় জ্দ টি 
চণ্ডাল এবং ইহারা চণ্ডালাপেক্ষাও বজ্জনীয়ু। 
এক্ষণে দেখুন, দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে কাননীন ও সহোঢ়জ পুজেের উল্লেখ 
আছে। ইহারা যদি শাস্ত্রীয় ও ধর্দ্য পুত্র হইত, তাহা হইলে ইহারা চণ্ডালাপেক্ষা 


বজ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইত না। অতএব ইহা! অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, ঘে, 
ধর্ম; বিবাহিতা সবর্ণ৷ স্্রীর গর্তে স্বয়মুত্পাদিত পুন ভিন্ন অন্ত পুজ পুক্র মধ্যে গণা 


( ১৪০ ) 


নহে। প্রকৃত কথ! এই যে)শান্ত্রীয়-ওরস পুত্র ভিন্ন আর সকল প্রকার পুজ্রই নিন্দনীয় 
তবে যে পুত্র যে পরিমাণে কাম প্রবৃত্তি মূলক,সে সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট ও নিনানীয়। 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে শাস্ত্রীয় ধর্খ্য পুত্র বল যাইতে পারে না এবং বিশেষ অন্থু- 
ধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, শান্ত্রকারেরাও এরূপ পুত্র 
দিগকে শাস্ত্রীয় ধর্ম্য পুক্র বলিয়। নির্দেশ করেন নাই। লোকে স্বেচ্ছাপূর্ববক ঘটন।- 
ক্রমে যত প্রকার পুজ লাভ করিতে পারে, তাহারই পরিভাষ। মনু গতর প্রকরণে 
বলিয়াছেন ; এবং তাহাদের প্রতিপালন জন্য ক্রমান্বয়ে কোন পুত্রকে পিতার 
ধনাংশভাঁগী এবং কোন পুত্রকে কেবল গ্রাশাচ্ছাদনভাগা করিয়াছেন । 

প্ররূপ পাঠক গণ দেখুন যাহ। পুর্ব্ব ব্যবস্থায় দেখান হইকাছে, তাহাতে মন্ু 
বিধবার অন্যপতি গ্রহণ এক কালে নিষেধ : করিয়া দ্বাদশ প্রকার পুল্র প্রতিনিধির 
পরিভাষা! বলিবার কালে বলিয়াছেন । 


যা পত্যা ব1 পরিত্যক্তা। বিধব। বা স্বয়েচ্ছেয়। । 
উৎপাদয়ে পুনভত্বা সপৌনর্ভব উচ্চতে 1১৭৫।৯ 


যে মৃত পতিক! স্ত্রী অথব1 পতি-পরিত্যক্তা স্ত্রী স্বেচ্ছা পূর্বক পুনর্ভ হইয়। 
ক্ন্যপতি আশ্রয় করে, তাহার গর্ত জাত সন্তান উত্পাদকের পৌনর্ভব সম্তান বলিয়। 
কথিত হয়। 

এই বচনে “পুলভৃত্থা শবের অর্থ, “পুন হওয়া” কিন্তু পুন কাহাকে বলে 
মন্থ পুর্বে তাঁহী কোন বচনে প্রকাশ করেন নাই, তজ্জন্য পর বচনে পুনর্ভ্ড ব্যাখ্যা 
করিতেছেন । 


স। চেদক্ষত যোঁনিঃ নিলি বা। 
পৌঁনর্ভবেণ ভত্র? সা পুনঃ সংস্কারমর্থতি.|1১৭৬৯। 


সেই স্ত্রী ( অর্থাৎ পুর্ধ বচনোক্ত যে স্ত্রী পতির পরলোকান্তর অথব যে স্ত্রী পতি 
পরিত্যক্তা হইয়া স্বেচ্ছ! পূর্বক পুরর্ত হইতে চায়) যদি অক্ষত যোনি থাকে, অর্থাৎ 
যদি তাহার পুরুষ সংসর্গ.না হইয়া থাকে, তবে যাহার ন্মাশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে, 
সে প্র স্ত্রীকে পুনঃসংস্কার নামক” সংস্কার বিশেবদ্বারা গ্রহণ করিলে, অথবা 
যে স্ত্রী কৌমার পতি পরিত্যাগ করিয়া একবার পুরুধাস্তরের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া! পুনরায় পূর্ব্ব পতির নিকট প্রত্যাগত। হয়, তাহ! হইলে সেই পূর্ব পতি 
প্র প্রত্যাগতা স্ত্রীকে পুরঃসং স্কার নামক সংস্কার বিশেষ দ্বারা গ্রহণ করিলে, 
এইরূপ পুনঃসংস্কার নামক সংস্কার বিশেষ দ্বারা সংস্কৃত স্ত্রীকে পুনর্ভ( বলে। ইহার 
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তাঁৎপর্যা এইষে, পুনঃসংক্কার নামক সংস্কার বিশেষ হবার গৃহীত না হইলে সে স্ত্রীকে 
পুনর্ভ বলা যাইতে পারে না, তাহাকে শ্বৈরিণী বলিতে হইবে এবং পুনর্ভ(হইতে 
হইলে সেই স্ত্রী অক্ষত জ্যোনি হওয়া! চাই, ক্ষত যোনি হইলে পুনংসংস্কৃত হইতে 
পারিবে না, সুতরাং পুনভূও হইতে পারিবে না ইহাই এই ছুই বচনের অভিপ্রায়, 
নতুবা পুনর্ভ হওয়া যে বৈধ, তাহা মন্থু বলেন নাই বরং পুর্বে যেরূপ দেখাইয়াছি 
তাহাতে পুরর্ভ্ভ হওয়া সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন । কিন্তু শান্রীর 
নিষেধ অবহেলা করিয়া! পিতা, পতি এবং পুত্রের পরতন্ত্রতা ভ্রীদিগের যে নিত্যধর্্ম 
তাহা উল্লজ্ঘর করিয়া, যে ত্র স্ব-ইচ্ছায় পুনঃসংস্কৃতা হইয়া! পুরুতাত্তক্স গ্রহণ করে,” 
সেই স্ত্রী তাহার গৃহীত পতি এবং তৎগর্তজাত পৌনর্ব পুক্র যে সমাজ বহিদ্কত 
অপাউক্তেফ তাহা! মস্ু ভূয়োভূষ্ং বলিয়াছেন। যে সকল লোঁককে হব্যকব্যে 
পরিত]াগ করিতে হইবে, তাহাদিগের মধ্যে পৌনর্ভবকে পরিতঢাগ করিতে মঙ্গ 
বলিয়াছেন ; যথা, 
কুশীলবোহবকীর্ণী চ বৃষলীপতিরের চ 1 
পৌনর্ভশ্চ কাণশ্চ যস্যচে(পপতিরগছে || ১৫৫1৩ অ 
যাহারা নর্ভনোপজীকী, স্ত্রী সম্পর্ক জন্য ক্রহ্মচর্ধয ভষ্ট, শূত্রাপতি,, পৌনভবপু্র, 
কাণ এবং যাহার গৃহে স্ত্রীর উপপত্তি বাস করে, তাহার! শ্রাদ্ধাদিতে বর্জনীয় । 
গুরভ্রিকেো! মাঁহিষিকঃ পরপুর্ববাপতিস্তথা । 
প্রেতনিহ্ারকশ্চৈব বর্জনীয়াঃ গ্রযত্বঃ 1£ ১৬৬।৩অ 
মেষ্‌ মহিষের ব্যবসাদারা জীবিক1 নির্কধ্রহকারী, পুনর্ভূপতি ( কুল্ল, কভট এস্কলে 
পরপূর্ববাপতির ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যথা »-পিরপুর্বা, পুনভূত্তিম্তাঁঃ পতিঃ ) 
এবং ধনগ্রহণ পূর্বক প্রেতকার্ধ্য নির্বাহক ইহার! যত্বের সহিত বঙ্জ্রনীয় । 
ন্ত বাণিজকে দত্তং নেহ নাসুত্র তপ্তবেৎ। 
ভগ্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে || ১৮১৩অ্‌ 
রা কার্ধ্যে, বণিক ও পুর্ভ্ূ পুক্রকে যাহা দেওয়া যায়, তাহাতে ন" 
না পারলৌকিক কোন ফল আছে। , ইহা ভন্মে ঘুতাহতি দিবার তুল্য নিক্ষল। 
এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, মন্ধু স্ত্রীদিগকে পতির -জীবনকালে অথবা মৃত্যু হং 
কোন অবস্থায় পতি ভিন্ন অন্ত পুক্রষ গ্রহণ এককালে নিষেধ করিয়াছেন । ত 
বদি কেহ ্ষেচ্ছাচারিণী হইয়। বিধি উল্লজ্বন পূর্বক পর পুরুষ গ্রহণ ট্রে, এবং 
যদি পর পুক্রুষ কর্তৃক পুনঃসংস্কার দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইবে ভ্্ী পুন 





(১৪২ ) 


নামে কথিত হইবে ইহা বলিয়াছেন এবং তাহাগ পরপতি' ও তজ্জাত পুক্র সকলেই 
সমাজ হইতে বর্জিত হইবে, ইহার স্পষ্ট বিধি দিয়াছেন । সুতরাং বিদ্যাসাগর 
মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াহেন সে; বিধবার পুঅঃসংস্কার মন্থু বিরুদ্ধ নহে, ইহ! 
নিতাস্তই জোরের কথা ; ইহা! ভিন্ন ইহাঁকে আর কি বলা ষাইতে পারে ? মনু 
শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎ্পর্য্য গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশিয়ের মীমাংসার স্থল দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বরং, তাহার মীমাংসা যে প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ুর ব্যবস্থার সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ, তাহ! স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে । বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ যে মহ্ছুর সম্পূর্ণ 
মত বিরুদ্ধ তাহা বিশেষন্ধপে দেখান হইল, এক্ষণে অন্তান্ত সংহিতাকর্ত। দ্িগের 
অভিপ্রায় আলোচন। করিয়া! দেখা যাঁউক যে, তাহাদের অভিপ্রায় কি£* 


আম অধ্যায় । 


বিষুসংহিতা,___অথত্ত্রীণাং ধশ্12 | 


ভর্ভরি  প্রবাঁসিতেহপ্রতিকর্মমক্রিয়৷ | পরগৃহেঘনভিগমনম্‌ 
স্বারদেশগবাক্ষকেষু নাবন্থানম্‌। সর্ঝকর্মনবন্বতন্ত্রতা | বাল্যযৌ- 
বন বাঞ্ধকেষু অপি পিতৃভর্ভৃপুত্রাধীনত! 


মুতেভর্তরি ব্রহ্ষচর্্যং তদন্বারোহণং ব!। 

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্যজ্জঞো ন ব্রতং নাপ্য,.পোষণম্‌ || 

পতিং শুশ্রীঘতে যত, তেন স্বর্গেমহীয়তে | 

পত্যে৷ জীরতি যা যোফিছরপবাসত্রতঞ্চরেৎ ||. 

আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত,্নরকঞ্চেৰ গচুছতি | 

ম্বৃতেওর্ভতরি সাঁধুরী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিত1 | 

স্বর্গংগচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রঙ্গচারিণঃএ। 

ইতি বৈষ্ঃব ধর্্মশান্ত্রে পঞ্চবিংশোধধ্যায়ঃ | 
বিষণ শ্রীদিগের ধর্ম বলিতেছেন, 
প্রোিতভর্তৃকা স্ত্রী ইশীনদর্ধ্য সম্পাদক ভুষণাদি পরিধান কুর্িবে ন॥ পরগৃহে 
যাইবে না। ঘারদেশে অথব1! গবাক্ষদ্বারে..উপবেশন্‌ করিবে না । কোন কার্যয 


স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিবে নাঁ। বালিকা, যৌবন ও রুদ্ধাবন্থায় ক্রমান্বয়ে পিতাঃ 
পতি ও পুজ্রের অধীনে থাকিবে । * 

পতির মৃত্যু হইলে ব্রদদচরয্য অথবা মৃত পতির অন্ুগমন করিবে । জ্রীদিগের 
পৃথ্থক যজ্ঞ অথব! ব্রত বা! উপবাস নাই। যে পতিরই সেবা করে, সে ত্বর্গে গমন 
করে। পতি জীবিতকালে যে স্ত্রী ব্রতউপবান করে, সে ইহলোকে পতির আযুঃ 
হরণ করে এবং পরলোকে নরকগামিনী হয় । ব্রদ্মচারিরা যেরূপ স্বর্গগামী হন, 
সাধ্বী বিধবা! স্ত্রী সেইরূপ অনপত্যা হইক্সও ব্রহ্গচর্ষ্যে জীবন অতিবাহিত করিলে 
স্বর্গে গমন করেন। 


(১৪৪ ). 
বদ্ধ হবারীত গংহিতা,-_ 


স্থশীপস্ত পরং ধর্ম, নারীণাং নৃপসন্ভম | 
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সবৃতে জীবতি বা পত্যে যা নান্যসুপগচ্ছতি । 
সৈব কীর্ভিমবাপ্রোতি মোদতে রম্য়াসহ ॥ 
পতিং ষা নাতিচরতি মনোবাক্কায় কর্ম্মভিং |. 

মা ভর্তুলোকমাপ্পোতি বখৈবানবন্ধত্ী তথ! ॥ 
আর্তার্তে মুদিতে সৃষ্ট প্রোষিতে মলিনাকৃশ!। 
সৃতে অ্রিয়েত যা পত্যে। সা! স্ত্রী জ্বেয়াপতিত্রত। || 
যাক্দ্রী মৃতং পরিঘজ্য দগ্ধ! চেদ্ধব্যবাহনে । 

স। ভর্তৃলোকমাপ্রেতি হৃরিণা কমলা, যথ1 || 
্রন্স্বং বা স্থরাঁপং বা কৃতত্বং বাঁপি মানবয্‌। 

: যষাদায় মৃত নানী ত্কং ভর্তীরং পুনাতি হি 
সাধবীনানিহ নারীনাষমি প্রপতনাদৃত্তে । 
নান্যোধর্মোহস্তি বিজ্ঞেয়ো স্ুতের্ভরিকুত্র চিৎ || 
_ বৈষ্ুবং পতিমীদায় ঘ। দগ্ধ হব্যবাহনে। 

সা বৈষ্কবপদং যাতি যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ || 
সৃতেন্তর্তরি যা নারী ভবেদ্যদি রজম্বল! | 
চিত্তাগ্নি সংগ্রহে তাবৎ স্গাত্বা৷ ভস্মিন্‌ প্রবেশয়েৎ | 
গর্ভিণী নান্তুগন্তবা! স্বতং ভর্তারমব্যয়া | 
ব্ন্মচর্যযব্রতং কুর্য্যাদঘাবজ্জীৰ মতক্দ্রিত।। 
কেশরঞ্জন-তান্ব ল-গন্ধ-পুষ্পাঁদি সেবনমৃ। 

ভূষিতং রঙ্গবন্তর্চ কাংস্য পাতে চ ভোজন্ম্‌|। 
ছ্বিবার ভোজনঞাক্ষোরঞনং বর্জয়েৎ সদা । . 
ন্নাত্ব। শুল্লান্বরধরা জিতক্রোঁধ। জিতেন্দ্িয়। || 

ন কন্ধ কুহুক। সাঁধ্বী তক্দ্রালসা বিবর্জিত । 


( ১৪৫ ১ 


গুনির্মল। ুভাচার নিত্যং সম্পুজয়েদ্ধরিম্‌ | 

ক্গিতিশায়ী ভবের্রত্রৌ শুচৌ দেশে কুশোতরে | 

ধ্যানযোগপরা নিত্যং সতাং সঙ্গে ব্যবস্থিত। || 

তপশ্চপণ সংযুক্ত যাঁবজ্জীবং সমাচারেহ। 

তাবস্িষ্ঠে ন্িরাহারা ভবেদঘযলি রজন্বল। || 

রঃ হারীত, ৮ম অধ্যায় । 
নুশীল্তত1 * স্ত্রীদিগগের শ্রেষ্উধর্ম ।  ছুঃশীলা। শ্রী পরলোকে কষ্ট ভোগ করে। 

যে শ্রী পতি জীবি'ত থাকিতে অথবা পরলোক গত হইলে অন্ত পতি গ্রহণ নাকরেন, 
তিনি ইহলোকে কীর্তি লাঁভ করেন এবং পরলোঁকে লক্ষ্মীর প্রিয় পাত্রী হুন। ধিনি 
মনে, বাক্যে এবং ক্কার্ধে পতি উলজ্যন নাকরেন, তিনি অক্ষত্ধতীর ন্যার পরলোকে 
পতিলোক প্রাপ্ত হন। বে স্ত্রী পতি পীড়িত হইলে জাপনাফে পাঁড়িত জ্ঞান 
করেন, পতির আনন্দে প্রফুলিত1! হন, পতি দেশাস্তর গত হইলে মলিন! ও কৃশা 
হন এবং যিনি পতির মৃত্যুতে মৃতপ্র1য় হন, তিনিই পতিব্রতা। ষে স্ত্রী মৃতপতির 
সহগ-মন করেন , তিনি লক্্মীনারারণের হায় পতির্পোক প্রাপ্ত জন। শ্বারী যদি 
ব্রদ্মহত্যাকারী, স্থরাপায়ী অব! কৃতন্্ হয়, এবং বদি তাহার মৃতুঠতে স্ত্রী সহুগামিনী , 
হন, তাহা হইলে মহাপাতৰশ্রস্থ পতিকে পবিজ্র করিয়ালন। পতির পরলোকে 
তাহার সহ গমন করা ভিন্ন সাধ্বদিগের অন্ত কোন ধর নাই। যিনি মৃত পতির 
সহ-গমন করেন, তিনি পতিসহ, যোঁগীগপ যে পদ প্রাপ্ত হন, সেই বৈষ্কবপদ প্রাপ্ত 
হন। পতির সহগমন কালে যে স্ত্রীর রজঃ. গ্কাশ হয়, স্তিনি চিতাগি রক্ষ। করি! 
ন্ানাস্তে অগ্নিপ্রবেশ করিবেন। গর্ভিনী স্ত্রী অগ্নিপ্রবেশ করিবে না, যাবজ্জীৰন 
্রহ্মচর্যব্রত অবলথন পূর্বক সাবধানে থাকিৰেন; কেশ রঞ্জন, ভাল ভক্ষণ, গন্ধজ্বব্য 
ও পৃষ্পার্দি ০সবন, করিবেন না, আর অলঙ্কারাদি ধারণ ও রঞ্জিক্ত বস্ত্রাদি পরিধান 
এবং কাংস্ত পাত্রে ভোব্জন করিবেন না, ছুই বার ভোজন ও চক্ষে কজ্জলাদি ধারণ 
বর্জন করিবেন । লাধবী বিধুবা স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্বক জিতেন্দ্িয় ও * 
তন্জ্রীলন্ত পরিত্যাগ কুরিয়! পবিত্র হইয়া! নিত্য বিষণ পুজার নিযুক্ত! খাকিবেন। 
রাত্রিতে ভূমিতে শয়ন করিবেন, নিত্য কৎসঙ্গ করিবেন ও ধ্যান যোগে থাকিবেন, 
এইরূপে যাবজ্জীবন তপন্তাঙ্গুরক্ত হইবেন, আত্ রদ্দঃ প্রবৃত্ত কালে অকল্পাহার 
করিবেন । 

গরমে! দত্তকশ্চৈব ক্রীতঃ কৃত্রিমএব ৮ । 

ক্ষেত্রজঃ কাণীনশ্চৈব দৌহিত্রঃ সত্তম: স্মৃতঃ ॥। 
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0১৪৬) 


পিগুদশ্চ পরশ্চৈষাং পুর্ববাভাঁবে পরঠ পরঃ | 
সুজঃ পৌত্রশ্চ তৎপুজ্রঃ পত্রিকা পুত্র এব চ || 
পুজী চ ভ্রাতরশ্চৈব পিগুদাঃ নুষ্যথাক্রমাৎ। 
এবং ধর্মে নৃপতিঃ শাসয়েৎ সর্বদ। প্রজা: || 
বৃঃ, হারীত, €র্ধ অঃ। 
ওরস পুত্র, দত্তক, ক্রীত, কৃত্রিম, ক্ষেত্রজ, কাণীন ও দৌহিত্র ইহারা পুর্রবের অ- 
ভাবে পর পর শ্রান্ধাধিকারী। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পুত্রিকার পু, * ভ্রাতুষ্প জর, 
ইহারাও যথাক্রমে পিগু দাঁনাধিকারী; এইরূপ নিয়মে রাজা প্রজা শাসন করিবেন । 
এস্থলে পাঠকগণ দেখুন, বৃদ্ধ হারীত পৌনর্ভব ইত্যাদি দোষজাত পুত্র দিগকে 
শাদ্ধাধিকারী করেন নাই। 
যাজ্ঞবন্ক্য সংহিতা,__ 
সকৃৎ প্রদয়ীতে কন্তা। হরং স্তাং চৌরদগুভাঁক। 
দত্তামপি হরেৎ পুর্বাচ্ছেয়াং শ্চেদ্বর আব্রজেশ |! 
অনাখ্যায়দদদ্দোষং দণ্ড] উত্তম সাহ'সম্‌। 
অছুষ্টাঞ্চ ত্যব্জন্‌ কন্যা ং দুষয়ংশ্চ মুষাশতম্ 1 ৬৬ 
অক্ষত] ব। ক্ষতাচৈব পুনভূ সংস্কতা পুনঃ । 
স্বৈরিনী যা পতিং হিত্ব। সবর্ণ কামতঃ স্মৃতঃ 1 ৬৭ 
স্বৃতে জীবতি বা পত্যে; যা নাস্যমুপগচ্ছতি । 
সেহ কীর্ভিমবাপ্পোতি মোদতে চোময়া সহ 11 ৭৫ 
ক্রীড়া শরীরসংক্কারং সমাজোঁৎসব দর্শনম্‌। 
হাস্তং পরণুহে যানং ত্যজ্যেৎ প্রোবিত ভর্ভৃকা 1৮৪ 
রক্ষে€ কন্তণং পিতাবিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্ত বাদ্ধকে | 
অভাবে জ্ঞাতয়ভ্তেবাং স্বাতক্্র্যৎ ন কতিৎুণক্তিয়াঃ || ৮৫ 
একবার কন্ত। দান করিয়। পুনঃ গ্রহণ করিলে গ্রহিতঃ চোরের স্তাষ দণ্ডভাগী 
হয়। কিন্ত দানের পরই যদি পুর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
দান করিলেও ধ্ দত্ত।. কন্তাকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া উৎকৃষ্ট পাত্রে অর্পণ করিতে 


পারে। অজ্ঞাত কুলপীল ব্যক্তিকে কন্ত। দান করা! দোঁধাবহ হয়। অছুষ্টা কন্তাকে 
ত্যাগ করিলে অথবা অযথা তাঁহার দোঁষ কীর্তন করিলে উত্তম সাহস নামক 


(১৪৭). 


) 

দণুভাগী হইতে হর । দত্তান্ত্রী পতি সংসর্গ হইবার পূর্বে অথবা পরে যদি পুনঃ 

হস্কার নামক সংস্কার বিশেষ দ্বারা অন্য পুরুষ আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে 
পুনভূবিলে। যে স্ত্রী পর্তি বিদ্যমানেই হউক, কিছ পির মৃত্যু হইলেই হউক, 
অন্ত পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ ন] করেন, তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন এবং পরলোকে 
পার্বতীর সহিত স্থখে-থাকেম। পতি দেশাস্তরে থাকিলে স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর মার্জ- 
নাদি, সমাজ সমিত্তিও উত্সব দর্শনাদি, হস্ত ও-পরগৃহে গমন বর্জন করিবেন । 
পিতা বন্তাকালে, পতি যৌবন কালে, এবং পুত্র বার্ধক্যে রনন্দী গণকে রক্ষা করি- 
বেন। ইহাদের অভাব হ্‌ইলে, তভৎ জ্ঞাতিবর্গ ভ্রীদিগকে রক্ষা করিবেন । স্ত্রীগণ 
কবনই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন ন]। 


যোগীম্ঘর ষাজ্জবন্্য স্ত্রীধন্ম সম্বন্ধে. যাভা বলিয়াছেন, "তন্মধ্যে যে খয়টী বচন 
গৃহীত হইয়াছে, তল্মধ্যে-- 


অক্ষত বা ক্গত তাঁচৈব পুনঃ সংক্কতা পুন । 
স্বৈরিনী যা পতিং হিত্বা ঘবর্ণ কামতঃ স্মৃতঃ || 


এই বচনটাও উদ্ধত কর! হইয়াছে। বিধবা বিবাহের পক্ষপান্তী মহাশয়ের 
বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর হাশর এবচনের পুর্ববাদ্ধ মাত্র দেখাইয় বলেন ণৈ যাজ্জবন্ধয 
বিধবার পুনঃ বিবাহের বিধি দিয়াছেন (বিঃ বিঃ পু ভগ পুইি )। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এই বচন্র দ্বিতীয়াদ্ধ উল্লেখ করেক্জা নাই | তিনি কেন যে সন্পূর্ণবচন প্রকাশ করেন 
নাই, তাহা তিনিই «নেন । ষাজ্ঞবন্ষ্য উক্ত বচনের পৃব্বাদ্ধে বলিয়াছেন শ্রী পতি- 
সংসর্থ হইবার পুৰের অথবা পরে পুনঃ সংঙ্কতা তই পুক্ষষান্তর গ্রহণ করিলে পুনভ, 
রঃ ইহাতে বিধবা বলিয়া কোন বগা নাই । ইহা সধবা ও বিধবা? এই উভয়বিধ 
সত্রীর স্বন্ধেই উত্ত হইয়াছে । বাস্তবিক, সধবা হউক, আর বিধরাই হউক, থে 
কোন স্ত্রী এইরূপে পতি পরিত্যাগ পুকাক অন্ত কর্তৃক পুন£*সংস্কারদ্বারা গৃহীত 
হইলে, সে পুর্ভ, হইবে। ইহাই এবচনাপ্ধের ভাত্পধ্য। এক্ষণে ইহ যন্দ বিধিবাক্য 
হয়, তাহ! হইলে বচনের অগ্রারাদ্ধ নিধিবাকা না হইবে ৫ ধন? পরাদ্ধে বলিয়াছেল্‌ 
যে, যে ক্র পুনঃ সুংস্কারের অপেক্ষা না করিয়া! পতি ত্যাগ পুব্বক অন্ত পুরুষ 
আশ্রয় করে সে শ্বৈরিণী বলিয়! অভিহিত, হয় । 
যাঁজ্ঞবক্ষ্যের এই বচন যদি ধিধি বলিয়া কলন1 করা যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের 
স্বৈরিণীর পথ অবলম্বন করাও বৈধ বলিতে হয়। অতএব পাঠকগণ দেখুন, হিন্দু 
সমাজ তবে কি ভয়ানক হইয়1উঠে। খষি বচন্র এরূপ যরৃচ্ছা ব্যাখ্যার, হিন্দু 
সমাজ গার থাকিতে পারে নাঁ। ভ্ত্রী মতৃচ্ছা ক্রমে পতি পরিত্যাগ করিয়া অথনা 


(১৪৮) 


বিধব! যদৃচ্ছা! পূর্বক মৃত পতিকে উল্লজ্বন করি! যদি পুনঃ সংস্কার ছারা অন্য পতি 

গ্রহণ করে, অথব' সংস্কারের অপেক্ষা ন1 করিয়াই অন্য পুক্রষের আশ্রয় লয়, তাহা 

হইলে পুনভৃ ই হউক, আর স্বৈরিণীই হউক, শাহার আচরণ যদি বৈধ বলিয়া শ্বীরা'র 

করিতে হুর,তাহা হইলে কি আর সমাজ রক্ষা হইতে পারে ? সমাজের মুল ভিত্তি স্ত্রী। 
'তাহাদিগের যতৃচ্ছা আচরণই যদি সমাজে আদৃত হয়, তবে তাহার পরিণাম ফল যে 
কি হইবে, তাঁহা পাঠকবর্থ একটু চিস্তা করিয়। দেখুন; তাহা হইলে হিন্দুর নাম 
জগৎ হইতে এক কালে তিরোহিত হইৰে। কোন খ্ষিই এমত ছুলিমিত্ত ব্যবস্থা) 

দেন নাই, তাহার! স্্রীদিগের এরূপ আচরণকে নিতাস্তই স্ব! করিয়াছেন। বিধব 

বিবাহের জন্ত যাহারা লালারিত, তাহারা হত বলিবেন ফে, বাক্ঞবক্্য স্ত্রী দিগকে 
শ্বৈরিণী হইতে বিধি দেন নাই। কারণ, স্বৈরিণী শাস্ত্রে নিন্দিত ও পরিত্যজ্য বলিয়া 

কথিত হইয়াছে । কিন্ত যদি এ বচনের পরার্ধ বিধি বলিয়! স্বীকার না কর! যায়ঃ 
তাহা হইলে পুর্বাদ্ধও বিধি হইতে পারে ন। কারণ, এ বচনে স্ত্রী পুনর্ভ, হইতে 
পারে এবং স্বৈরিণী হইতে পারে লা, এমত কিছুই উক্ত হয় নাই। বচনের অর্থে 
কেবল মাত্র ইহাই বুঝ ষায় যে, যে স্ত্রী পুনঃ সংস্কৃত হইয়! পুরুষাস্তর ছ্বার। গৃহীত, 
হয়, সে পুনর্ত, ) এবং যেখানে পুনঃসংস্কার হয় নাই, সে স্থলে এ স্ত্রী স্বৈরিণী। 

ইহাতে একটা বিধি ও অন্যটা অবিধি, এ মীমাংসা যে কোথা হইতে আসিল, তা! 

বুঝা যায় না। ইহা-.কেবপ বিদ্যাসাগর মভাশয়্ ও তৎপক্ষীয় দিগেক মন: কল্গিত 
ব্যাথ্য। মাত্র ॥ বিদ্যাসাগর মহশিয় উক্ত বছনটীব্র দ্বিতীয়াদ্ধ প্রচার করেন নাই, 
কারণ তাহ! হইজে তাহার কল্পনার স্থল থাকে ন1, এবং ইহ। অগ্রাহা হইয়া! পড়ে, 

কাজেই তাহাকে শাস্ত্র গোপন করিতে হইয়াছে। এরূপ বিচারপ্রণালী নিতান্তই 
নিন্দনীয়। ইহা! দ্বার! শাক্সীনভিজ্ঞ বৈষয়িক লৌকদিগকে একরপ প্রতারিত করা হই 
রাছে। স্বৈরিণী শান্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে বলিয়। যদি উক্ত বচন স্ত্রীলোকের পুন£সংস্কার- 
রহিত পর পুরুষ গ্রহণ বিধায়ক ন। হয়, তান হইলে ইহ পুনঃ সংস্কার বিশিষ্ট পুকু 

বাস্তর গ্রহণ রিধায়কও নহে। কারণ, ষাজ্ঞবক্্য স্থলাস্তরে পুরর্ভ পতি ও পৌনর্ভব পুঞ্ত 

উভন্বই লিন্দিত ও শ্রাদ্ধাদিতে ব্জিত বলি বিধি দক্কাছেন । যথা, 


যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা, 
রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভব স্তখ1। 
অবকীর্ণী কুগুগোলো কুনখী শ্টাবদস্তকঃ || ২২২ 


চি চি শী ৃ 


মাতাপিতৃ গুরুত্যাগী কুণ্ডাশী হয়লাত্মবজঃ | 


পর পুর্ববাঁপতিঃ স্তেনঃ কর্পমদুষ্টাশ্চ নিন্দিত।ঃ || 

শাদ্ধে নিমন্ত্রণ কবিৰার কালে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি দ্রিগকে বর্জন করিতে হইবে: 
'াহাদিগের মধ্যে বলিয়াছেন ।-__ ৃ 

রোগী, অধিক অথব। হীনাঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তি, কান, পৌনর্ভব পুত্র, অবকির্ণা, 
কুণ্ডগোলক নামক জারজ পুত্রদ্ধয়, কুনখী, কাল দস্ত বিশিষ্ট, পিতা মাতা ও গুরু- 
ত্যাগী, স্ত্রীলোকের উপপতি সংষোজক, বুষলীর পুত্র, পুনভূর্পতি অর্গাৎ যে পুনঃ 
সংস্কার দ্বারা অন্তের পত্রী গ্রহণ করিয়াছে, চৌর, পাতিত্য জনক কর্মচারী, ইহার! 
দুষ্টকর্্মা ও, নিন্দিত এবং শ্রান্ধাদির বিপদ স্বরূপ, ইহাঁদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না। 

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচন1 করিয়া দেখুন যে, শান্তকাঁরকগণ কি এতই অস্থির- 
মতি ছিলেন যে, তাহারা! এক দিকে স্ত্রীদিগকে প্রুনর্ভ হইতে বিধি দিতেছেন, অপর 
দিকে পুনর্ভড পতি ও তাহার পুত্র্দিগকে সমাজবঞ্জিত করিতেছেন। সামান্ত 
জ্ঞানে ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্ঠের পত্রী গ্রহণ করা 
শান্ত্রবিহিত নহে এবং “ অক্ষত বা ক্ষতাচৈব ” এ বচন বিবাহ বিধায়ক নহে, ইহ 
কেবল পুনর্ভ র ও স্বৈরিণীয় পারিভাষিক বচন মাত্র।. যাজ্ঞবন্ধ্য এই মাত্র বলিয়াছেন 
যে, পুনঃসংস্কার দ্বার! স্্রীগণ পুরুষাস্তর ও গ্রহণ করিলে, তাহার! পুনর্ভ হয়, এবং পুনঃ- 
সংস্কার না করিলে স্বৈরিণী হয়। তিনি স্ত্রীদিগকে পুর্ভূ বা স্বৈরিতী হইতে বলেন 
নাই। ইহা যদি বিধি বাক্য হইত, তাহা হইলে এ বিধি 'অন্ুসাঁরে কার্ধ্য করিলে 
রমাজ বজ্জিত হইবে এক্সপ বিষ্কান করিতেন না, বিধি পালন করিলে সমাজ 
রঞ্জিত হইতে হয়, এরূপ ব্যবহার কুত্রাপি এবং কোন কালেও ঘটেঞ্নাই। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় অধথা “ অক্ষতা বা! ক্ষতাচৈব” ইত্যাদি বচন বিধি বলিয়। ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন ; ইহা কখনই গ্রাস্থ হইতে পারে না। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা 
করিয়া দেখুন যে যাজ্জবন্ধ্য সংহিত] পূর্বাপর পর্য্যালোচন1 করিলে, তাহার « অক্ষত 
রা ক্ষতাঁচৈব » ইত্যার্দি বন পারিভাষিক বলিয়া বুঝায়, বিধি ঝাক্য বলিয়! বুঝায় 
না। সুতরাং ইহা! বিধবাবিবাহুবিধায়ক প্রমাণ বলিয়া! যে বিদ্যাসাগর মহাশয় 

[হণ করিরাছেন, তাহ! নিক্ষল,হইতেছে। | 


উশন! বলিয়াছেন, 
শ্রুতি বিক্রপ্মিণো যত্র পরপুর্ববাঃ সমুদ্রগঃ || 
অয়মানান্‌ যাজয়ন্তি পতিতা স্তে গ্রকীর্ভিতাঃ | 


পৌনর্ভবঃ কুলীদীচ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ | 


গীতবাদিত্রশ্দীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণত্রব ঢচ || 
রর রঃ 
বহ্ুন্ণত্র কিমুক্তেন বিছিতান্‌ যে ন কুবতে। 
নিন্দিততান্যাচরন্তে তে বর্জ্যাঃ শ্রাদ্ধে প্রযত্বতঃ |/৪র্থ অধ্যায় । 
অতি বিক্রুয়ী, বাহার গৃহে পরপুর্বা স্ত্রী* অবস্থিতি করে, সেই গৃহবসীগণ, 
সমুদ্রগামীও শুদ্রযাজক: ইহারা পতিত বলিয়া কথিত । 
পুনর্ভ। পুত্র, কুসীদোপজীবী, গ্রহাচাধ্য, গান বাদ্য ব্যবসাক্সী, রোগী, কাণ, 
আর অধিক কত বলিব যাহারা বিহিত কার্ধয ন। করিয়া? কেবল নিন্দিতারণ করে, 
তাহাদিগকে যত্ব পুর্ববক শরান্ধে বর্জন করিবে । 
ওশনসস্থাতিতে পরপুর্বা অর্থাৎ-পুনর্ভ স্ত্রী ও স্বৈরিনী ী যে গৃহে বাস করে, তঙ্গুহ- 
বাসী অর্থাত তৎসম্পকীরঁয় একান্নভূক্ত, পরিবারস্থ, যাবতীয় লোককে পতিত বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে, এবং ভাহাদিগকে নিমন্ত্রণে বর্জন করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। টা 
পুত্রকে পুনরায় বিশেধরূপে উল্লেখ করিয়া বর্জন করিতে উশন বিধি দিয়াছেন 
ইহাতে উশনার মতে বিধবার পুক্রঃসংস্কার যে নিতান্ত অবৈণ ও শা বিরুদ্ধ কার্ধ্য 
তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্নহইতেছে। ঢু 
অঙ্গিরা বলিয়াছেন, 
অন্যদত্তা তু যা কন্যা! পুনরন্যস্য দীয়তে | 
তস্কাশ্চান্গ ন ভোক্তব্যং পুনর্ভ,ঃ স প্রগীয়তে ॥ ৬৬। 
ষে কন্গাকে একবার দান করা হইয়াছে, ভাহাকে পুনরায় অন্যকে দান করিলে 
তাহাকে পুনর্ভূ কহে এবং তাহার অন্ন বর্জানীয়। 
আপস্তস্ বলিয়াছেন, -- 
পুনর্ড,ঃ ৪ পুনরেতা চ রেতোধ। কামচারিণী | 


আপাং প্রথমগর্ডেষু ভুক্ত! চীন্দ্রায়ণং চরে ।| ৩০1 ৯ অঃ 
পুনভূহি স্্রীঃ পুনরেত। স্ত্রী রেতোধা জী ও কামচারিণী স্ত্রী, ইহাদের অন্ন এবং 
প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে । ॥ 


* পরপুর্ব1--ঘথ! নাঁরদঃ 

পরপুর্বাঃ জিন্নত: সপ্তপ্রোক্তা বথাক্রম্‌। 
পুনভূরক্ক্িবিধ তাসাং টন্বরিণী চ চতুর্বিধা ॥ 

অন্তএব পরপৃর্ধা বলিতে পুনর্ভ 9 স্বৈরিণীকে নুঝান্স 


( ১৫১ ) 


কেহ কেন উক্ত বচনের এরূপ অর্থ করিতে পারেন নে, পুন £ ইত্যাদি 
চতুর্ষিধ স্্রীদিগের প্রথম গর্ভকালে, তাহাদের অন্নভোজন করিলে চান্রায়ণ করিতে 
হয়। তাহা হইলে উক্ত সত্রীদিগের প্রথম গর্তকাল ভিন্ন অন্যকালে তাহাঁদের.আন্য 
ভোজনীয় বলিয়! বুঝায়; কিন্ত অঙ্গিরা বলিয়াছেন, প্রথম গর্ভবতী জ্্ীলোকদিগের 
অন্ন ভক্ষণ করিলে চান্জ্ায়ণ করিতে হইবে এবং পুনর্ড ঃ স্ত্রীর অন্ন এককালে অভক্ষ্য । 


যাবকান্নং নবশ্রাদ্ধমপি স্ুতক ভোজনম্‌। 

নারী প্রথমগর্ভেষু ভুক্তা চান্দ্রায়ণং চরে 1৬৫ 

অন্যদত্ত। তু যা কন্যা প্লুনরন্যস্ত দীয়তে । 
তস্যাশ্চান্ ন ভোক্তব্যং পুনভূগি সা প্রগীয়তে || ৬৬-আঙ্গিরস স্মতিঃ 

বাঁবকান্ন, নবশ্রাদ্ধান্্, অশৌণান্ন এবং প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ন ভক্ষণ করিলে 

চান্ায়ণ করিতে হয়। ূ 
একবার যে কন্তাঁদান করা হইয়াছে, তাহাকে, অন্যপাত্রে পুনঃদান করিলে 
তাহার অন্ন অভোজ্য হয় এবং চাহি পুনর্ভ ভ,ঃ কহে। 


এক্ষণে বিবেচন! করিয়া দেখুন, আপক্তত্বের বচনের বদি এইন্সপ অথকগা য় 
যে, পুনর্ড £, পুনরেতা, রেতোধা ও কামচারিণী স্ত্রীদিগের প্রথন গর্তকালে তাহা- 
দিগের অন্ন অভোজ্য, তাহা হইলে গঅঙ্গিরার বিধির বিরোধী হইয়া পড়ে । কারণ 
তিনি বলিতেছেন যে, প্রথম গর্তিনী স্ত্রীর অন্ন অভোজ্য এবং পুমর্ভ র অন্ন সকল 
কালেই অভোজ্য ; আর অন্যান্য খধিগণও ভূয়োভুয়ঃ পুনভূঠি ও কামচারিণী স্ত্রীর 
আনন এককাশেই পরিজ্যজ্য বলিয়াছেন । স্ৃতরাঁং আঁপস্তন্বের বচনের অর্থ অন্ত 
শন্সের বিরোধী করিয়া ব্যাখ্যা করা বিচার সঙ্গত নহে। অতএব 'পুনভূঠি .হইতে 
কামচারিণী পর্য্যস্ত, চতুর্ষিধ স্ত্রীর অন্ন ভোজনে ও প্রথম গর্ভবতী স্ত্ীদ্দিগের অন্ন 
ভোঁজনে চান্দাঁয়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ হইবে, এরূপ অর্থ অন্তাস্য শান্তর সঙ্গত 
এৰং বিচার সিদ্ধ বলিয়। স্পষ্ট গ্রুতীত হইতেছে । 


পর্ণশশর বলিক্লাছেন)__ 
জীবন্বীপি যৃতোবাঁপি তির প্রভূঃ স্তিয়াম্‌ ॥ 
নান্যচ্চ দেবতা তাসাং তমেব ্রভুমর্ডয়ে ॥ 
অন্যস্তাপি হি ছুষ্টা স্ত্রী যান্ভা বাপ্রিয়ম্পতিমৃ । 
সা গচ্ছেন্নরকং ঘোরন্তজ্োহাদ্দযুতেহপিচ ॥। 


(১৫২ ) 


ৰ গু সং ্ 
নারীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ ন গতিজর্ায়তে নৃভিঃ।, 
কুজংকুলং প্রয়াযিন্যে?ঃ কাঁলক্ষেপো! ন জায়তে ॥ 
চেষ্টা-চরিত্র-চিত্তানি দেবাঁনেব বিছু: স্ত্রিরাম্‌। 
কিং পুনঃ প্রাণিমাত্রা স্ত সর্ববথা নষ্টবুদ্ধয় ॥ 
তশ্মাত দর্ববথ! রক্ষ্যাঃ সর্বোপারৈনভিঃ সদ | 
শ্বশুরৈদেবরাদ্যৈস্তাঃ পিতৃভ্রাত্রাদি ভিত্তথ। || 
বিবাহাৎ্প্রাকৃপিতা রক্ষেত্ততঃ পতিস্ত যৌবনে । 
রক্ষেযুব্াদ্ীকে পুত্রাঃ নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা || 
স্বাতক্ত্র্যেণ বিনশ্যন্তি কুলজা অপি যোষিতঃ ৷ 
ন স্বাতন্ত্র্য মতস্তানাং প্রজাপতি রকল্পয়ৎ |। 
 বুহৎপরাশর পঞ্চম অধ্যায়ঃ | 
পতি জীবিতই হউন, আর নৃতই হউন, তিনিই স্ত্রীর একমাত্র প্রভূ । স্ত্রীর 
অর্চনা! করিবার অন্য দেবতা নাই, তিনিই স্ত্রীর উপান্ত। যেক্ত্রী অপ্রির পতির 
প্রতি অন্তভাব করে, *'অথব1 অপ্রিয় পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্তের পত্থী হয়, সে 
স্ত্রী ছুষ্ট। এবং সে পতিভ্রোহিতা নিবন্ধন ঘোরূনরকে গমন করে। 
নারী ও নদীর গতি মন্ুষ্যের বোধগম নহে, ইহাদের এক কুল হইতে অন্যকুলে 
যাইতে সময় অপেক্ষা করে না। স্ত্রী দিগের চেষ্টা, চরিত্র ও মনোগতভাব দেব- 
তারাও জানে না) স্তরাং মন্ুষ্যে কি বুঝিবে। ইহার সর্বপ্রকারে ছুষ্ট-বুদ্ধি- 
বিশিষ্ট। 
অতএব শ্বগ্তুর, দেবর, পিতা ভ্রাতা আদি সকলে ইহাদিগকে সর্বপ্রকারে, 
সর্বোপারে সর্ধদ। রক্ষা করিবে। | | 
বিবাহের পুর্বে পিতা, যৌবনে স্বামী, এব্‌ং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিবেন। 
সত্রীদিগের স্ব ইচ্ছায় কার্ধ্য করিবার অধিকার নাই। 
বিশিষ্ট বংশজাঁতা হইলেও শ্রী স্েচ্ছাচারিণী হইলে নষ্ট হয়। ক্রহ্গ ভ্রীদিগের 
স্বাতন্ত্র্য বিধান করেন নাই। 
ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা বাইর্তেছে যে, পরাশর স্ত্রীদিগকে ইচ্ছাপুর্বক, অন্য পতি 
গ্রহণ করা দুরের কথা, কোন কার্ধ্য করিতেও বিধি দেন লাই। প্রত্যুতঃ তিনি 
বলিয়াছেন ঘে, পতিই স্ত্রীর একমাত্র প্রভূ এবং পতি ভিন্ন তাহার অন্য উপান্ত 


(১৫৩) 


দেবত1 নাই। পতি পরলোকগত হইলেও ০সই মুত পতিই তাহার ধ্যেয় ও এক 
মাত্র উপান্ত অর্থাৎ তাহাতেই শরীর মন নিবিষ্ট রাখিতে বিধি দিয়াছেন । সুতরাং 
ইহাতে নিঃসংশক্িতরূপে 'বুঝ1 যাইতেছে যে, কোন হেতুবশতঃ স্ত্রী জীবিত অথব! 
মৃত পতি ত্যাগ করিয়া! অন্ঠ পতি গ্রহণ করিতে পারে, একথা পরাঁশরের কখনই 
অনুমোদিত নহে। 


আরও দেখুন পরাশর আবার কি বলিতেছেন । | 
হতে ভর্ভরি যা! নারী রহস্তং কুরুতে পতিম্‌ 1 
তে তু বৈ শ্রাবয়েদ্গর্ডং সাঁ নারী গণিকা স্মৃতা | 
অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যাঁয় দীয়তে | 
অস্যা অপিন্নভোক্তব্যং পুনর্ভ ঃ কীর্তিতা হি সা ॥ 
কৌমারং পতিমুৎস্থজ্য যা ত্বন্যং পুরুষ শ্রিতা | 
পুনঃ পত্যুর্গহং গচ্ছেৎ পুনর্ভ ঃ সা দ্বিতীয়কা 1 
অসতস্থ পল সী বান্যাবৈর্যা প্রদীয়তে | 
সবর্ণায় মপিশ্ায় পুনর্ভঃ সা তৃতীয়কা ॥ 
প্রাণ্ডে দ্বাদশবর্ষেহত্র যা রজো ন বিভর্তি হি! 
ধারিতন্ত তয় €রতো৷ রেতোধাঁঃ স! প্রকীর্তিতা || 
ভর্ভর্ষা ব্যভিচারেণ নারী চরতি নিত্যশঃ। 
অস্ত! অপি ন ভোক্তব্যং সা ভবে কামচারিণী ॥ 
ভরত, শাসনসুল্লঙ.ঘ্য স্বকামেন প্রবর্তিতে | 
দীবযস্ত চ হুসন্তভী চ সাঁ ভবে কামচারিণী ॥1 
পতিত্যক্তা তু ঘা নারী গৃহাদন্থাত্র গচ্ছন্তি। 
গুহোষু রমতে নিত্যং ন্বৈরিনীন্তাং বিনির্দিশেৎ 41 
পতিত হিত্বা তু যা নারী সবণমন্যমাশ্রয়ে | 
বর্ততে ব্রাহ্মণত্বেন দ্বিতীয়! নৈরিণী তু সা ॥ 
মুতে ভর্তরি ৷ বানা ক্ষৎপিপাসাতুরা তু স1 
ভবাহু মিতুযুপগত। তৃতীয়া শ্বৈরিণী তু লা॥। 

৯৩ 


(১৫৪ ) 


দেশকালফুপেক্ষৈব গুরুভির্য। প্রদীয়তে | 
 উৎপন্নসাহসান্যন্মৈ চতুর্থী স্বৈরিণী:তু সা । 
অস্তুপুত্রান্ত যে জাতান্তে বর্জয। হব্যকব্যয়োঃ | 
তখৈৰ যতয়স্তাসাং বর্জনীয়! গ্রযত্বতঃ ॥ 
বৃহৎ পরাশর সংছিত। ৫ম অধ্যায় | 
যেস্ত্রী পতি লোকাস্তরিত হইলে গোপনে উপপতি করে এবং তজ্জাঁত গর্ভশ্রাব 
করে তাহাকে গণিকাঁ বলে । * 
যে কন্যা একবার অন্তকে দান কর! হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় অন্যকে দান 
করিলে পুনর্ভ, কহে, তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে । 
যে স্ত্রী পতি পরিত্যাগ করিয়! অন পুরুষ আশ্রয় করে এবং পরে পুনঃ পতির 
নিকট আইসে, তাহাকে দ্বিতীয় পুনর্ভ কহে। 
যেস্ত্রী পতি বিয়োগানস্তর দেবর অথব1 পতির কোন সবর্ণ সপিওকে পুনঃ 
প্রদত্ত হয় তাহাকে দ্বিতীর পুনর্ভ কহে। 
ষে স্ত্রীর ছ্বাদশবর্ষ বুয়ঃপ্রীপ্তি হইয়াও রজঃ প্রকাশ না হয়, অথচ রেত ধারণ 
পূর্বক গর্ভ ধারণ করে, তাঁহাকে রেতোধা কহে। 
স্বামী সাক্ষাতে ষে স্ত্রী নিত্য ব্যভিচার করে, তাহাকে কামচাঁরিণী কহে এবং 


তাহারও অন্ন অভোক্তব্য | 
স্বামীর অবাধ্য হইয়া যে স্ত্রীস্ম ইচ্ছার হান্ত ক্রীড়াদিতে রত হয়, তাহাকেও 


কামচারিণী কহে। 
যেস্ত্রী পতি পরিত্যাগ রত অন্যত্র গমন করিয়া নিত্য পুরুষ সংসর্গ করে 


তাহাকে স্বৈরিণী কহে। 

পতি পরিত্যগি করিয়া! সবর্ণ অথবা! উৎকৃষ্ট বর্ণ পুরুষ গ্রহণ করিলে তাহাকে 
দ্বিতীয়] স্বৈরিণী কছে। 

যে বিধবা ক্ষুৎপিপাঁসাতুরা হইকা অন্যে উপগতা হয়, সে তৃতীয় স্বৈরিণী। 

যে বিধবা! স্ত্রী ব্যভিচারছুগ। হইয়াছে, সে বদি গুরুদ্বায়! অন্য পাতে অর্পিত 
হয় তাহাহইলে তাহাকে চতুর্থা স্বৈরিণী কছে। | 

ইহাদের গর্ভজাত কুপুজ্র সকল হব্যকব্যে বজ্জঞলীয় এবং তাহাদের পুত্র সদ্গাচারী 
হইলেও যত পূর্বক বর্জন করিবে । 

এক্ষণে দেখুন পরাশর পুনভূঠি স্ত্ী্দিগের অন্ন অভোজ্য বলিয়া বিধি দিয় |ছেন, 
এবং পৌন্র্ভব পুত্রদিগকে হব্য কব্যে বর্জনীয় বলিক্নাছেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখ! 


(১৫৫ ) 


যাইতেছে যে, অন্থান্ত 'শান্ত্রকারদিগের সহিত আচার্য্য পরাশর এক বাক্যে পুনভূ্ি 
ও পৌন্রভবপুজ ইহার! সমাজ বর্জিত বলিয়া বিধি দিয়াছেন । কলিযুগের উপযোগী 
ব্যবস্থা! দিবেন বলিয়া যদি তিনি ধর্ষ্মোপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাহারই 
উপদেশ এবং বিধি অনুসারে ম্পইতঃ দেখা যাইতেছে ফে,স্ত্রী মৃত পতিকেত্ত 
এক মাত্র প্রভু জ্ঞানে তাহারই প্রতি চিত্ত অর্পিত রাঁখিবে এবং তাহারই উপাসন। 
করিবে । ক্গুতরাং বিধব। স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারদ্ার! পত্যস্তর গ্রহণ করা পরাশরের 
মছে ও নিষিদ্ধ । তবে যদি কেহ শাস্ত্রের উপদেশ ন। মানিয়া। পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া 
পুনভূ? গ্রেণীভূক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ হইতে বর্জন করিতে পরাশর 
বলিয়াছেন'। অতএব ইহাতে নিঃদংশয়সিত রূপে দেখা যাইতেছে বে, পরাশর স্ত্রীধন্্ 
সথন্ধে পূর্বতন . শান্ত্রকার দিগের মতবিরোধী নহেন এবং বিধবার পুনঃ সংক্কারের 
বিধি দেন নাই । দেখুন, পরাশর প্ৃর্বোক্ত বনে পুন অন্ন নিবিদ্ধ বলিয়াপ 
ক্ষান্ত থাকেন নাই। বুহৎ পরাশর সংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক্রমে তিনি আবার 
বলিয়াছেন, 
যঃ স্বৈরিবীনাঞ্ পুনর্ভবাঞ্চ য: কাঁমচারী দ্বিজবোধিতাঞ্চ | 
রেতোধৃতাং পাকমনা যদদ্যাদ্বিগ্রঃ স চক্দ্রব্রতকৃচ্ছুচিঃস্ত। | 
রৃঃ পরাশর ৬ষ্ঠ 'অধ্যায়। 

ে ক্রাঙ্গণ ্বৈরিণীর, পুনভূন্্রীর, কামচারিণী দ্বিজাতিস্ত্রীর এবং রেতোধা স্ত্রীর 
পক্কান্ন ভোজন করেন, ন্তিনি চার্দীয়ণ ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধ হইবেন । 

এক্ষণে দেখুন, পরাশর পুঝ্ৰ বচনে পুত স্ত্রীর অন্ন ভোজন” নিষেধ করিয়াছেন 
এবং পরবচনে যদি কোন ত্রাক্গণ ইহাঁর অন্ন ভক্ষণ করে, জাহা হইলে তাঁহার শুদ্ধির 
নিমিত্ত চাজ্জায়ণ ব্রন্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন । অতএব এই সকল ব5ন্‌ 
বর্তমানে বিধবার বিবাহ কি পরাশরের মতাহ্ুগত বলা যাইতে পারে ? পাণিগ্রহিত! 
রী স্বামী বর্তমানে অথবা অবর্তমানে পুনঃ সংক্কারদ্বারা অগ্তের শ্রী হইলে তেই জী 
তাহার পর পতি এবং তজ্জাঁত পুত্র সকলেই সমাজ বহির্গত হইবে, ইহা পরাশরের 
উদ্ধত বচন্দ্বার! স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে । আর এরূপ পুনঃ সংস্কার যে আচাধ্য' 
পরাশন্লের সম্পূর্ণ রূপে মত বিরুদ্ধ, তাহার আর কোন সংশয় থাকিতেছে ন1। 

পরাশশর পৌনর্ভব পুত্র ভূরোভূয়ঃ বর্জনীয় বলিয়াছেন. তিনি আরও এক স্থলে 
বলিয়াছেন, 

মাতৃণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ স্বীয়ানাং পিগুদ1ঃ স্মতাঃ | 


উপপতিস্থুতো যস্ত যশ্চৈব দীধিষু পতিঃ ॥ 


( ১৫৬ ) 


পরপুর্ববা পতিজ্জাতা বর্্জাঃ সর্বেব প্রযত্ুঃ | 
রঃ পরাশর ৫ম অধ্যায় । 
উপপতির 'গুক্র, দীধযুপতির পুত্র, পেনর্ভব পুত্র, এই সকলকে সকলে প্রযস্ 
সহকারে বর্জন করিবে। 
এখন পাঠকবর্গ বোধহয়, ইহ বেশ বুঝিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন 

বৃহৎ পরাশর সংহিতাখানিকে একেবারে অগ্রাহ্থ করিতে এবং ইহার প্রচারক স্ুত্রত 
খধিকে অবজ্ঞা করিতে এত ষত্র করিয়াছেন ? এ গ্রস্থথানিকে অপদস্থ না করিলে 
ইহার আোতে তাহার বিচার ভাসিয়া ধার । কারগ, বৃহ পরাশর সত্বে তিনি “নষ্ট 
মুতে প্রব্রজিতে” ইত্যাদি বচন পরাশরের অনুমোদিত ব্যবস্থা বলিতে পারেন 
না, কাজেই হিন্দুশাক্সের অঙ্গচ্ছেদ করিতেও তিনি কুষ্টিত হন নাই। কোন 
হিন্দুই এরূপ বিচারের পক্ষপাতী হইতে পারেন ন)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এমন 
কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল যে, একথানি স্ুবৃহৎ ধর্দশশান্্রকে উচ্ছেদ .করিয়!, 
একজন তপন্বীকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী সাঁজাইয়! তাহার নিজের কথাই রক্ষা 
করিতে হইয়াছে? আমরা বিশেষ চিস্তা করিয়াও ইহার রহস্তভেদ করিতে 
পারিতেছি না । যাহা হউক, আমরা এরূপ শাস্ত্রাবমাননায় সহাম্থভৃতি প্রদশন 
করিতে পারি নাঁ। যখন, মহাতপা। সুত্রত খধি বলিতেছেন, 

ব্যক্ত ব্যক্তাঁয় দেবায় বেধসেহনজ্ত তেজসে। 

নমক্ফ্ত্ব। প্রবক্ষ্যামি ধর্শমান্‌ পরাশরোদিতান্‌ ॥। 

অথাতে। হিমশৈলা গ্রে দেবদারু বনাশ্রমে | 

ব্যান মেকাগ্রমানীন খষয়ঃ প্র্ট,মাগতাঃ || 

মানুষাণাং হিতংধর্ম্মং বর্তমানে কলৌযুগে । 

বর্ণানামাঅমাণাঞ্চ কিঞি সীধাঁরণংবদ || 

যুগে যুগেষু যে প্রোক্তা ধর্দা মন্নাদিভিযুনে । 

বাক্যং নৈবতেতে কর্তং বর্পৈরাশ্রমবাধিভিঃ || , 

ম পৃ্টো৷ সুনিভিবর্যাসে মুনিভিও পরিবেষ্টিতঃ |. 

প্র্টং জগাম পিতরং ধর্ম্মান্‌ পারাশরং ততঃ | 

৬ ০৪ গ 
পরাশরঃ স্বয়হ্প্রাহ শান্ত্রং পুত্রস্ত বত্মলঃ || 


(১৫৭ ) 


অথাতঃ সন্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজকর্ম্মাদিকং দ্বিজাঃ |) 
মট কর্ম বৃর্ণ ধর্াশ্চ প্রশংসা গোর্ষস্ত চ || 
অদোহাবাহ্যে যে তত্র ক্ষীরং ক্ষীরপ্রয়োক্তি,ণা | 
অমাবস্যানিষিদ্ধানি ততশ্চ পশুপালনম্‌ | 
অনতোয়প্রশংসা চ বাজ্যাবাহ্যা বস্থন্ধরা | 
অথার্থকষতোহপাঁপং তদপ্যস্তাপি শোধনম্‌ 

' বহ্ছিং সিতা মখঞ্চাপি বিবাহঃ কন্সকাবর12। 

্্রীযু ধর্ম! মৃখঃ পঞ্চ দ্বিজাতিস্বর্গসাধনাৎ || 

বিধিঃ প্রাণোহগ্রিহোত্রন্ত আধানাদিক সংস্কৃতি? | 
ব্রত চধ্যাদি তছন্মীঃ প্রশংসা পুত্র জম্মনঃ || 
কৎস্সে। গৃহস্থ ধন্শ্চ ভক্ষ্যাভল্ষ্যং তখৈবচ | 

নিষিদ্ধ বস্তকথনং পাত্রশুদ্ধি স্তথ! পুনঃ ॥| 
্রব্যাণাঞ্চ তগ্নাশুদ্ধিঃ উপকন্্মাীণি কর্ম চ। . 
অনধ্যায়াঃ তথা শ্রাদ্ধং বিপ্র। ! কাল্‌ হবিযু'তষ্‌ ॥। 
বলির্ণারায়ণীয়স্চ ক্ুতকশোচ মেব চ। 

পরিষৎ প্রায়শ্চিভানি তদ্বতাঁতি যখ৷। দ্বিজ/3 | 
বিধিব€ সর্ববদানানি তেষাঞ্চেব ফলানি চ। 
ভূমিদান প্রশংসা চ বিশেষে! বিপ্রকালয়োঃ ॥ 
ইফ্টপুর্ভোৌ তথা বিদ্বন্‌ ! পৃধকৃতয়োঃ ফলালি চ! 
প্রতিগ্রহবিধি স্তদ্বদ্যথ! তস্ত প্রতিগ্রহঃ |! 
রিনায়কাদি শযস্তীন!ং বিধয়শ্চ দ্বিজোতুমাঃ। 
বাণপ্রস্থন্য ধর্ম্মোইপি তথা ধন্মো বতেরপি |! 
চতুরাশ্রম ভেদোহপি বপুনিন্দা ততৈব চ | 
য়োগোইচির্ধ, মধোমার্গে। কাঁলং রুত্রান্ত যেৰ চ || 
দৃষ্টঞ্চ তগপর* খ্যেয়ং সর্ববমেতৎ পরাশর। 
প্রোক্তবান্‌ ব্যাসমুখ্যানাং শেষং স্ুনিবিভাষিতম্‌ ॥| 


( ১৫৮ ) 
নিযুক্তঃ সুত্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাঁপনায় চ। 
পরাশরে ব্যান বচে। নিশম্য যদাহ শান্ত্রং চতুরা শ্রমার্থম্‌ 
যুগানি রূপঞ্চ সমস্ত বর্ণ হিতায় বক্ষ্যত্যথ স্বত্রতস্তৎ 11 
শক্তিশ্ুনৌ রন্ুজ্ঞাতঃ সৃতপাঃ সুত্রতস্তিদম্‌ | 
চতুবর্ণাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রং মথাব্রবীৎ ॥ 

বৃহৎ পরাশর ১ম অধ্যায়ঃ | 


' যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্্রূপ, সেই অনস্ততেজা স্থষ্টিকর্তীকে নমস্কার পুর্বাক 
পরাশরোক্ত ধর্ম বাখ্য। করিব। 

হিমালয়ের শিখরদেছশ দেবদারুবনাশ্রমে একা গ্রচিছে উপবিষ্ট বেদব্যাসকে ধন্ম 
জিজ্ঞাস। করিতে খষিগণ সমাগত হইয়1! বলিয়াছিলেন, মহর্ষে ! বর্তমান কলিবুগে 
মনুষ্যদিগের হিতকর ধর্্দ এবং ত্রাঙ্গণাদি বর্ণের ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমের সাধা- 
রণ ধর্দ আমাদিগকে বলুন । হে মুনে! বুগে বুগে মন্বাদি খধিগণ কর্তৃক ধর্ম উক্ত 
হইলেও কলিকালে বর্ণাপ্রমীগণ. তাহা সমুদয় আচরণ করিতে শক্ত হইতেছে না। 
মুনিগণ পরিবৃত ব্যাসদেব সুনিগণ কর্তৃক এইক্সপ জিজ্ঞাসিত হইয়! পিত1 পরাশরকে 
ধর্ম জিজ্ঞাসা করিতে গমন করিয়াছিলেন । 

অতঃপর পুক্র বসল পরাশর পুত্রের সহিত আগত খবিগণকে বলিয়াছিলেন যে, 
হে দ্বিজগণ ! আমি ব্রাহ্গণাদির কর্্দমাদি বলিতেছি। কোন্‌ গে! অদোহনীয় এবং কোন্‌ 
গো ভারাদি কনে অধষোজ্য, অমাবন্তার নিষিদ্ধ কর্ম, পশু পালন, অন ও জলের 
প্রশংসা, কোন্‌ ভূমি কর্ষণের উপযোগী ও অনুপযোগী, কুসীদ গ্রাহীদিগের পাঁপের 
কথা এবং তাঁহাদের শুদ্ধি, বহ্ছি রক্ষা ষজ্ঞঃ বিবাহ, কন্ত?, বর, আ্রীদিগের ধর্ম, গুাশ্রমী- 
দিগের স্বর্গসাধনধর্শ, প্রাণায়াম ও অখ্িহোত্র বিধি, গর্ভাধানাদি সংস্কার, ব্রতাচরণাদি 
এবং তত্ধর্শ, পুজজোতৎ্পত্তির প্রশংসা, গৃহস্থদিগের সমস্ত ধন্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, 
নিষিদ্ধ বস্ত কথন, পাত্র শুদ্ধি, দ্রব্য গুন্ধি, উপকরন, কর্ম, অনধ্যায়, শ্রাদ্ধ, নারায়ণীয় 
বলি, জাতাশৌ5, সভা, প্রাক্সশ্চিত্, ব্রত, বিধিবতদান ও দান ফল, ভূমি দানের প্রশং- 
সা, দানে বিপ্র ও. কালের বিশেষ, ইষ্ট ও পূর্ত, ও তাহার পৃথুকং ফল, প্রতিগ্রহ বিধি, 
বিনায়কাঁদি শাস্তির বিধি, বাঁণপ্রস্থ ধর্ম, ও যতি ধর্ম, চারি প্রকার আশ্র্মভেদ, শরীর 
নিন্দা, যোগ, তেজঃ ও ধুমের পথ, কুজ্রান্তকাল, পরাশর উক্ত সমস্ত চিন্তা করিয়া ও 
জ্ঞান চ্ষুত্বারা অবলোকন করিয়া! এই সকল বিষয় এবং অন্থান্ত মুনিগণোক্ত অন্যান্য 
বিষয় ব্যাস প্রভৃতি খধিগণের নিকট রলিয়াছিলেন। তৎ্পরে বিপ্রদিগের নিকট 
তাহা বলিতে সুব্রত -নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যাঁস বাক্য শ্রবণ করিয়া পরাঁশর 


ধ্দ কথনাস্তর বলিয়াছিলেন যে, আমার এই আশ্রম ধর্শ, বর্ণ ধর্ম, বুগ ও ধর 
স্বরূপাদি সুব্রত লোঁকহিতপ্র্থে সকলকে বলিবে। * 
বেদব্যাস তাহার পিতা আঁচার্ধ্য পরাশরকে ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুত্রকে 

যে যেধর্দ্মাচরণ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহা আঙ্গপর্ব্বিক পরাশর কর্তৃক 
অনুজ্ঞাত হইয়া! আমি ব্রাঙ্গণদিগের হিতের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপন নিমিত্ত সমস্ত 
বলিতেছি। যখন স্ুত্রত এরপ সাক্ষ্য দিতেছেন, তখন এক্প স্পষ্ট খযিবাক্য একে-. 
বারে অগ্রাহৃ এবং মিথ্যা কল্গন। করিয়া বৃহৎ পরাশর স্বতিকে অপ্রামাণ্য বলা ন্তায় ও 
বুক্তি বিরুদ্ধঠ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বকপোঁলকল্পসিত কথায় একখানি খষি প্রতিষ্ঠিত 
গ্রস্থকে আমর! অগ্রাহথ করিতে প্রস্তুত নহি। আমি পুর্ব দেখাইয়াছি যে নব্য স্থৃতি 
সংগ্রহে রবুনন্দন শিরোমণি বৃহতৎ্পারাশরোক্ত বচন পরাশরের বচন বলিয়া প্রমাণ 
দিয়াছেন। এবং দত্তক চক্দ্িক, দত্তক মীমাংসা ও দত্ত শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থে 
স্পষ্টাক্ষরে বৃহৎ পরাশর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়] উক্ত গ্রন্থের প্রমাণ গৃহীত 
হইয়াছে । অতএব ইহা বখন পুর্বাপর প্রামাণ্য বলির! প্রচলিত রহিয়াছে, তখন 
কাহারও কথাতেই বৃহৎ পরাশর শাস্ত্র শীস্্রই নছে বল। নিতান্ত দাস্তিকতাঁর কার্য 
ভিন্ন আর কিছু নহে। নিতাস্ত আত্ম গৌরবে মুগ্ধ না হইলে হিন্দু হইয়! একজন তপস্থী 
খষিকে এন্ূপে অনৃত বাদী ও প্রতারক বলিতে পার! যার নু। | পরাশর স্বয়ং বলিয়া- 
ছেন যে সকল ধর্ম বলিলাম, -তাহ] সুত্রতলোক হিতার্থে সকলকে বলিবে। এরূপ 
প্রমাণ সত্বে সুত্রত যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবিশ্বীস করিবার কোন কারণ নাই। 
এবং ইহা কেহই অগ্রাহহ করিতে পারেন নী । ইহ! সকলকেই পরাশরোক্ত ধর্ম 
বলিয়া সিঃসন্দেহ চিত্তে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে; বরং প্রমাণাঁভাৰ বশতঃ 
লঘু পরাশরে পরাশরোক্ত শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত অবিকল নিবদ্ধ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে 
স্বভাবতঃ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, এবং এরূপ সন্দেহ অকৃরণ সম্ভুত নহে। 
লঘুসংহিতা কোন্‌ ব্রক্তি দ্বার! সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং তিনি ধর্রশান্ত্র সংগ্রহ করিবার 
উপযুক্ত পাত্র কিন1, ইহার কোন নিদর্শন নাই সুতরাং তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থে 
পরাশর যে অর্থে যে ব্যবস্থা বলিরীছিলেন,তাহ। যে অবিকৃত ভাবে ও শ্তদ্ধমতে নিবদ্ধ 
হইয়াছে ইহা! সস! স্বীকার করিতে পার! যায় ন1। কিন্তু পরাশর যখন স্বয়ং সুব্রত 
খবিকে তাহার ধর্ম কথা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং স্থত্রত ও যখন 
বলিতেছেন যে পরাঁশর নিজমুখে তাহার পুণ্রকে £য সকল ধর্মকথ|1! উপদেশ দিয়া- 
ছেন, তাহা তাহার আদেশমতে আমি সমুদয় আগ্পূর্বিক বলিতেছি। তখন 
বৃহৎ পরাশর গ্রন্থে সুব্রত যে পত্রাশরোক্ত সমুদয় ধর্ম অবিকৃতরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন 
ইহা অবশ্ঠ শ্বীকার্ধ্য। এক্ষণে ইহা 'স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে বৃহৎ পরাশরে 


(. ১৯৬০ ) 


পরাশরোক্ত সমস্ত ধন্ম বিবৃত হইয়াছে, এবং লঘু পরাঁশরে পরাঁশরোক্ত শুদ্ধি ও 
প্রাশ্চিত্ত মাত্র সঙ্কলিত হইরাছে। 
বৃহৎ পরাশর হইতে গুর্ববে ষে সকল বচন উদ্ধৃত কর! হইয়াছে, তাহাতে 
দেখ! যাইতেছে যে পরাশর ভ্ত্রীদিগকে পুর হইবার বিধি দেননাই, বরং বচন 
পরস্পরায় গুঅর্ভ দিগের অন্ন অভোজ্য বলিয়াছেন এবং পুমর্ভর অন ভোজন করিলে 
চান্দ্ীকণত্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । স্থতরাং পরাশিরের ব্যবস্থানুসারে 
থে স্ত্রী একবার পরিশিত হইয়াছে, কোন অবস্থায় কোন কালে এবং কোন হেতু 
বশতঃ সে স্ত্রীর আর পুনঃ পরিণয় হইতে পারে না, ইহা! নিশ্চিত বুঝ] যাইতেছে । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, বেদব্যাস পিতার নিকট ধরন্ম্োপদেশ প্রাপ্ত হইয়! 
স্ত্রী ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা দিতে ছেন,__. 
ব্যাস সংহিত। 1 
বিবর্ণ দীনবদন। দেহসংস্কার বর্জিত | 
পতিব্ত1 নিরাহারা শোব্যতে প্রোবিতে পতোৌ 1 
সৃতং ভর্তারমাদায় বাণী বহ্িমাবিশেৎ। 
জীবস্তী চেত্তযক্তকেশ। তপসা শোধয়েদ্বপুঃ ॥ 
| হয় অধ্যায় । 
যেক্জীর পতি দেশাস্তর গমন করিয়াছে, সে স্ত্রী বিষপ্ল বদন। হইয়া দেহ 
সকার বর্জন পূর্বক অল্লাহাঁর দ্বারা দেহ ক্ষীণ করতঃ পতিগত প্রাণা হইয়ং থাকিবে। 
যে ব্রাহ্গণী স্ত্রীর পতি বৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে স্ত্রী পতিসহ বনি প্রবেশ 
করিবে পতি লোঁকাস্তরে জীবিত থাকিলে মন্তকের কেশ মুন করিয়া তপন্তা 
( ব্রঙ্গচর্ধয ) দ্বার! দেহ পবিত্র রাখিবে |. 
এক্ষণে পাঠকব্র্গ ইহ! শ্মরণ করিবেন যেঠ বেদব্যঠস পিতার ধর্্মোপদেশ পাইয়া 
পরে যে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে প্রোধিত ভর্ভুক! দ্রিগের পক্ষে 
'দেশাস্তর গত পতিপ্ন প্রতি মন নিবিষ্ট রাখিয়া আমোদ প্রমোদে বজ্জিতা ও মলিন 
হইয়া কাশক্ষেপন করিতে বিধি দিয়াছেন, এবং মৃত্তপতিকাঁদিগের পক্ষে হয় 
সহগমন ন! হয় জীবিষ্ত থাকিয়! ত্রঙ্গচর্ধ্যাবলম্বন পুর্ধ্বক মরণাস্ত পর্ধ্যস্ত দেহ পবিত্র 
রাখিতে বিধি দিয়াছেন ; পুনরায় পতি গ্রহণ করিব্ধার কথার উল্লেখও করেন নাই। 
পিতার নিকট বিধবার অথব। প্রব্রজিতপতিকার পুনঃ পতিগ্রহণের ব্যবস্থ! শ্রবণ 
করিলে অবশ্যই নিজসংহিতাঁয় তাহার উল্লেখ করিতেন । ইহাতে বুঝা যাইতেছে 
€ষ, পরাশর তাহাকে যে ধর্ষ্মোপদেশ দ্িয়াছিলেন, তাহাতে পরাশরের মুখ ছুইতে 


( ১৬১ ) 


এরূপ বাক্য নিঃস্কত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে যদিও এবপ কথাঁর উল্লেখ হইফ়। থাকে, 
তথাপি পরাশর যে ইহাকে বৈধ ব্যবস্থা বলেন নাই, তাহ! ইহাদ্ারাই স্পষ্ট উপলব্ধি 
হইতেছে। নতুবা বেদব্যাস অবশ্যই নিজসংহিতায় এ কথার অবতাঁরণ? করিতেন । 
এক্ষণে দেখুন অন্ত সংহিতাকারেরা বিধবার আঁচরপ সম্বন্ধে কিরূপ বিধি 
দিতেছেন ১ 
দক্ষম্মতি | 


দরিদ্রং ব্যাধিতপ্ৈব ভর্তারং যাবমন্ততে | 

শুনী গৃত্রী চ মকরী'জায়তে সা! পুনঃ পুন? || ১৮1৪ 
সৃতে ভর্ভরি ষা নারী সমারোহেদ্ধ'তাশনম্‌ । 

না ভবেস্তশুভাচার ন্বর্গলোকে মহীয়তে || ১৯1৪ 
তিজ্রঃ কোট্যোদ্ঘকেোণটীশ্চ যানি রোমাণি মানুবে। 
তাবদর্ধ সহতআাণি ন্বর্গলোতে মহীকসতে ॥ ২০1৪ 
ব্যালগ্রাহী যথ। ব্যালং বলাছুদ্ধরতে বিলাৎ । 

তথা স! পতিসুদ্ধ ত্য তেনৈব সহ মোঁদতে ॥ ২১1৪ 


বে স্ত্রী দরিদ্র ও মহাব্যাধিযুক্ত পতিকে অবমানন করে, সে জন্স জন্ম কুকুরী, 
পৃত্রী ও মকরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে 

স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রী সহানগগমন করে, ডি স্ত্রী যথার্থ সদাচারিণী এবং 
তিনিই স্বর্ঁলোকে পুজনীয়া হন । 

মানব শরীরে যে সার্ধ তিন্‌ কোটা লোম আছে, সহমৃত। স্ত্রী তত বৎসর কাল 
স্বর্ঁলোকে পুজ্যা হন । 

সর্প-সন্মোহন-কারৌর! যেরূপ বল পূর্বক গর্ত হইতে সর্প নিক্ষাষণ করে, সহমুতা! 
স্ত্রী সেইরূপ পতিকে উদ্ধার করিয়। পরলোকে পতিসহ আনন্দভোগ করেন । 

এস্থলে দক্ষ প্রজাপতি দরিদ্র ও কুষ্ঠরোগগ্রন্ত পতিকে যে স্ত্রী অবমাননা করে, 
সে স্ত্রী জন্ম,জন্ম মকরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ 
সে'স্ত্রীর জন্ম জন্মাস্তর অধোগতি হইবে বলিক্সাছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
ব্যাধিত শব্ষে সামান্তরূপে পীড়িত এই অর্থ বুঝাইতে চেষ্ট] করিয়াছেন । 
(বিঃ বিঃ পুস্তকের ১৭৮ হইতে ১৮১ পৃষ্ঠা পর্্যস্ত দেখুন) বাস্তবিক, ব্যাধিত 
শব্দে পীড়িত বুঝাকস। কিন্তু, কিরূপ পীড়া বুঝাইবে, তাহ শবের প্রয়োগস্থল 
দেখিঙ্বা নিকুপণ কর! কর্তব্য । ব্যাধিত শবে যে কোন স্থলেই কুষ্ঠাদ্দি রোগগ্রস্ত 
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বুঝায় না, ইহা প্রকৃত কথা নছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পুক্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় 

যে ছুইটা মন্তুবচন উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যাধিত শব্বই নাই, অথচ. উহা! 

দেখাইয়া তিনি স্থির করিয়া দিলেন যে প্ব্যাধিত” শব্দে সামাগ্ত রোগার্ড বুঝাইকে। 

তিনি যদি তাঁহার উদ্ধত মন্তুবচনের অব্যবহিত পরবচনটা উদ্ধত করিতেন এবং 
কুল, ক ভট্টের টাকার প্রতি একবার লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে তাহার এরূপ অযথ! 

ব্যাখ্য। হইতে আমর! নিস্তার পাইতে পারিতাম। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে তিনি দেখিয়া 
দেখিবেন না এবং অকারণ বিতণ্ডা। করিবেন। পাঠধবর্গ মন্গুর বচন্টী দেখুন 
এবং কুল কভট্ট এন্থলে “ব্যাধিত” শব্দে যে কি বুবিয়াছেন তাহাও দেখুন । 


মদ্যপাহসাধুৰত্বা চ প্রতিকুল। চ যা ভবে । 
ব্যাধিতা স্যাধিবেত্তব্যা হিংআইর্থদ্বী চ সর্ববদ। || ৮০1৯ 


কুল ক ভট্ের টীকা । ৰ 

নিষিদ্ধমদ্যপানরতা, অসাধ্বাচারা। ভর্ভঃ প্রতিকুলীচরণশীলা, 
কুষ্ঠাদিব্যাধিযুক্তা, ভূত্যাদিতাঁড়নশীলা, সততমতিব্যয়কারিণী যা 
ভাধ্য। ভবে, সাধিবেত্তব্যা তত্তাং সত্য মন্যোবিবাহঃ কাধ্যঃ। 


যে স্ত্রী মদ্য পাযিনী, ব্যভিচারিণী, স্বামীর প্রতি কুলাচারিণী, কুষ্ঠাদি রোগ 
্স্তা (ব্যাধিত1 ), ক্রুর স্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয়, তাহার বর্তমানেও তৎপত্তি 
অন্য স্ত্রী বিবাহ ফরিবে। | 

কুল্প,ক ভট্ট মঙ্থাশয় এখানে 'ব্যাধিত শব্দের অর্থ কি কুষ্ঠাদি রোগ গ্রস্ত 
বলিয়াছেন | আর ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে কারণে একের প্রতি 
অন্যের বিরাগ স্বঃ জন্মিতে পারে, সেই.সেই কারণ উপস্থিত হইলে পাছে স্ত্রী পতির 
প্রতি অবজ্ঞ। করে, এই আশঙ্কা করিয়া শান্্রকার সেই সকল স্কা উল্লেখ করিয়। স্্রী- 
দ্বিগকে পতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এখন দেখুন,স্বামীর সামান্ত পীড়া 
হইলে, স্ত্রী যে তাহ্ণকে অবজ্ঞ! করিবে, ইহা! কোন মতেই সম্ভব নহে । কারণ, 
যখন সামান্ত পীড়াতে কেহ কাহাকে ত্বণ। করে না, "তখন স্ত্রী পচ্তির সামান্ত 
পীড়াতে ষে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে, এরূপ আশঙ্কা করনা কর! নিতাস্তই অসম্ভব 
দরিদ্র অথবা! কুষ্ঠাদি দ্বণাঁজনক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাধারণে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, 


. অতএব পতি দরিজ্র অথব। কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত হুইলে স্ত্রীর এরূপ পতিকে অবস্তা 


করিবার সন্ভাবন!। স্থৃতরাং কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত পতির প্রতি পাছে স্ত্রীর ত্বণা জন্মে, 
. এই আশঙ্কায় দক্ষ তাহা নিরাঁকরণার্থ এরূপ শাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব 


( ১৬৩ ) 


পূর্বোক্ত দক্ষ বচনে ব্যা্পিত শব্দে কুষ্ঠাদি রোগণ্ীস্তই বুঝণইতেছে, সামান্য রোগ- 
গ্রস্ত বুঝাইতে পারে না । আরও দেখুন, মন্থু বলিয়াছেন বে ব্যাধিত স্ত্রী সন্তে 
আহার পতি অন্থ স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারেন । ইহাতে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে 
যে, স্ত্রী সামান্ত একট রোগাক্রীস্ত হইলেই লোৌকে অমনি আর একট বিবাহ করিতে 
পারিবে ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতান্ুসারে যদি এরপ ব্যবস্থাই স্থির হয়, 
তাহাহইলে সমস্ত লোকের যাবজ্জীবন কেবল বিবাহই করিতে ছর। ধন্য বিদ্যাসাগর 
মকাশয় ! ধন্য আপনার বিচার প্রণালী !। 

দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন * এই রূপে যে যে স্থলে ব্যাধধিত 
শন্দের প্রয়োগ আছে, সর্বত্রই, পীড়িত এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে, কোন স্থলেই 
গাঁতিত্য স্চক রোগাক্রাস্ত গলুৎ কুষ্ঠাদি বুঝা না” একথা নিতাস্ত অগ্রাহা হই- 
তেছে। স্ৃতরাং এক্ষণে ইহা! বলিতে হইরে বে, দক্ষ গ্রজাপতি কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্থ 
পতিত পত্তিকে স্ত্রী অবমানন। করিলে যখন সেই স্ত্রী অধোণতি প্রাপ্ু ভইবে 
বলিয়াছেন, তখন পতিত পতি পরিত্যাগ করিয়া ভন্য পত্তি গ্রহণ করা যে দক্ষ- 
শান্তর নিষিদ্ধ, ইচ্ছা এতদ্দারা নিশ্চিত হইতেছে । মৃত-পতিকা জ্ীর পক্ষে দম্স: 
প্রজাপতি সহুমরণ ব্যবস্থা দিয়াছেন মাত । 


গ্রোতম সংহিতা । পঞ্চদশ অধ্যায় । 
ন ভোজয়েছ স্তেন ব্লীব পতিত নাস্তিক ৃ রঃ ্ 
শত শত কুনখা শ্বাবদন্তঃ শিত্রি পৌনর্ভব ম ৫ 
ক্লীব, পতিত, নাস্তিক, কুনখী, শ্বাবদন্ত, শিত্র রোগ বিশিষ্ট পৌনর্ভব ইত্যাদি 
ব্যক্তিদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। 

অস্থতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী নাতিচরে ভর্তারং বাঁক্‌-চক্ষুঃ-কর্খা-মংযত! 
পতিরপত্য লিগ্স, দের রাদ্গুরুগ্ুমূতা নঞ্তমতিয়া ₹ পিগুগে ত্রখষি: 
সম্বদ্ষিভ্যো যোনিমাত্রাদ্থ। নাদেবরাদিত্যেকে নাঁতিদ্বিতীয়ং জনয়িতৃ- 
রপক্তং সময়াদন্তাত্র জীবতশ্চ ক্ষেত্রে পরশ্মাতৃন্ত ছ্য়োবরবা রক্ষণাপ্ভ- 
তূ(রেব নষ্টে ভর্তরি ষাড়বাধষিকং ক্ষপণং শ্রুয়মাণে ইভিগমনপ্রত্র- 

| জিতে তু নিবৃতি? 1 গৌতম সংহিতা মন্টাদশ অধ্যায়ঃ 1 


স্ত্রী কখনই স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিবে না । বাক্য, চক্ষু ও কার্য্যদারা পতি উল্লজ্যন 
রূরিবে না । অপত্যোগ্পাঁদনে অঙ্গন পত্তি পৃত্রলাভেচ্ছ। করিলে, স্ত্রী স্বামী বর্তমানে 
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দেবয়াদিদ্বারা এক পুভ্র গর্তে ধারণ করিবে । স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, যদি স্বামী 
জীবিত আছে এরূপ সংবাদ পায় তাহ্াহইলে, ছয় বসর অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রুজ 
সম্তান উত্প]দন করিবে। যদি স্বামীর কোন সংবাদ ন! পায়, অথব! স্বান :২শম 
ত্যাগী হইলে, ক্ষেত্রজ সস্তান লাভে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। 

স্বামী ন্রিদেশ হইলে অথব। গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে নিয়োগ বিধি অস্ুসারেও 
অন্ত পুরুষ সংসর্গ যখন নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে, 
অথবা পতি গুহাশ্রম একবারে পর্ধিত্যাগ করিয়া গেলে স্ত্রীর অন্য পতি পরিগ্রহ 
করা শাস্ত্র সম্মত হইতে পারে না, এবং পূর্বোক্ত গৌতম বচনে যখন পৌনর্ভব পুক্ত 
বর্জনীয় বলিয়। বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন পতি প্রব্রজিত অথবা মৃত হইলে স্ত্রীর পুনঃ 
সংস্কারদ্বারা পত্ভি সংগ্রহ কর! শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে । 

জীমৃত বাহনোদ্ধ'ত বৃহস্পতি বচন । 


তথা বৃহস্পতিঃ 1 ৃ 
আন্ীয়ে স্মৃতি তন্ত্র চ লোকাচারে চ সুরিড়িঃ। 
শরীরাদ্ধং স্মৃতা জায়! পুণ্যাপুণ্যফলে সমা | 
'যস্ত নৌপরতা ভার্য] দেহাদ্ধং তহ্য জীবতি | 
জীবত্যর্ধশরীরেহর্থং কথমন্যঃ সমাপু,য়াৎ। 
দাঁয়গ্াগঃ । ১১৩ শ্লোক। 


বেদ, স্থৃতি, তন্ত্র ও লোকাঁচার সর্ধত্রই পত্ধীকে শরীরের অর্ধশ্বরূপ বুলিয়াছেন ; 
যেহেতু পত্রী পরম্পর কৃত ধর্াধর্ম্ের ফলম্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করণে সমানাধি- 
কারিণী হয় । যে পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হয় নাই, তাহার লোকাস্তরে তাহার অদ্ধ দেহ 
জীবিত থাকে। সুতরাং অর্ধ শরীর জীবিত থাকিতে তাহার ধন অন্তে কিব্ূপে 
লইতে পাঁরে। |] 

এক্ষণে দেখুন, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর কার্ধ7াকার্ষেযর ফন (ম্বর্গ নরকাদি 
রূপ ফল) মৃত পতিকে পরলোকে ভোগ করিতে হয়, তাহাহইলে ইহাদ্বার! বিধবার 
পুনঃ পতি গ্রহণ এককালে নিষিদ্ধ হইতেছে। মৃত পতিকা স্ত্রীর অন্ত পতি গ্রহণে 
পাত্তিত্রত্য ধর্শ লোপ হয় এবং পারলৌকিক ক্রিয়া! লোপ হেতু তাহার মৃত পতিকে * 
নরকগ্রম্ত হইতে হয়। অতএব যে স্ত্রীর মৃত পতিকে নরকস্থ করিবার অভিলাষ 
থাকে, তাহার পুনঃ পতি শ্রহণেও যে ফল, স্বিরিণী হইলেও সেই ফল। কারণ, 
উত্তয় অবস্থাতেই সে স্ত্রী মৃত গতির কোন পারলৌকিক কার্ধ্য সাধনে 
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অধিকাঁকারিণী নহে । অতএব পতির পাঁরলৌকিক অভ্যুদয় সাঁপন করা যখন স্ত্রীর 
অবশ্ঠ কর্তব্য কর্ম, তখন বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ কোন মতেই ধর্ম ও শান্ত 
সিদ্ধ নহে। 
অতঃপর বৃহস্পতি বিধি দিতেছেন যথাঃ 
অস্থতস্ত মিতন্ত পত্বী তগ্ভাগহারিণী : 
পুর্ববং ত্রণীতা গ্রিহবোত্রং হৃতে ভর্তরি তদ্ধনং | 
বিন্দে পতি ব্রত1 সাধবী ধন্ম ভ্রৰব সনাতনঃ ৷ 
নিঃসস্তান মৃতপতির ধনভাগিনী পত্থীই হুইবেন। পতি শুশ্বষারত! সাধ্বী স্ত্রী 
পির জীবদ্দশায় মন্ত্র সংক্কত অগ্নিহোত্রলাভ করিবে, ত্টহার মৃত্যু হইলে তদীয় 
ধন প্রাপ্ত হইবে, এই ্্রীদিগের নিত্য ধর্ম । 
ইস্ছাতে বুঝা যাইন্তেছে যে, যে আচরণে স্ত্রী মৃত পতির ধন ভাগিনী না হয়, 
তাহাতেই বিধবার শাঙ্ত্রোক্ত নিত্য ধর্ের লোপ হয়, স্থতরাঁং তদাঁচরণ বিধবার 
পক্ষে নিষিদ্ধ । পুনঃ সংঙ্কারদ্বার। পতি গ্রন্ছণ করিলে, স্ত্রী মৃত পতির নরককারিণী 
হয়, স্থৃতরাং তাহার তদ্ধনে অধিকার লোপ হুয়। অতএব বিধবার পুনঃ পতি 


গ্ন্ছণে শ্রীদিগের নিত্য ধন্মের লোপ হয়। : 
মহামতি বেদব্যাস ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ষথা, দায়ভভাগ 


১২৬ শ্লোক 
তদাহ ব্যাস? | 
মুতে ভর্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মসর্য্যব্রতে স্হিতা | 
ন্নাতা প্রতিদ্িনং দদ্য।ৎ স্্ভ্ত্রে নতিলাঞ্জলীন্‌ | 
কুর্ধযাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবভানাঞ্চ পুজনং,। 
বিষ্পেরারাধনঞ্চেব কুর্য্যানিত্যম্থপোধিতা || 
দানানি বিপ্রযুগ্যেভ্যে। দদ্যাৎ পুণ্যবিরৃদ্ধয়ে | | 
উপবাসাধশ্চ বিবিধান কুর্য্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্‌ শুঢ়ুভ | 
লোকান্তরস্থং ভর্তারমাত্মানঞ্চ বরাননে । 
তারয়ত্যুভর়ং নারী নিত্যং ধর্মপরায়ণা || 
জীমুতবাহনকৃত মীমণংসাঁ_-তদেবমাদিতিব্ববচষ্টনঃ পত্ব্যা অপি-: 
নরকনিস্তারকত্ব শ্রুসতেঃ ধন হীনতয়া বা অকার্য্যং কুর্ববতী পুথ্যা- 
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পুণ্যফলসমত্ত্বেন ভর্তীরমপি পাতয়তীতি. তদর্থং তদ্ধনং পুর্বস্বাম্য- 
ঁমেব ভবতীতি যুক্তং পত্ব্যাঃ জাম্যং 1 ১২৬। | 


- ভর্তার মৃত্যু হইলে সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্ধ্য ব্রতে থাকিয়। প্রতিদিন দ্বানানত্তর আপন 
ভর্তা; শ্বশতর ও আর্ধ্য-শ্বশুরের তিল-তর্পণ করিবে এবং প্রতি দিন ভক্তিপুর্বক 
দেকতা*্পুজন ও পতি বোধে বিষ্ণুর আরাধন1 করিবে । আর পুণ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত 
গুণবান্‌ ভ্রাঙ্ণণকে দান করবে, এবং শান্ত্রোক্ত নানাবিধ উপবাস করিবে । হে শুভে! 
'হে বরাননে ! পরলোকস্থিত ভর্ভীকে এবং আপনাকে সতত ধর্ম পরান্ণা নারী 
উদ্ধার করে। ইত্যাদি বচনদ্বারা -পত্রীও নরকণনিস্তারিণী সয় আর ধন না পাইলে 
যদি কুকম্্ করে, তবে পুণ্যাপুণ্য ফলের সমত্ব প্রবুক্ক ভর্তীকেও নরকে পাতিত 
করে। এজন্য পত্রীপ্রাপ্ত পতিধন পতিরই উপকারার্থ ছয়, বিধায় পরীর পতি তধনে 
স্বামীত্ব নাভ যুক্তিসিদ্ধ 1 ১২৬। 

এক্ষণে দেখুন শান্ত্রকারেরা কি উদ্দেস্টে মৃত স্বামীর ধনে স্ত্রীর স্বামীত্ব বিধান 
করিয়াছেন ? পাছে বিশ অভাবে ভরণ পোষণার্থ স্ত্রী পূরুষাস্তরের আশ্রয় লইন্তে 
বাধ্য ছয়, অথবা কুকর্ম্মোপজীবী হয়, এবং এরূপ সংঘটন হইলে স্ত্রী নিজ কর্্দদোষে 
নীরয়গামিনী হইবে ও তাহার কর্মের সম ফলভা্গী পরলোকস্থ পতিকেও নরবস্থ 
করিবে, ইহার নিবারণ করিবার জন্ত স্ত্রীকে স্বাধীধনে অধিকারিনী করিয়া ধর্ী- 
চরণদ্বারা পরলোক গত স্বামীর অভ্যুদয় সঙ্ধন করিবেন বলিয়া! বিধি দিয়াছেন । 
এমত স্থলে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পর পতি গ্রহণ করিবে ইহা কি কখনও শাদ্দরের 
অভিপ্রেত হইতে প্রারে? কখনই নহে। উল্লিখিত ব্যাস বাক্যে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত 
হইতেছে যে বিধবার যাবজ্জীবন ত্রহ্গচর্ধ্যই ব্যবস্থা, ইহার ব্যভিচারে মৃত পতি ও 
বিধব! উভয়ই নরবস্থ হয় | 
বিধব1 পুন£পতি গ্রচ্ছণ করিলে যে সনাতন ধন্মন নষ্ট হয়, বেদ বিশারদ বেদব্যাঁস 
তাহ! মহাভারতে আরও স্পই করিয়। বলিয়াছেন । | 


উৎস্জ্যাপি হি মামারধ্য প্রাপ্যন্তন্যামপি জ্তিয়স্‌। 
ততঃ প্রতিন্ঠিতে। ধর্ট্দো ভবিব্যতি পুনস্তুব || ৩৫ | 
ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ বছপত্বীকতা হৃণাম্‌। 
স্রীনামধর্ম জুমহান ভর্ত ১৫ পুর্ববস্য লঙ্ববনে || ৩৬। 
আবৃদিপর্বেবে, বকবধ পর্বনি, ব্রাহ্গণী বাক্যে ১৫৯ অধ্যায় || 
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প্রভো! আঁমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্থ স্ত্রী গ্র্ছণ পূর্বক আপনি আশ্রম ধর্ম 
নির্বাহ করিতে পারিবেন । 

পুরুষের একাধিক পরী গ্রহণে অধর্্ম হয় না। কিন্তু, মৃত পতিকা সী তান্তয 
পতি গ্রহ্ণদ্বারা মৃত পতিকে উল্লঙ্বন করা অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক আর নাই। 

পঞ্চ পাগুব যখন ম্ীঁতার সহিত বনবাঁসী হইয়াছিলেন, তখন এক দিবস এক 
্রাহ্মণের বাঁটাতে অতিথি হুন। সেইখানে বক নামে এক রাক্ষস ছিল”। তাহার 
এই রূপ নিয়ম ছিল বে, তত্রস্থ প্রত্যেক গৃহী প্রতিদিন স্বপরিবারস্থ গ্রকজনকে 
পর্ধযায়ক্রন্নে তাহার উপভোগ করিবার জন্য দিত। সেই দিন এ ব্রাঙ্গণের 
বাটা হইতে একজনকে পর্ধ্যায়ন্রমে বকের পোষণার্থ যাইবার সময় উপস্থিত 
হুইয়াছিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ স্বয়ং যাইবার জন্ত প্রস্তাব ঝরায় ব্রা্গণী বলিয়াছিলেন 
যে আপনি যাঁইধেন না বরং আঁমিই বকের নিকট গমন করি। কাঁরণ, আমার 
অভাঁবে আপনি অন্য পত্রী গ্রহণ করিয়! গৃহাশ্রম ধন্দম নির্বাহ করিতে পারিবেন, এবং 
ইহাতে কোন অধর হইবেন।। কিন্ত আপনার অতাবে আমি অন্য পতি গ্রহণ 
করিতে পারিব না, কারণ পুর্ব্ব পতিকে উল্লজ্ঘন কর! যার পর নাই মহাপাতক 
জনক । সুতরাং সম্তানাদি পোষণ ও আশ্রম ধর্ম নির্বাহ করা আমার সাধ্যাতীত 
হইবে। ্‌ 

এক্ষণে পাঠকগণ পক্ষপাত শৃন্ত হইয়া বিবেচন! করিয়া দেখুন, বেদব্যাসের 
বচনদ্বার! বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ নিঃসংশয়িত রূপে নিষিদ্ধ হইতেছে; এবং পুনঃ 
সংস্কারদ্বারা পতিগ্রহণ করিলেও যে পুর্ব পতিকে উল্লঙ্ঘন ঝরা হয়, তাহ এই 
ব্যাস বাক্যদ্বার। স্পষ্ঠতঃ সিদ্ধ হইতেছে । বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পুস্তকে পুনঃ 
পুনঃ বলিয়াছেন, যে ব্যভিচার করিলে পতি উল্লঙ্বন বুঝায়, একং পুনঃ সংস্কারদারা 
পতি গ্রহণ করিলে পুর্বপতিকে উল্লজ্বন বুঝাঁয় না, এ কথ! নিতান্তই অগ্রাহা। 
উক্ত ব5নে “উলঙ্ঘন” শব্দ প্রয়োপদ্বারা তাহার মনঃ কল্পিত কথার খণ্ডন হইতেছে। 
্রাঙ্গণী তাহার স্বামীকে বলিয়াছেন ষে, আপনি ধর্মমতঃ বহু পত্রী গ্রহণ করিতে 
পারিবেন; কিস্ত আমি পূর্ব গতি উল্লঙ্ঘন করিলে আমার্‌ গুরুতর পাপ হুইবে, ' 
ইহাতে আমি আর*্পতি গ্রহণ করিতে পারিব না এই ব্ধপ উদ্দেশ্তেই বুঝায়, 
ব্যতিচারদ্বার! উপপতি শ্রহণ করিতে পারিব না এরূপ অর্থ কোন মতেই বুঝায় 
না। আপনি বিধি পুর্বক বিবাহ করিয়। পুজঃ পত্বী-গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহা 
বলিলে আমি উপপতি করিতে পাঁরিব না একথা! আইসে ন।। আপনি ধর্তঃ 
পত্বাস্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্ত আমি আর পত্যস্তর গ্রহণ করিতে পারিব না, 
ইহাতে পুর্ব্ব পতিকে উল্লজ্ঘন কর! হয় এবং পতি বিয়োগে পত্যস্তর গ্রহণ অপেক্ষা 
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স্রীদিগের গুরুতর মহাপাতিক আর নাই ইহাই উক্ত ব্যাঁস বাক্যের প্রকৃত অর্থ। 
অতএব মৃতপতিক1 স্ত্রী যে কোন রূপেই হউক অর্থাৎ পুনঃ সংস্কারদ্বারাই হুউক, 
স্কার বিহীন রূপেই হউক, অন্য পুক্রযাশ্রয় করিলেই পুর্ব পতিকে উ্জ্বন 
করা হয়; এবং ইহা যে সর্ধতোভাবে নিষিদ্ধ ব্যাস বচনে তাহা নিশ্চিত হইতেছে। 
চা তিঠা_ 
একাহারঃ সদা কার্ধ্যো নছ্বিতীয়ঃ কদাচন। 
পর্যযস্কণ।য়িনী নারী বিধবা পাতিয়েও পতিং ॥ 
গন্ধদ্রব্যস্ত সম্ভোগো নেব কার্য্যস্তয়! পুনঃ | 
তর্পণং প্রত্যহং কার্ধ্যং ভর্ভ,স্তিল কুশোদকৈঃ ॥ 
বিধবা স্ত্রী এক দিবারাত্রিতে একাহার করিবে, কদাঁচশ্দ্বিতীয়বার আহার 
করিবে না। পর্য্যক্কে শয়ন করিলে বিধবার মৃত পতি পতিত হয়। €োগ- 
লিদ্দায় গন্ধদ্রব্য সেবন করিবে ন1। প্রত্যহ তিল ও কুশোদক ছার! স্বামীর তর্পণ 
করিবে। 
ই্ছ! বিধবা দিগের পক্ষে নিত্য বিধি! ইহা'র ব্যতিক্রম করিলে মৃত পতি 
নরকস্থ হয়খ. কেহ কেছ বলিতে পারেন যে ইহা ব্রহ্ষচ্ধ্যরতা। বিধব1 দ্রিগের পক্ষে 
_ বিধি। যে বিধবা পুনঃ পি গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে নহে। ইহা যথার্থ কথা । 
পর পুরুব গ্রহণেচ্ছু বিধবার পক্ষে যে এবিধি নহে" ইহা কেহই অস্বীকার করিবে 


না। কিন্তু ইহ বস্তই দেখিতে হইবে যে এই বিধি বিধবা! দ্দিগের পক্ষে নিত্য 
বিধি কিন1? ইছার ব্যতিক্রমে যদ্দি বিধবাকে প্রত্যবাঁয় ভাগী হইতে হয়, তাহ 
হইলে বলিতে হইবে যে বিধবা হইলেই এই বিধি অবলম্বন করিতে হইবে, 
এবং ইহার উল্লজ্ঘন করিলে সে পাঁপাঁচারিণী বলিয়া! পরিত্যজ্যা হইবে । উক্ত বিধি- 
বাক্যের তাঁৎপর্য্য গ্রই যে, বিধবা স্ত্রী ব্রন্গচর্ধ্য করিবে, ন1 করিলে ,সে মৃত পতিকে 
নরক গামী করিবে। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে যে, বিধবা অন্যপতি গ্রহণ করিয়। 
' অথবা ব্যভিারিণী হইয়া! এই বিধি উপ্লত্বন করিলে আহার পতি নরকগামী হইবে। 
অতএব যখন মৃত পতির শ্রেয়ং সাধন কর! বিধবা! স্ত্রীর জী্লনের একমাত্র কার্ধ্য, 
এবং যখন বিধিউক্ত কার্ধ্য লোপ করিলে মৃত পতি অধঃপতিত হইবে) তখন 
স্বাহাত্তে উক্ত কার্ধ্য কলাপ লোপ হয় এমত পন্থাবলম্বন কর! বিধবাঁর পক্ষে যে এক- 
কালে নিষিদ্ধতাহার আর কোন সংশয় নাই। এক্ষণে ইছা! স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেন্ছ 
. ফেরিধবার ত্রক্ষচর্ধ্য দ্বারা মৃত স্বামীর পারলৌকিক উন্নতি সাধন করা শাস্ত্র সম্মত 
এবং তাহার অন্যথাচরণ করা.-নিঃসংশয়িত কূপে শাস্ত্র বিরুদ্ধ । 
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অহ্গ্পে হহাজত আ।৩পস হইবে যে, বিধব1 মাত্রেরই একাদশী দিবসে ভোজন 
নবিদ্ধ। কারণ একাদশীরু দিবসে ভোজন করিলে বিধবা পাতিকগ্রস্থ হইবে। 
্বতরাঁং তাহার কার্ধেযর সমফল ভাগী তদীয় মৃত পতিও নরকগামী হইবে । যথ।-_- 
কাত্যায়নঃ-- 
বিধবা যা ভবেন্নারী ভূঞ্জীতৈকাদশী দ্রিনে। 
তশ্তা স্ত স্ুকৃতং নশ্যেৎ জ্ণহত্য1 দিনে দিনে || 


ষে স্ত্রী বিধবণ হইয়াছেন, তিনি একাদশীর দিনে ভোজন করিবেন না, ভোজন, 
করিলে তাস্ার পুর্বে কৃত সমস্ত স্থুককৃতি ধবংশ হয় এবং প্রতিদিন ভ্রণ হত্যা করিলে 
যে পাপ হর তাহার সেই পাঁপ হইবে।. 

এই বচন রধুনন্দন শিরোমণি তিথিতনবে উদ্ধৃত করিবার কালে বলিয়াছেন, 


বিধবায়াস্ত সর্ববথ! নিত্যত্বমাহ কাত্যায়নঃ | 
বিধবা! যা ভবেম্নারী ইত্যাদি ।-__- 
কাত্যা়নের এই বিধি বিধবা দ্িগের পক্ষে নিত্য বিধি। ইহা তাহার সব্ধ 

গ্রাকাঁরে রক্ষা করিবেন । পণ্তি বিষ্বোগ হইলেই এই নিম্মমান্সারে চলিতে হইবে 
এবং ইহার উল্লজ্বনে ঘোরতর পাপে পতিত হইতে হইবেন স্থতরাং হেরূপ ব্যব- 
হারে এ বিধির বহির্ভূত হইতে হয় বিধবার পক্ষে যে তাহা নিষিদ্ধ, ইহা এতন্বারা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । কারণ কোন অবস্থাতে এবং কোন কারণে নিত্যবিধি উল্লক্বিত 
তইতে পারেনা ।. অতএব কাত্যায়ন বচন দ্বারা বিধবার পুনরায় সধবা হওয়া! 
বিধি বিরুদ্ধ বলিয়] প্রমাণিত হইতেছে । : 

বৌধায়ন$__ 

বাঙ্গদস্তা, মনোদতাহগ্রিং পরিগতা, সপ্তমং পদদন্নীতা, ভুক্ত, 
গৃহীত গর্ভা, প্রস্থুতা চেতি সপ্তবিধ। পুনভূ তাঁং ৮০০৮ ন প্রজাং 
ন ধন্মং বিন্দেৎ | 

বাক দ্বার! বিধিব২ মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ব্বক কন্ত। দাঁতা যে কন্তাকে এক পাত্রে দান 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, দাতা যে কন্তাকে মনে ?কান্‌ পাত্রকে- দান করিতে 
স্বল্প করিক়্াছেন, যে কন্ঠার বিবাহ কার্ধ্য অগ্মিপরিবেষ্টন পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইক্সাছে, যে 
কন্। সপ্তপদ্দী গমন পর্য্যস্ত করিয়াছে, যে স্ত্রীর বিবাহ কার্ধ্য নিষ্পন্ন হুইয়া পুরুষ সংসর্ধ 
হইয়াছে, ষে স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিয়াছে, যে স্ত্রী সন্তান প্রসব করিয়াছে, ইহারা 
পুনভূঠি ইহাদ্দিগকে গ্রহণ করিয়। সস্তানোৎপাদন ও তৎসহ ধর্ম কার্ধ্য করিবে ন1॥ 
| ২২ ৃ 
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কাশ্ঠাপও এইরূপ বলিরাছেন 1 যথা,_- 
সপ্ত পৌনর্ভব1ঃ কন্যা! বর্জনীয়াঃ কুলাধমাই । 
বাচাঁদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা | 
উদক স্পর্শিতা যা চ বাঁ চ পাণিগৃহীতিক1 | 
অগ্নিং পরিগতা ষা চ পুনভূপ্রসবা চ যা । 
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তাদহস্তি কুলমগ্নিব |. 


বাতা ও মনোদত্ত! কন্যা, বৈবাহিক কর্ম পদ্ধতি অনুসারে যাহার হস্তে কঙ্কন 
বন্ধন করা! হইয়াছে, যাহার সম্প্রদদান কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, যাহার পাণি গ্রহণ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে, যাহার কুশণ্ডিক! হইয়াছে এবং যে পুনভূর কন্া, ইহারা কুলাধমা! এবং 
বর্জনীয় । ইহারা অধ্ির স্তায় পতিকুল নাশ করে। 

বৌধায়নে ও কাশ্যপ বচনে যে কন্া একবার এক পাত্রে দান করা হইয়াছে, 
অথবা যাহাকে এক পাত্রে দান করিবার সঙ্কল্প বাঁ প্রতিজ্ঞা করা হুইরাছে, তাঁহাকে 
পতি সত্বে অথবা অবর্তমানে পুঅরায় অন্তপাত্রে অর্পণ এক কালে বর্জনীয় হইতেছে। 
* এমন স্পষ্ট নিষেধ বিদ্যাদাগর মহাশয় তাহার অভ্যন্ত কুটার্থ দ্বারা খণ্ডন করিতে ন1 
পারিয়া এস্বলে তিনি এক নূতন যুক্তি ৪০ করিয়া বলিয়াছেন (বিঃবিং গুঃ 
৭২ পৃঃ দেখ) 

“এক্ষণে বান্দীতা, মনোদন্তা, দানি টি ও পুনভূ প্রভবা এরই চারি 
প্রকার পুনভূর্র বিবাহ সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাগদান, মনে মনে দান 
ও হন্তে বিবাহ সুত্র বন্ধনের পর বর মরিলে, অথবা কোন কারণে সন্বস্ক। ভাজিয়া 
গেলে সেই কন্তার পুন্রাঁয্ অন্ঠবরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে এবং. এইন্ধপে 
বিবাহিতা পুনর্ভ কন্তা+ গর্ভজাত কন্তার বিবাহ হইয়া থাকে । পূর্ব পুর্ব যুগে 
এইক্সপে বিবাহিতা কন্চ1 দিগকে পুৰর্ভূ ও তদগর্ভজাত পুত্রদিগের পৌন্রব বলিত 
কিন্ত এক্ষণে এতাদৃশ কন্যা্দিগকে পুঅর্ত বলা যায় না ও তদগর্ভ জাত পুক্রগিকেও 
পৌনর্ভব ঘলা যায় না 1 & $ 

বিদ্যাসাশদ্দ ষহাঁশক্ষের এই ফথাগুলিয় একটীরও বিন্দু বিসর্গও সত্য নছে। পমস্তই 
ভিনি ঘলপূর্ববক বলিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে বিচার্ধ্য বিষক্ম এই বে কাশ্যপ 'অথব 
বৌধারনোস্ত পুনর্ড,২ কন্তা শ্রক্ষণে আমরা! সমাজে গ্রহণ করিতেছি কিনা ? বিদ্যাসা- 
গর মহাশয় বলেন যে কান্তপোক্ষ সং্ৃবিধ পুনর্ভু কন্যার মধ্যে চারি প্রকার কন্ত 
আসর! গ্রহণ কগ্সিতেছে । সেই চান্সি প্রকার কন্তা এই-_ 
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(১) যে কণ্ঠাকে মনে মনে এক পাত্রে দান করা হইয়াছে । বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বলেন যে এক্ষণে এরূপ কন্যাকে পুনরায় অন্যপাত্রে দান করা হইতেছে.। 
সুতরাং কাশ্টোপক্ত প্রথম পুঁনর্ভ সমাজে গৃহীত হইতেছে । 

(২) যেকন্তাকে একপাত্রে একবার বিধিপূর্ধবক বাক্যদ্বারা দান করা হ্‌ই- 
যাছে এরূপ কন্তাকেও আমরা এক্ষণে অন্তপাত্রে অর্পণ করিতেছি । সুতরাং 
কাশ্যোপক্ত দ্বিতীয় পুনর্ভ সমাজে গৃহীত হইতেছে । 

(৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা কন্তাকে আমরা ত্রব্ধপে দ্বিতীয় পাত্রে অর্পণ 
করিতেছি ।, সুতরাং কাশ্ঠপোক্ত আর একটা পুবর্ভ £ কন্ঠ! গৃহীত হইতেছে। 

(৪) যখন উপরি উক্ত অ্রিবিধ পুরভৃঠঃ কন্তা গ্রহণ করা হইতেছে, তথন 
তদগর্তজাত (পুনভূঁঃ প্রভবা) কন্তারও, বিবাহ হইতেছে স্থতরাং কাশ্তপোক্ত 
পুনভূঁঠি প্রভবণ কন্তাও গৃহীত হইতেছে । 

এক্ষণে দেখুন, বদি আমরা প্রথম ত্রিবিধ কন্তা সমাজে গ্রহণ করিয়া থাকি, 
তাহা হইলে পুনভূঠি প্রভব! কন্াও গৃহীত হইতেছে, ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে। 
আর যদি এ ভ্রিবিধ কন্তা বিবাহে প্রচলিত না হইয় থাকে, তাহা হইলে পুনর্ভুঃ 
প্রভব1 কন্ঠাও প্রচলিত নাই বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, পু্ভু £ 
প্রভবা কন্তা অপর ত্রিবিধ বন্তা। গ্রহণ সাপেক্ষ । এখন ইহাই দেখিতে "হইবে যে, 
আমর! উক্ত ভ্রিবিধ কন্া গ্রহণ করিয়া! থাঁকি কি না?” 

সকলেই জানেন ষে,কন্তার ঝিরাহকালে কেহই মলে মনে অমুককে এই কন্ঠ 
প্রদান করিলাম, এরূপ দান কখনই করেন ন1। বিবাহের লগ্র*্নিরপণ করিয়! 
যে লগ্ন পত্র লিখিভ হয়, তাহাতে বরং এবপ ম্ণ্নস দানের বিরুদ্ধ বাক্য লিখিত 
হইয়া! থাকে । ইহাতে বর কি কন্তাপক্ষ হইতে কেহই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন না। যদি 
ভবিতব্যত1 থাকে, তাহা হইলে নিরুপিত লগ্নে অমুকী কন্যা অমুক পাত্রে অর্পিত 
হইবে, এইক্ধপ ভবিষ্য২ বাক্য লিখিত হয়। সুতরাং এমত স্থলে কিব্ূপে বলা যাইতে 
পারে যে, কন্তাদাত] মানসদান করিয়াছেন ? কেহ কাহারও মনের কথা বলিতে পারে 


ন1। কার্ধ্য অথবা বাক্যদ্বারা মন্ঞেগত ভাব ব্যক্ত হুইক্সা থাকে । ক্লুতরাং আমাদিগের 
মধ্যে যেরূপে বিবাহ কণুর্ধ্য নির্বাহ হইয়া! থাকে, তাহার মধ্যে এমত কোন কার্ধ্য 


করা হয় না, যাহাতে কন্তাঁকর্তী মনে মনে কন্তাকে পাত্রে অর্পণ করিয়াছেন বলিয়' 
বুঝা যাঁয়। তাহা হইলে কন্চাঁকর্তীকে পাত্র পান্জ করিয়া গ্রামে গ্রামে পলীতে 
পলীতে ঘুরিয়! বেড়াইতে হইত না। এবং ইহা বোধ হয়, সকলেই 'অবণ্ত 
আছেন দে, কন্ঠাকর্ডা বরের অন্থুসন্ধানে বাহির হইয়া! যেখানে যেখানে বর পাইবাঁর, 
সংবাদ পাইয়া] থাকেন, একাদিক্রমে সেই সমুঘয় স্থানই পরিভ্রমণ করেন, আর 
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এথম যে পাত্রী দর্শন করেন, তাহা সমুদয় পাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও একবার 
সমুদয় পাত্র ন। দেখিয়] ম্সাস্ত হন না এবং সর্ধদাই মনে মনে এই একটী ভাবই 
থাকিয়া যায় যে, যদ্দি ইহা! হইতে একটা ভাঁলপাত্র পাই, তবে ভাল-হয়। এ সংসাকে 
সর্ধাঙ্জ জন্দর লোক নাই, এবং সমুদয় প্রকারে অবস্থাপরন লোক ও নাই, তাহা- 
দিগের একটী থাঁকিলেও উভরটা একাধারে থাক নিতান্ত অসস্ভব। এ দ্দিকে 
লোকের ও আকাজ্জার শেষ নাই। সুতরাং সম্প্রদান ল' হওয়1 পর্যযস্ত কন্ঠার বিবাহ 
সম্পুর্ণবূপে ভবিতব্যতাঁর উপরই নির্ভর করিয়া থাকে । অতএব ইহা আর বেণী 
কথায় বুঝাইত্ে হইবে না যে, মানসদাঁন আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই ঃ আুতরা 
মানস দাঁনের পর বিবাহে কোন ব্যতিক্রম ঘটিলৈ, কাশ্ঠপ যে পুলর্ভূু কন্ার কথা 
বলিয়াছেন আমাদিগের' মধ্যে সেরূপ পুনর্ভড কন্ঠার সম্ভাবনাও নাই। অতএব 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মনোদভারূপ পুনর্ভ, কন্তা আদাদিগের মধ্যে প্রচলিত, হইয়া 
আসিতেছে বলিরাঁছেন, ইহ নিতান্তই অগ্রাহ ও অমূলক কথা । 

আমি পুর্ষেই বিস্তারিতরূপে দেখাইয়াছি যে, আমাদিগের মধ্যে বাগ্দান 
একেবারেই নাই। স্থতরাং বাগ্দতাপুরর্ভও আমাদিগের সমাঁজে সম্ভবে নাঁ। 
কারণ, যখন বাগ্াানই নাই, তখন বাদ্দাভা! পুরর্ভ, কিন্ধুপে হইবে? অতএব 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন যে, আমরা বাগদত্তা পুনর্ভ,ঃ গ্রহণ করিয়? 
থাকি, ইহাও তাহার মন£ কল্পিত কথা মাত্র । 

তাহার তৃতীয় কথা এই যে ক্ৃতকৌতুকমঙ্গলা কন্যা আমাদিগের সমাজে অন্ত 
পাত্রে অর্পিত হই থাকে, ইহাও তাহার নিতান্ত জোরের কথা ভিন্ন আ'র কিছুই 
নহে। কৌতুক মঙ্গল আমাদিগের বিবাহ পদ্ধতি মধ্যেই নাই এবং আমাদিগের মধ্যে 
স্ুতরাঁ ইহ! কখনই আচরিত হয় ন1। কৌতুক মঙ্গল কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাই 
নিশ্যয়রূপে জানিতে পারেন নাই সুতরাং নিতাস্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন একং 
তদন্ুসারে কৌতুকমঙ্গল শব্দের অর্থ “হস্তে বিবাহঙ্থত্র বন্ধন” "এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া অপর সাধারণকে ও মহাঁন্‌ ভ্রম-প্রমাদে পাতিত করিষাছেন । আমাদিগের 
দেশে এ প্রথা, প্রচলিত নাই, সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রকৃত কর্ম পদ্ধতি 
নিরূপণ করিয়! উঠিতে পারেন নাই।, | পু ৃঁ 

বাস্তবিক, কৌতুক মঙ্গল শব্বে “বিবাহস্থত্র বন্ধন” বুঝায় না। ইহার প্রকৃত 
অর্থ “কঙ্কন বন্ধন” । আমাদিগের দেশে কঙ্কনবন্ধন প্রথা নাই সুতরাং ইহার প্রক্কত্ত 
অর্থ স্থির করিতে ন। পারিয়। কুত্রবন্ধন কল্পনা! করিয়াছেন। রঘুনন্দন শিরোমণি 
উদ্বাহতন্বে এইরূপ লিখিয়াছেন, কৃত কৌতুকমঙ্গলা-বদ্ধ কষ্কনা,”” পশ্চিমাস্তি 
প্রদেশে ইহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কৌতুকমঙ্গল কিরূপে নির্ধাহিত হইয়া! থাকে 
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তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত পশ্চিম দেশ বাসী একজন বহুশান্ত্রজ্ঞ প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতের প্রমুখাৎ অবগত হইয়! আমি এস্থলে তাহ! লিখিতেছি। | 

বিবাহার্থ পাত্র স্বজন সমভিব্যাহারে লগ্ন দিনে যখন কন্তার গৃহে আগমন্‌ 
করেন, তখন তিনি এক খানি বন্ত্,একখানি রৌপ্য নির্দিত ও একথনি স্বর্ণ নির্মিত 
যথা সম্ভব অলঙ্কার এবং একগাছি লৌহনির্টিত কন্কন সঙ্গে করিয়া! আনেন, এবং 
কন্ার গৃহে উপস্থিত হইলে, ও বিবাহের প্রথমে অর্চনাদি আরম্ভ হইবার অব্যবহিত 
পূর্বে বরের ভ্রাতাদি কোন ব্যক্তি এ সকল আনীত ন্মাভরনা'দি লইয়। গণেশাদি 
দেবতাগণের পুজা করিয়া তাহা কন্তাকে অর্পন করেন, এবং এ কন্কন্ন কন্টাকে 
সেই সময়ে পরিধান করিতে হয়্। আঁর ধ সকল ভ্রব্ের প্রত্যেকটা মন্ত্রো্চারণ 
পূর্বক প্রদান করিতে হয়। 

পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি হইতে: বন্কন বন্ধনের রি মন্ত্র পাঠক- 
বর্গের অবগতির নিমিভ এস্থলে উদ্ধত করিলাম। 

ত্বাং পবিষ্টদ! সখেন্দ্রে পাহি শ্রুণুধী গির! রক্ষাতোক মুতৎ 

মমান1 যদাইবত্বং দচ্ছিয়েরা হিরগ্রিগ্যং শতানিকায় হ্থুমনস্পমান! 
তম্মহবদ্বামি শতশারদায়া যুন্মান্‌ জরদৃ্ঠির্যথামং। 

ইহার পর মাল্য ও বন্ত্রাদি পরিধানের মন্ত্র আছে, অনাবশ্তক বিধায় সমস্ত 
উদ্ধৃত করিলাম না। পশ্চী দেশ প্রচলিত বাবহার অনুসারে এইরূপে কন্তাকে 
বরদত্ত বন্কন, মাল্য ও বন্ত্রাদি বিধিমত মনত পাঠপুর্বক পরিধান করাইয়। সম্প্র 
দানার্ঘ সম্প্রদান শালাঁয় আনায়ন করা হয়, কিন্ত এসকল ব্যবস্থার আমাদের দেশে 
প্রচলিত নাই। সুতরাং এ প্রদেশে বিবাহ কাঁর্ধ্যে কন্ত। ক্কৃতকৌতুক মঙ্গলা হইবার 
'আশশঙ্কাই নাই। 

বিদ্যাসাগর মহাশক্ন কৃতকৌতৃকমঙ্গলা বলিতে হস্তে বিবাহত্র বন্ধন বলিয়াছেন। 
কিন্তু ইহা তাছায় *কাল্পনিক অর্থ কারণ রঘু নন্দন শিরোমণি “বন্ধ কঙ্কনা” বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিবাহ্ছ হুত্রবন্ধন বুঝাইলে স্সার্ভভট্রাচার্ধ্য বন্ধশূত্রা! বলিতে, 
পারিতেন। কিস্ত তিনি তাস! না বলিয়া ৪বদ্ধকস্কনা বঙ্গিয়াছেন। কঙ্কন শব্দে 
সুত্র বুঝা্ম না! ইহা! ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। ষদ্দি বলেন যে পশ্চিম দেশ প্রচলিত কষ্কন- 
বন্ধনরূপ ব্যবহার স্থানে আমাদিগের দেশে সুত্রবন্ধন প্রবস্তিত হইয়াছে,কিস্ত এ কথাও 
বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহা হইলে এ সকল মন্ত্র পরিতাগ করা হইত না । 
এ সকল আমাদিগের বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং 
এরপ ব্যবহার সে আমাদিগের দেশে এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃ 


(১৭৪ ) 


€ 
বুঝ) যাইতেছে । কক্কন বন্ধন স্থলে বিবাহ সুত্র বন্ধন প্রবর্তিত হইলে, বিবাহ পর্ি- 


পাটা বলিবার সনয়ে স্মার্ভভট্রাচারধ্য মহাশয় অবশ্ঠই “ককতকৌতুক মঙ্গলা” শব্দে 


প্রচলিত ব্যবছারাহযায়ী “বাহার হস্তে বিবাহ স্থত্র বন্ধন হুইক্াছে* এইরূপই ব্যাখ্য। 
করিতেন । তাহা না বলিয়া! “বদ্ধ কঙ্কন।” বলির। অপ্রচলিত ব্যবহারের কথ! উল্লেখ 
করা সঙ্গত বোধ হয় ন!। বাস্তবিক “কৃতকৌতুক মঙ্গল, এ বাক্যের বিবাহ হুত্রবন্ধা 
এরূপ অর্থ নছে। যাহার হস্তে বিবাহস্চক কঙ্কন বিধিমতে মন্ত্র পাঠপুর্ব্বক বন্ধন করা 
হইরাছে ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। কিন্ত এক্সপ ব্যবস্থার আমার দিগের 
বিবাহ পদ্ধতিতে উক্ত হয় নাই। স্থতরাং এককালে অপ্রচলিত হুইয়াছে। 

এখন পাঠকবর্গ বোধ হয় অবশ্তই বুঝিতে পারিয়াঁছেন যে, আমাদিগের মধ্যে 
কঙ্কণবন্ধন বর্লিয়া কোন ব্যবঙ্থার নাই। সুতরাং কৃতকৌতূকমঙ্গল! পুলভূকিন্তার 
সম্ভবনাও আমাদিগের সমাজ মধ্যে হইতে পারে না। অতএব বিদ্যাসাগর 
মহাশয় "যে বলিয়াছেন যে, আমর! র্লুতকৌতুকমঙ্গলা1 পুনর্কন্তা। গ্রহণ করিয়া 
আনিতেছি, এ কথা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত ও অমূলক হইতেছে । 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যখন মানসদান,বাগ্দান এবং বিধিপূর্ববক কঙ্কণ বন্ধন- 


' দ্ধপ ব্যবহার আমাদিগের সমাজ মধ্যে একেবারেই নাই, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 


পূর্বোক্ত ভ্বিবিধ পুনভূ্কিন্তার বিবাহ আমাদিগের সমাজে চলিতেছে, একথ! 


'নিতাস্তই অসত্য বপিতে, হইবে। স্থতরাঁং পৌনর্ডাবা কন্তাও যে সমাজ মধ্যে 


চলিত নাই, তাহা অবিতর্কিতরূপে স্বীকার করিতে হইতেছে । কারণ, যখন পুন- 
ভূকিন্তাই সমাজ মধ্যে নাই, তখন পৌনর্ভাবা কন্া ও পৌনর্ভব পুত্রের সম্ভাবনা 
আকাশ কুস্থমবৎ কথা মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বলিয়াছেন যে, কাশ্ঠপোক্ত 
সপ্তবিধ পুনভূমিধ্যে পুর্বোক্ত চারি প্রকার পুনর্ূকিন্তা প্রচলিত রহিয়াছে, তখন 
ইহা দ্বার! স্প&তঃ স্থিরীরুত হইতেছে যে, সম্প্রদ্দান অথবা সম্প্রদানের পর অনুষ্ঠেয় 
পাণিগ্রহণান্দি কার্ধ্য সমাপন হইবাঁর পর, বরের কোনরূপ বৈগুণ্য জন্মিলে সেই দত্ত 
কন্তাকে আর পুনর্দান কয়। হন্ন না, ই! বিদ্যাসাগর মহাশর স্বীকার করিয়াছেন । 


এবং আমি ইহা পর্য্যাক় ক্রমে দেখাইয়াছি যে, তাহার কথিত চারি প্রকার পুনর্ভু- 


কন্তাও আমাদের দেশে চলিত নাই। সুতরাং আমরা কাশ্তপ ও বৌধায়মের বিধির 
যে একটী বর্ণও উল্পজ্ঘন করিনা, তাহ! সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে'হইবে | 
ইহাতে ইহাও নিশ্চিত হইতেছে যে, কাশ্তপোক্ত পুনভূর্দিগকে আমরাও ইহুবুগে 
পুন বলিয়া! পরিত্যাগ করিয়াছি। এই পুভূ্র আশঙ্কাতেই বাপ্দানা্দি বিবাহ- 
পদ্ধতি হইতে অপস্যত কর! হুইয়াছে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্াক্স একজন সঙ্দয় বিচক্ষণ শাল্সজ্ঞ ব্যক্তি যে এপ 


( ১৭৫ ) 


অধথ| কথার অবতারণ। করিয়া হিন্দু সমাজের অযথা! কণঙ্ক রটনা করিয়াছেন, ইহা 
বঙ্গবাসী হিন্দু মাত্রের বড়ই ছূর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, ইহাতে কোন সনোহ 
নাই। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় আরে বলিয়াছেন যে, আমরা ন্ট পুত্রকে উরস পুল্রের 
ন্যায় গণ্য করিয়া! লইয়াছি। একথার যে মূল কি তাহা পাঠকবর্গ একবার ভাবির! 
দেখুন। এ সিদ্ধান্তের মূল এই ষে, যখন পূর্বোক্ত চতুর্বিধ পুনভূবিন্তা প্রথম 
বিবাহিত কন্তাঁর ন্তাঁয় গৃহীত হইতেছে, তখন তাহাদের গর্তজাত সন্তার্ন শান্ত্রমত 
পৌন্র্ভব হইয়াও ওরস সন্তান বলিয়া চলিতেছে । এখন দেখুন, যে মূল অববন্বন 
করিয়া পৌনর্ভব পুত্র“ক ওরস পুত্রের তুল্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যখন 
সেই মূলই সত্য নহে, তখন পৌনর্ভব 'পুত্রকে যে ওরস পুত্র বলিয়! স্বীকার কর! 
যাইতেছে, একথা ও সত্য নহে। আর ইহা দেখান হইয়াছে যেকোন কালেই 
পুনর্ভ।কন্ঠা সমাজে গৃহীত হয় নাই এবং এখনও গৃহীত হইতেছে না। স্ৃতরাং 
প্রস্তাবের সঙ্গেই ইহাও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পৌনর্ভব পুক্রও কোনকালে 
ওরস পুত্র. বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, যখন পুমর্ড ই নাই, তখন পৌনর্ভব 
কোথা হইতে আসিবে? দ্যখন বৃক্ষই নাই, তখন ফল ফলিবে কিন্তুপে? ইহা 
ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিজে পারেন । | 

এন্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের কয়েকটা বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাঁ- 
ইয়ছেন যে, পাওবদিগের সময়ও পৌনর্ভব পুত্র ওরস পুত্ররূপে চলি ছিল। যে 
ধরশীন্ত্র উদঘাটন করা যাঁয় তাহাতেই দেখা যায় যে, স্ত্রী পুনঃ সংস্কতা হইয়। পুভ্রোৎ- 
পাদন করিলে সে যাহার বীজ্জে উৎপন্ন হইয়াছে,"তাহাঁকে তাহার পৌনর্ব পুত্র বলে। 
সকলেই একবাঁক্য হইয়! ওরস ও পৌমর্ভব পুত্রের মধ্যে প্রভেদ রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ 
ভূলেও উহাদিগকে পরম্পর তুল্য বলেন নাই। পরাশরও,-_বাহার আশ্রয়ে বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় হিন্দুদধর্মশান্ত্র ইয়া ধুলা! খেল! করিয়াছেন এবং ইহাকে যদৃচ্ছাক্রমে 
কতরূপে গড়িয়াছেন, ও কতরূপে ডাঙ্গিয়াছেন, বলেন মাই যে কলিতে পৌনর্ভবপুত্র 
ওরস খুত্র বলিক্ক গণ্য হইরে। “তথাপি বিদ্যাগর মহাশক্ বলিয়াছেন “অতএব যখন 
পরাশরেরঞ্সভিগ্রায়ানুসয়ে যুগাস্তরীয় পুনর্ভ প্রথম বিবাতিতা স্ত্রী তুল্য ও যুগাঁ- 
স্তরীয় পৌনর্ভব উরস বলিয়| স্থির হইয়াছে”। এ্রকথায় বিদ্যাসাগর মহাশক্বের 
এইবপ অভিপ্রায় বুঝা ধাইতেছে যে, পরাশর যখন “মষ্টে মৃে” ইত্যাদি বচনে 
বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন কাজেই পুনঃসংস্কারবর্তী স্ত্রীর গর্ভতজাত সস্তান যে 
ওরল পুত্র, ইহা পরাশরের অতিপ্রেত। কিন্তু একথা বির সিদ্ধ নহে। কারণ, 
পনষ্টেম্ত্ে” বচনটা নারদ সংহিতায়ও আছে, সুতরাং নারদও পরাশরের ন্যায় 


( ১৭৬ ) 
বুপাস্তরের জন্য ত্ী কর অবস্থার সংস্কীরব্ভী স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারের বিধি দিয়াছেন বলিতে 
হইবে। অতএব এই রূপ বিধি থাকিলেই যদি পুরর্্পপুত্র উরস পুত্র বলির স্বীকুত 
হয়, তবে বলিতে হইবে যে, বুগাস্তরেও পৌনর্ভব পুত্র ওরস পুত্র বলিয়া গ্রহণ কর! 
নারদের অভিপ্রে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থা ও স্তায়াুসারে যদ্রি এই 
মীমাংসাই সিদ্ধ হর, তাহা হইলে নারদ সংহ্তায় যে আবার পুনভূর কথা উক্ত 
হ্যা ছে,যথা,- 
পরপুর্বব1 স্ত্িয় স্তন্তা। সপ্ত প্রোক্তা যথা ক্রমম্‌। 
পুনভূন্ত্রিবিধা তাসাং স্বৈরিণী "তু চতুর্বিধা || 
কন্যৈবাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণ দৃষিতা | 
পুনভূ? প্রথমা প্রোক্তা পুনঃসংস্কার মহতি || ৪৬ 
সু 6 "শী সং সা গা দী 
নারদ স্মৃতি ছাদশ ব্যবহার পদ$ঃ। 
পরপূর্বা স্ত্রী সাত প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকার পুরর্ভভ ও চারি প্রকার 


স্বৈরিণী। , ক 
যে অক্ষত যোনি স্ত্রী কেবলমাত্র পাণিগৃহীতা হইয়াছে, ০স পুনঃ সংস্কারবত্তী 
হইলে প্রথম পুঅভূ্ট হয় । 


ইহ! নিতাস্ত,প্রলাপ বাক্য বলিয়া! স্থির করিতে হয়? এখন দেখা যাইতেছে ষে, 
যদি “নষ্ট মৃতে প্রব্রজিতে” ইত্যাদি বচনে বিবাহ ব্যবস্থ! আছে বলিয়া! পরাশরের 
মতে পুনর্ভ পুত্র রস পুত্র বলিয়৷ গণ্য হয়, তাহা হইলে নারদের বচনে কোন যুগেও 
আর পৌন্র্ভব পুত্র বলিয়া! একট। ভিন্ন পুক্র থাকে না, এবং মন্বাদি বিংশতি সংহিত। 
সমস্তই প্রমাদপুর্ণ হইকা.উঠে। কি চমত্কার মীমাংসা! এরপ মীমাংসা কলিযুগ 
ভিন্ন আর কোথাক্ও কি আদৃত হইতে পারে? বাস্তবিক “নষ্টে মুতে” ইত্যাদি বচন 
বিবাহ বিধায়ক হইলেও, এই বিধানানুসারে স্ত্রী দিগের পুনঃ সংস্কার হইলেই 
তাহারা পুরর্ভ(হইবেশ এবং তাহাদিগের গর্তজাত অঁস্তান থে পৌনর্ভৰ হইবে, ইহার 
নিরাকরণ কিছুতেই হইতেছে না। যুগাস্তরে যেরূপ পুনর্ভ্ভ ও পৌন্র্ভুর বলিন্ড, 
কুলি যুগেও সেইরূপ পুনঃ সংস্কার হইলে পুনর্ভু ও পৌনর্ভব বলিতে হইবে। তবে 
যদ্দি শাস্ত্রকারেরা এপ কোন বিশেষ বিধি করিয়। যাইতেন যে, কলিবুগে পুনঃ 
স্কারবতী স্ত্রী পুনর্ভু বলির কথিত হইবে না, এবং পৌনর্ভব পুক্র ওরস পুত্র বলিয়া! 
গৃহীত হইবে, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা একদিন বিচারসিদ্ধ 
বঙ্লিয়। স্বীকার করা.যাইত। কিস্ত, পরাঁশর এনূপ বিধি কোনস্থলে ঘুণাক্ষরেও 


( ১৭৭ ) 


বলেন নাই, বরং বৃহৎ পরাঁশরে পুনর্ভ পুত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহারা 
বর্জনীয় বলিয়াছেন । বিদ্যাসাগর মহাশর বেদ স্থৃতি পুরাণ প্রস্ৃতির কোঁনস্থলে 
এরূপ বিশেষ বিধি পান নামই; সুতরাং আস্তেব্যস্তে “পরাশরের এইরূপ অভিপ্রায়” 
ইহ বলিয়া চলিয়াগিয়াছেন। পরাশরের অভিপ্রার তিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন, 
তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। পরিশেষে, তিনি মহাভারত হইতে কয়েকটী 
ব্চনের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কলিতে পৌনর্ভব পুত্র ওরস পুত্র বলিয়া 
গ্রহ হইয়াছে। স্তাহার উদ্ধৃত প্রমাণ এই (বিঃ বিঃ পু$ ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠা দেখ ।) 


* অর্ভনস্ঠাত্বজঃ প্রীমানিরাবানাম। বীর্য্যবান্‌। 
স্ুুতায়াং না্গরাঁজস্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা ॥ 
এরাঁবতেন স! দন্তা হ্যনপত্যা মহান! । 
পত্যোৌহতে স্থপর্ণেন কৃপণ! দীনচেতনা | 
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্‌ । 
ভীক্ব পর্ব। ৯১ অধ্যায় । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা 
নাগরাজের কন্তাতে অর্জুনের ইরাবান্নামে এক শ্রীমান্‌ বীর্ধযবান পুত্র জন্মে।, 
স্ুপর্ণ কর্তৃক এ কন্ঠার পতি হত হইলে নাগরাজ মহাত্মা খ্ররাবত সেই ছুঃখিতা, 
বিষগা পুন্র হীন! কন্ত1 অর্জুনকেস্দান করিলেন। অজ্জুন সেই বিবাহাধিনী কন্তাঁর 
পাণি গ্রহণ করিলেন। এ 
অজাননজ্জুনস্গাপি নিহতৎ' পুক্রমৌরসম্‌ । 
জঘান মরে শুরান্‌ রাঁজ্জস্তান্‌ ভীক্বরক্ষিণঃ [ 
ভীক্ম পর্ব | ৯১ অধ্যায় | 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যখ্যা ১ 
অর্জুন এ ওরস পুত্রকে হুত জানিতে ন! পারিয়। ভীষণ রক্ষক পরাক্রাস্ত রাজা' 
দিগকে, যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন ।” 
এইরপ প্রমাণ করিয়! বিদ্যাসাগর মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন “ইহা দ্বারা ইহাই 
সপ্রমাণ হইতেছে, পুর্ব পুর্ব্ব যুগের পৌনর্ভব কলিযুগের প্রথমাবধিই ওরস বলিয়! 
পরিগণিত ও গৃহীত হইতে আরম্ভ হুইয়াছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অংশ মহভারত হইতে উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার অভিপ্রান্স সিদ্ধ হইয়াছে। এই এক বচনে তিনি তিন্কথা মীমাংস! 
ন৩ 


( ১৭৮) 


করিবার আভাস দিয়াছেন। এস্থলে তাহার প্রধান | 
পুত্র পুর্ববকাল হইতে ওরসপুত্র বলিয়া কথিত ও গৃহীত হইতেছে। দ্বিতীবতঃ 
প্রমাণ হইর্তেছে যে পূর্বকীলে বিধবার বিবাহ হইয়াছেন আর তৃতীয় বিষয় এই 
যে, যখন “সুতারাং” শনের প্রয়োগ রহিয়াছে তখন বিধবাস্ত্রীর পিতাই পুনর্দান 
করিবার অধিকারী । কিন্তু, তাহার উদ্ধৃত প্রমাণ দেখিক্সা স্পষ্টতঃ অনুভূত হুই- 
তেছে যে, তিনিই ইহ বাস্তবিক বুঝিয়াছেন €য, এ প্রমাণ তাহার মতের অন্গকূল 
নহে, এবং সেই জন্তই তিনি তদ্দীয় উদ্ধৃত বচন মূলগ্রস্থ হইন্ডে অবিকল উদ্ধ ত 
করেন নাই, ও তাহা অসম্পূর্ণ আকারে দেখাইয়া জন সাধারণকে প্রতারিত করি- 
কাছেন। ইহাকে বিচার করা বলে না; ইহা নিনাস্ত একদেশদশা, পক্ষপাতী ও 
প্রবঞ্চকের কার্য । আমার এ মন্তব্যের ন্যাষ্যতা পাঠকবর্গ বক্ষ্যমান বিষয়গুলি 
বিশেষ করিয়া] অন্্ধাবন করিলে বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । বাস্তবিক, 
অর্জুন নাঁগরাজের বিধবাকন্তাকে বিবাহ করেন নাই। তিনি নিয়োগধর্শাহুসারে 
নাগকন্তাঁর গর্তে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন মাত্র। এই বচনে “দত্ত” ও 
“ভার্ধ্যার্থ গ্রহণ» এইরূপ শব্দ থাকীতে সকলে অনায়াসে বিবাহ বুঝিতে পারেন । 
কিন্ত, ক্ষেত্রজ সম্তান উৎ্পাদনার্থ নিয়োগ বিধিতেও.গুরুদ্বারা নিযুক্তা হইতে হয়। 
এই অর্থে উক্ত বচনে “দত্তা” শব প্রযুক্ত হইরাছে, অর্থৎ নাগকন্ত1 এ্ররাঁবত দ্বারা! 
'নিধুক্তা হইয়্াছিলেন। আর অর্জুন শ্রী কন্যাকে ভার্ধ্যার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা 
বলাতে এই বুঝাইতেছে যে পুত্রোৎপাদনার৫থ নিয়োগান্থসারে অজ্জুন এ কন্তার 
সহিত সহগমন্‌ করিতে উহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । দেখুন, কাশীরাজ কন্তাতে 
পুভ্রোৎপাদনার্থ সত্যবতী যখন ভীন্মকে অনুরোধ করিয়াছেলেন, তখনও ্রব্ূপ 
ভার্ষ্যার্থ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন ' কিন্ত, তাহাতে সকলে ইহা অবশ্তই শ্বীকাঁর 
করিবেন যে সত্যবতী কাশীরাজ কন্তাকে বিবাহ করিতে ভীম্মকে বলেন নাই। 
সত্যবতী ভীম্মকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত কর! হইল, পাঠকবর্গ ইহার 
পর্যযালোচন। করিয়। দেখিবেন । 

মম পুণ্রস্তব ভাঁত। বীধ্যবান স্প্রিয়শ্চ তে। 

বালএব গতঃ স্বর্গমপুত্রঃ পুরুবর্ষভ 11৮ ]. 

ইমে মহিব্যো ভ্রাতুন্তে কাশারাজহৃতে শুভে । 

রূপযৌবন-সম্পন্নে পুভ্রকামে চ ভারত ॥ ৯। 

তয়োরুৎপাদয়াঁপত্যং সম্তানায় কুলস্য নঃ। 

মনিয়োগ।ন্মুহাবাহে। ধর্ম, কর্ত মিহীর্ছসি || ১০ । 


€ ১৭৯ ) 


রাজ্যে চৈবাভিযিচ্যস্থ ভারতাননুশাধি চ | 
4 কুরু-ধন্দ্রেণ ম! নিমজ্জীঃ পিতামহান্‌ 1 ১১1 
_ আখদিপর্রব, সম্ভব পর্ববণি ; 


ভীক্ম সত্যবতী স্বাদে ১০৩ অধ্যায় । 


হে পুক্ুবশ্রেষ্ঠ শীম্ম ! আমার বলবান পুত্র তোমার প্র্িয়ভাতা অপুত্রাবস্থাতে 
বিবাহের পর ন্বর্গগত হইয়াছে । কাশীরাজকন্া সুলক্ষণা, তোমার সেই ভ্রাতার 
ছুই মহিবী বিদ্যমানা আছেন*। ইহারা ূপযৌবনসম্পন্নী এবং পুত্রকীম!। 
অতএব হে মহাবাহে। ! আমাদের কুলরক্ষার্থ আমার নিষেনগান্ুসারে তুমি এই ছুই 
মহিষীতে সম্তানোৎ্পাদন কর এই, নিয়োগ ধন্মীন্থসারে পুজোবতপাঁদন করিবার 
তুমিই উপবুক্ত পাত্র । এ ছুই মহিষীতে পুতোতৎ্পাদন করিয়া! তাহাদিগকে রাজ্যা- 
ভিবিক্ত কর এবং তন্দ্ার! ভরিত শাসন কর। ধর্মীস্সারে এ ছই জ্ীকে ভার্ধ্যা- 
রূপে পরিগ্রহণ করণ কখনও কুলক্ষয় করিয়া পিতামহ প্রভৃত্তিকে নিমজ্জিভ 
করিও না। 

অতএব “ঙ্গান” ও “ভার্ধীর্ঘ গ্রহণ” এরূপ শব্দ প্রয়োগ থাকিলেই" যে বিবাহ 
বুঝিতে হইবে, এমত নহে । ক্ষেত্রজ সন্তান উত্পাদনার্থ নিয়োগ কালেও একপ 
বাক্য ব্যবহার হইতে পারে। খু স্থলে “ভার্য্যার্থ”  পতিপড়্ীত্ব সৎন্ধ নিষ্্ন 
হইবার অভিপ্রার বোধক নহে, নিয়োগ ধন্মীনুসারে পুত্রোত্ঘাদনার্থ নিযুক্ত 
হইয়া গর্ভধারণ পর্ধ্যস্ত খতুকালে এক এক বার মাত্র সহগমন করিবার কথাই বুঝায় । 
এক্ষণে একথা! বলা যাইতে পারে যে এই বচন গুলির মধ্যে নিয়োগ তম্মানুসারে 
ক্ষেজ পুতোখ্পাদন চক বাক্য কৈ$? বিদ্যাসাগর মহাশয় যত্ব সহ্কাঁয়ে £স 
কথাটী গোপন রাখিক্সাছেন। এই জন্যই আমি পুর্ষে বজিয়াছি বে, ইহাকে বিচার 
বলে না, ইহা এক" প্রকার জন্‌ সাধারণকে প্রতাঁরণ। “করা মাত্র । বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কেবল *ভার্ধা্ঘং তাঞ্চ ্দগ্রাহ পার্থ কামবশান্থগাম্প এই বচনাদ্ধ দেখা 
ইয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। অপরাদ্ উদ্ধৃত করিলে তাহার অভিলধিত মীমাংস!ুর 
সম্পূর্ণ বিজ্ঞাধী হইয়া পড়ে "এই জন্য ব্চনের দ্ধিতীয়া্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
নিয়ে সম্পূর্ণ ব5ন্টী অবিকল উদ্ধত হইল, পাঠকগণ ইহাদ্ারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিচার চাতুর্য্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । 


অজ্ভবনন্তাত্মজঃ শ্রীমানিরাবাম্নাম বীর্য্যবান্। 
স্নবায়াং নাগরাজন্য জাত? পার্থেন বীমতা ॥ ৭ 


এরাবতেন সা দভ। হ্যনপত্যা মহাত্ন। । 
পত্যোৌহ্ৃতে সুপর্ণেন কৃপণ! দীনচেতনা || ৮ 
ভার্্যার্থং ভাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্‌ | 
এবমেষ সমুৎপন্ন: পরক্ষেত্রেইর্জ,নাত্মুজঃ 1। ৯ 
নস নাগলোকে সংবুদ্ধো মাত্রা চ পরিরক্ষিত | 
পিতৃব্যেন * পরিত্যস্তঃ পার্ধদ্েষাদ্দ,রাত্মুনা || ১০ 
ভীক্মপর্বব, ভীম্মবধপর্ববণি ইরাঁবান্‌ বধ? | ৯০ অধ্যায় | 
বীর্ধ্যবান্‌ শ্রীমান্‌ ইবাবান্‌ নাগরাজের পুত্রধুর গর্তে ও অর্জুনের 'ওরসে জন্ম গ্রহণ 
করেন | | 
পক্ষিরাজ গড়ুর মহাস্মা ররাবতের পুত্রকে হরণ করিলে প্ররাবত তাহার বিষ, 
দীনচেতন। (পতি ব্রত! ), অপুত্রবত্তী পুত্রবধূকে পুত্রোৎপাদনার্থ অজ্জুনকে দেল। 
অজ্জুন, অভিলাষ বিশেষ বশবর্ভিনী (অপত্যকাঁমা) সেই নাগররাজ বধূকে (নিয়ো- 
গান্ুসারে ) ভার্ধ্যার্থ গ্রহণ করেন। এইরূপে পরক্ষেত্রে অজ্ভুনের ওরলে ইরা- 
রানের জন্ম হয়। অজ্জনের প্রতি দ্বেব বশন্তঃ তাহারণ্পিতৃব্য তাহাদিগকে পরিত)াগ 
রুরেন। সুতরাং ইরাঝান নাগলোকে জননী কর্তৃক পরিচ্ারিত হইক্সা বঞ্ধিভ 
হইয়াছিলেন। রর | 
এখন পাঠব্লগণ বিবেচন করিয়া! দেখুন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় উপরিউক্ত 
৯ম শোকের যে অদ্ধীংশ গোপন করিয়। রাখিক্লাছিলেন, তাহাতে ইরাবান অন্তের 
ক্ষেত্রে অঞ্জনের ওরসে যে জন্মিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত রহিয়াছে । ক্ষেত্র 
সস্তাঁন অন্যের ওরস ভিন্ন হইতে পারে না। নিয়োগান্থসারে এক জনের ক্ষেত্রে 
অন্তের ওরসজাঁত সস্তাই ক্ষেব্রজ সম্তান। যেমন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে বেদব্যাসের 
রসে ধুতরাষ্ট্র ও পাঙুর এবং পার ক্ষেত্রে ধর্্াদির ওরসে বুধিষ্রিরাদ্ির জন্ম 
হইয়াছিল; সেইরূপ পরক্ষেত্রে অর্জনের ওরসে ইরাবাঞ্নেরও জন্ম হইয়াছিল । 
আমি পুর্বে দেখাইক়ীছি যে, পরক্ষেত্রে সস্তান উত্পাদন করিলে প্রককতার্থে বীজ 
স্বামীর গুরসপুত্র হইলেও লোকব্যবহারে ক্ষেত্রীর পুত্র বন্ধিরা কথিত হুয়, যেমন 
_বুধিষ্ঠির ধর্মের গুরস পুত্র হইলেও পার (ক্ষেত্র স্বানীর) পুত্র বলিয়। উত্ত হইস্বাছেন। 
তথাপি অনেক স্থলে “ধর্পুত্র বুধিচির” এরূপ বাক্য পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। এ 
হবো যে অর্থে ইরাবাঁনকে অর্জ নাত্মজ বলা হইয়াছে, বুধিষ্টিরকেও সেই অর্থে 


* পিতৃব্যেন অশ্বসেনেন। নীলকষ্ঠোক্ত টাক! 


( ১৮১ ) 


ধর্মপুতর বল! হইয়। থাকে । ইহাতে অর্জনের ওরসে এবং ধর্দের রসে জন্ম 
হইয়াছে, এই অর্থই বুঝায়, অর্জন ও ধর্্দের পারিভাষিক ওরস পুত্র বলিয়। 
বুঝায় না। আমরা সাধারণতঃ ওরস পুত্র বলিশে যাহা বুঝি, তাহা ভিন্ন 
নিজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজের বিধি পুর্বক পরিণিতা স্ত্রীর গর্তে স্বয়ং উত- 
পাদিত পুত্রকে ওরস পুত্র বলিয়] বুঝিয়। থাকি । কাগুণ, এক্ষণে অন্ত প্রকার 
ওরসজাত পুত্রের ব্যবহার নাই। ইহধুগে ওরস ও দত্তক ভিন্ন অন্যবিধ পুত্র 
শাস্ত্র নিবিদ্ধ বলয়। বঞ্জিত হইয়াছে । অতএব আমরা এক্ষণে ওরস পুজা বলিলে 
বেরূপ পুত্র,বলিয়! বৃদ্ধ থাকি, বিদ্যাসাগর মহাশয়োদ্ধ.ত শেষ বচনে “পুত্রমৌরসম্ঠ 
শব্দে সেরূপ রস পুত্র ধুবাইতেছেন!, এবং ইহা কেবল অর্জ।নের বীজজাত বলিয়া 
বুঝাইতেছে মাত্র। পারিভাখিক গুরস পুত্র বুঝাইলে ইরাঝানের মৃন্ত পিতার ভ্রাত! 
অশ্বসেন তাহার পিতৃব্য বলিয়া! অভিহিত হইতেন না। বরং যুধিষ্ির, ভীম, নকুল 
ও সহদেবকে তাহার পিতৃব্য বলিলে এক দিন গ্রাহা হইত। কিন্তু বেদব্যাসের 
বাক্যান্থসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীদাংসা কোন মতেই গ্রাহ্থ হইতে পারেন! । 
অতএব ইরাবান্‌ যে অর্জনের পৌনর্ভব পুত্র নহে, তাহা নিঃসংশরিতরূপে প্রমাণিত 
হইতেছে । সুতরাং পৌনর্ভব পুত্র ষে পাগুবদিগের সময় হইতে এখনকার ওরস 
পুত্রের ন্যায় গৃহীত হইয়া? আসিতেছে, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কল্পিত কথা । পাগডৰ 
দিগের সময়ও ষে ৫পীনর্ভব পুত্র উরস পুত্র হইতে ভিন্ন বলিয়া! ব্যবহার ছিল, তাহা ' 
পাওুই বলিয়াগিয়াছেন। তিনি'ষখন কুস্তীকে ক্ষেত্রজ সন্তানোৎ্পাদনের জন্য 
প্রবৃত্তি জন্মাইতেছিলেন, তখন দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা৷ পৃথকর্দূপে বলিয়াছিলেন, 
এবং তন্মধ্যে পৌনর্ভব পুত্রের কথা পৃথকর্ধপে বলিয়াছিলেন। পৌনর্ভব পুত্র 
তখন ওরস পুত্রের সদৃশ হইলে, মন্তুপ্রোক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পর্যায় অবিকল 
রুখিত সৃইতন1। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের প্রসঙ্গে পাঁঞু এইরূপ বলিয়াছিলেন ; 
মী 
স্বয়ং্াতঃ প্রণীতশ্চ পরিক্রীতশ্চ ঘঃ স্থৃতঃ 
_পৌনর্ভবশ্চ কানীনঃ স্বৈরিণ্যাং যশ্চ ঘারতে || ৩৩ 
দত্তঃ ্রীত উপক্রীত উপগচ্ছেৎ স্বয়ঞ্ ঘঃ। 
মহে। ঢা জ্বাতিরেতাশ্চ হীনঘোনিধূতশ্চ ঘঃ ॥ ৩৪ 
আদিপর্বব, সম্ভবপর্বণি, ব্যধিতাশ্ব 
বাদে ১২১ অধ্যায় || 
পাঠকবর্গ দেখুন, উপরিউক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌন্র্ভবপুত্র মন্বাদি 


( ১৮২ ) 


সংহিতা কর্তারা যেরূপ পৃথকৃরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, এথানে ঠিক সেইরূপ, পৃথক 
রূপে নির্দিষ্ট হইক়াছে। অতএব পৌনর্তব পুত্র যে তত্কালে ওরস পুত্র বলিয়' 
গৃহীত হইয়াছে, একথা বলিবার কোন কারণ নাই, বরং উদ্ধত ব্যাঁস বচন এ মীমাং- 
সার সম্পূর্ণ বিরোধী । 

এক্ষণে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে ০য, আমরা কখনই পুনর্ভ, কন্তা 
সমাজে গ্রহণ করি নাই, এবং পৌনর্ভব পুত্র কোন কালেই ওরস পুত্র বলিয়া গৃহীত 
হয় নাই। | 

সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই বুগত্রয়ে পরপূর্ব স্ত্রী পুনঃসংস্কৃত1 হইয়! পুত্রোৎ্পাদন 
করিলে, সেই পুত্র পৌনভব পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া আদিয়াছেন, এবং কোন 
শান্স্ে যখন কলিবুগে যেন্যুগাস্তরীয় পৌনওডব পুত্র ওরস পুত্র বলিয়া গৃহীত হইবে, 
এমন কোদ বিশেষ বিধি নাই, এবং পরাশর, ষাহাঁকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিধন্ম 
বক্তা বলেন, তিনিও যখন পৌনর্ভব পুত্রকে ওরস পুত্রের তুল্য বলেন নাই, বরং অন্থান্তয 
শান্্কারদিগের সহিত একবাক্য হইয়া তাহাকে পৃথক নিন্দিত পুত্র বলিয়! নিদ্দেশ 
করিয়াছেন, তখন কলিবুগেও যে যুগাস্তরের নায় পরপূর্কা স্ত্রী পুনঃসংস্কৃতা হইলে 
পুনর্তু, ও তগর্ভজাত সন্তান পৌনর্ভব বলিয়া অবস্ই স্বীকার করিতে হইবে ১ ইহাতে 
কোন আপত্তি উ্থাপন করিবার কাহারও কোন কারণ নাই। প্রত্যুতঃ কলিথুগে 
ক্ষেত্রজাদি একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে দত্তক মাত্র গৃহীত হইতে পারে, 
অন্য দশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণ করা শান্ত্র ্িবিদ্ধ। 

পুর্ব পুর্ব সুষ্ঠ যে, কেহ কখন পুনর্ভ পত্বী গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার একটা 
উদ্দাহরণ ও ইতিহাস মধ্যে পাওয়া! যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশর স্বপক্ষ সমর্থন্‌ 
করিবার জন্ত উদাহরণ অশ্বেবণ করিতে কোন ক্রুসী করেন নাই। কিন্তু তবুও তাহার 
বিধবা বিবাহ পুস্তকে একটাও উদাহরণ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্দদিগের 

অসংখ্য পুরাণাদি শীল্ত্রের মধ্যে কোন উদ্দাহরণ ন। পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পরি- 
শেষে মহাভারত হুইতে ইরাবানের জন্ম বিবরণ লইয়া! থে একট উদাহরণ দেখাই- 
যাছেন, তাহাতেও গ্রস্থকারের অভিপ্রার গোপন করিয়। নিজের মত গঠন করিন! 
দেখাইয়াছেন। ইহার প্রকৃত অবস্থা আর পাঠকবর্ের অবিদ্দিত রহিলনা, স্থৃতরাং 
তিনি উদাহরণ দেখাইবার জন্য ষে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহ। সমূলে নিক্ষল 
হইুল। 'আজ কাল যদিও ভত্র সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত গ্রহণ করেন 
নাই, তথাপি পুনর্ভ পতির উদ্দাহরণ অন্বেষণ করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হয় ন1। 
অতএব ইস্থাতেই স্পষ্টতঃ অনুভূত হইতেছে যে, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়ে 


যদি কেহ পুনর্ভ্ পত্বী গ্রহণ করা বৈধ বিবেচনা করিতেন, কি একপ প্রথা তত্তৎ 
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ঘুগে প্রচলিত থাঁকিত, তাহ। হইলে উদ্দাহরণেরও অভাব থাকিত না। ৫ সমুদ্রবং 
মহাভারতে না আছে এমন কথাই নাই ; দেব, ষক্ষ, রাক্ষস, নাগ, মনুষ্য সকল 
লোকের ইতিহাস এবং তৎ্সম্পকীরয় নানাবিধ কথার প্রসঙ্গ লইয়! অনেকান্ক 
বিষয় বণিত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাতেও কোন লোকের মধ্যে কোন কালে পুনর্ভ,- 
পতি বা পৌনর্ভব পুত্রের একটাও কথ নাই। ইহাতেই নিঃসংশরিতরূপে বুঝা 
যাইতেছে যে, কোন থুগে কোন কাঁলে কোন ভঙ্র বংশীয় স্ত্রী পতি থাকিতে অথবা 
পির মৃত্যুর পর পত্যস্তর গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ কলি কতবারই হইয়াছে, 
কিন্ত ' এমন ম্মাংসক কখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই স্তরাঁং আর্য সম্তানের মধ্যে 
এমন আধর্ধ্য ধর্দম বিধ্বংসকারী কাধ্যও কখন সম্পাদিত হয় নাই। বোধ হয় এই 
কলির-অস্তে মহ! প্রলয় হইর1 পুনরায় নুন্তন স্থাষ্ট সংগঠিত হইবে । 


নবম অধ্যাঁয়। 


পুর্বে দেখাইয়াছি যে, মন্বাদি সমস্ত শান্ত্রকারের! এক বাক্যে বলিয়াছেন যে. 
কোন স্ত্রী পৃতি বর্তমানে অথব1 পতি লোকাস্তরে পুরঃ সংস্কতা হইয়! পত্যন্তর গ্রহণ 
করিলে পুনর্ভ হইবে এবং তগগর্তজাত সষ্তান পৌনর্ভব হইবে। বশিষ্ঠ বিশেষ করিরা 
বলিয়াছেন,»_ 
পুনভুহি কোমারং ভর্ভারমুৎক্জ্যান্যৈত + নহ চরিত্ব! টা 
কুট্ম্বমাশীয়তি স1 পুনভূর্ভবতি । যাঁচ্চ ক্লীবং পতিত ম্ুন্মত্তং ব 
ভর্তার মুৎস্থঙ্যান্যং পতিং বিন্দত্তে যত বা সা" পুনভূর্ভিবতি । 
যে স্ত্রী অল্প বয়স্ক পতি পরিত্যাগ করিরা অগ্ত পুরুষ সহবাঁদ করতঃ পুনরায় পূর্ব 
পশ্তির স্বজনের আ্রয় গ্রহণ করে সে পুন্্ভয়। 
যে ক্লীব, পতিত, বাঁ উন্মত্ত পতি পরিত্যাগ করিয়া জথব1 পতির মৃত্যু হইলে অন্ত 
পতি গ্রহণ করে সেও পুনর্ভ্ হয়। 
পরাশরও বলিয়াছেন এ 
অন্যদত্ব! তু ষা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে | 
অস্যা অপিন্নভোক্তব্যং পুনভূহি কীর্তিত! হি মা । 


কঃ গু সং ও ক 
যে কন্ঠ একবার এক পাত্রে দান কর! হইয়াছে, ভাহাঁকে পুনরায় অন্য পাত্রে 
অর্পন করিলে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে এবং তাহার অন্নিভোক্তব্য নহে । * * 


অতএব ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে, যে কোঁন বুগেই হউক না কেন স্ত্রী পুনঃ 
সং্ষতা হইয়1 পত্যন্তর গ্রহণ করিলেই পুরর্ভ হইবে। সত্য, শ্রেতা, দ্বাপর, কলি, 
চারি বুগের জন্যই* এই বিধি। কোন শীল্সরার কখনও বলেন নাই যে, কলি যুগে 
পুনর্ভ প্রথম বিবাহিতা! পড়্ীর ভুল অথব1 পৌ'নর্ভব পুত্র ওরস পুত্রের তুল্য হইবে। 
দত্তক চক্জ্রিকা, দত্তক মীমাংসা, দত্তক শিরোমণি প্রভৃতির গ্রস্থকাঁরেরা কলিধুগের 
লৌক, গ্রধং ইহারা এই সকল গ্রন্থ যে কলি বুগের ব্যরহাঁরের জন্যই প্রণয়ন করিয়া- 
ছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহার! নিজ নিজ গ্রন্থে পৌনর্ভৰ পুত্রকে দত্তক 
গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি পৌনর্ভব পুক্র 8৬ যুগান্তরের স্থায় 
নিন্দিত পুত্র না হইয়। ওরস পুত্রের তুল্য গণ্য হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনই 
পৌনর্ভব পুক্রের প্রসঙ্গও করিতেন না; বরং প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা কলিযুগে পৌনর্ভৰ 
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পুত্রের গুরস পুত্রের তুল্যত্ব সপ্রমীণ করিতেনন। অিন্ত, তাহা না করিয়া দত্তক 
মীমাংসাকার নন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন, 
পুজর-প্রতিনিধিনাহ্থ ক্রিয়ালোপাম্মনীবিণ ইতি মানবাৎ 

উত্রচ যেষু দম্পত্যোরন্যতরাবয়ব্যষ্বন্ষে স্ডেষাং ন্যায়াদেব প্রতি- 
নিধিত্বং বচনন্ত নিয়মার্থং যেষু পুনরবয়বনস্বন্ধীভাব স্তেষাং বাঁচ- 
নিকং প্রতিনিধিত্বং যথা ক্ষেত্রজ পৌত্রিকেয় পুত্রকা কানীন পৌঁ- 
নর্ভব সহোঢ়জ গৃঢজানাং কচিৎ মাতৃমাত্র ন্ন্ধাৎ কচিচ্চ বিকলো।- 
ভয়সনবনধ দ্বিকলাবয়বস্তে মুখ্যং প্রতিনিধিত্বং | 

স্বীয় ভরত চন্দ্র শিরোমণির টিকা,__. 

ক্রিয়ালোৌপাদ্িতি ।__তথাহি এতে প্রতিনিধয়ঃ ক্রিয়ালোঁপ 
গ্রসঙ্গাৎ উপাদীয়ন্তে তথা চাপত্যমুৎপাদনীয়ং ইত্যয়ং তাবদ্‌ 
গৃহস্থাশ্রমমধিকৃত্য বিধিঃ প্রবর্ততে জায়মানে। হবৈ ব্রাহ্গণ 
জ্িভিখণৈ খণবান্‌ জায়তে ইত্যাদি শ্রগতিঃ । বস্ততস্ত টি 


কাযা অপি প্রতিনিধিত্বমস্তি তপ্যাঃ স্ত্রীত্বেন পুময়বান্সত্বাৎ স্বত 
পার্বণ পিগুদাতৃত্বাভাবাচ্চ ্যৌরসাছন্াদুপকারাপচাভপরা 
যত্বাৎ প্রতিনিধি ব্যবহার্য তদেবোচ্যতে | 

যেঘিতি__ন্যায়াৎ নৌসাদৃশ্য লক্ষণাৎ বচনন্ত নিয়মার্থং 
সিদ্ধে সত্যারস্তো নিয়মায়েতি ন্যায়'দেতিশেষ: তথাচাবরুদ্ধা- 
দাস্যাছ্যৎপন্নন্যাবয় বসন্বন্ধেহপি তম্য ন প্রতিনিধিত্বমিতি ভাঁব: | 

বথেতি | ক্ষচিদিতি-_ক্ষেত্রজ কাঁনীন সহবোটজ গঢ়জেষু মাতৃ 
মীত্রাবয়ব সম্বন্ধঃ পৌনর্ভবেতু মাতাপিত্রাবয়ব সন্বন্ধঃ নচৈবং পৌঁন- 
ভবসোরসতুল্যত্বমাশঙ্কনীয়ং তম্মাতুঃ পরপুর্ববান্তেন জঘন্যত্বাৎ 
তজ্জন্যতয়া ওরসাজ্জঘন্যত্বমিতি বোধ্যং। 
« ওরস পুক্র না থাকিলে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লোপ হয়, এজন পুক্র প্রতিনিধির কথ! 
বলিয়াছেন । এই মন্থু বচন হেসুক পুল্র প্রতিনিধি গৃহীভ হইয়া থাকে। সেই 
গ্রতিনিধি পুত্র দ্রিগের 'মধ্যে যাহাতে স্ত্রীপুরুষের এক জনের অবয়ব €( অর্থাৎ 
জননীত্ব অথবা জনকত্ব ) : সম্বন্ধ আঁছে, তাহারাই পুত্রপ্রতিনিধিত্বের পাত্র। 


( ১৮৭ ) 


কারণ তাহাতে হয় পিশ্তা ন! হয় মাতার সদৃশ লক্ষণ বর্তমান রহিয়াছে। একাদশ প্রকার 
প্রতিনিধি পৃল্রের লক্ষণ মনু স্বানাস্তরে বলিয়াছেন । অতএব"পুত্র প্রতিনিধি নাছ*এই 
বচন পুনরায় উল্লেখ করায় ইহ পু প্রতিনিধি গ্রহণের নিয়ম বিধি স্বরূপ হইতেছে । 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই ঘে অবয়ব সবন্ধই থে পুত্র প্রতিনিধিত্বের মুখ্য কারণ এমত 
নহে। যাহার! শান্ত্রীয় বিধান ক্রমে শ্রাঙ্ধীদি ক্রিয়ার অধিকারী তাহারই প্রতিনিধি 
পুজ বলিয়া স্বীকৃত । অবরুদ্ধ স্ত্রীও দাসী প্রতৃতিতে উৎপন্ন পুত্রে জনকের সদৃস 
লক্ষণ অর্থাৎ অবয়ব সন্বন্ধ থাকিলেও তাহারা প্রতিনধি বলিয়া স্বীকৃত ন্হে। 
মার যে ফে'পুত্রে পিতা মাতার মধো কাহারও অবয়ব সম্বন্ধ নাই, তাহারা বাঁচনিক 
প্রতিনিধ । যেমন দত্তক, কৃত্রিম ইত্যাদি ক্ষেত্রজ, পৌত্রিকেয় পুিকা, কাঁনীন 
পৌনর্ভব সহোঢজ ওগুট়জ এই কয়েক. প্রকাঁর প্রতিনিধিধ মধ্যে কোন কোন স্থলে 
অর্থাৎ পুত্রিকা পৌন্রিকেয় ও পৌনর্ভব ভিন্ন অপর চারিপ্রকার স্থলে মাত অবয়বের 
নাত্র সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ ইহারা ধর্মপত্তির গর্ভজ। স্থুতরাং ইহাদের পুঞ্র প্রতিনিধিত্ব 
স্বীকার্ধ্য। পুন্রিকা, পিতামাতা উভয়ের অবয়ব সন্বন্ধ সম্পন্ন এবং পৌত্রিবে় 
পরম্পর৷ ক্রমে পুজ্রিকার হ্টায় অবরব সম্পন্ন বলিয়! ইহারাও প্রতিনিধি হইতে গাঁরে। 
পৌনর্ভব পুত্রে পিতা ও মাতা! উভয়েরই অবয়ব সঙ্ধন্ধ আছে, কিন্ত লোকে পাছে 
উভয়ের অবয়ব সম্বন্ধ হেতু ওরস পুজের তুল্য বিবেচনা করে, এই জন্ত ঈীমাংসা- 
কার বিশেষ করিয়। বলিয়াছেন যে, পৌনর্ভৃব পুত্রে পিতা মত! উভয়ের অবয়ব সম্বন্ধ 
আছে বলিয়! তাহাকে ওরসপুত্রেরু তুল্য বোধ করিবে না । কারণ তাহার মাতা পর- 
পূর্ব (পুর্ধে অন্যের পত্ভী ছিল) বলির) সে জঘন্যা এবং জঘন্ঠা মাতার গর্ভজাত 
বলিয়া পৌনর্ভব পুত্রও যে জঘন্য ইহ পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব দাসী পুভ্রের 
হায় পৌনর্ভব পুজ্রও প্রত্তিনিধিত্বে স্বীকার্্য নছে। 

এই মীমাংসা পর্যালোচনা করিয়া! দেখিলে ইহা! স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, মনু যে 
একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধি বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে দাসী পুত্র ও পৌনর্ভব পুক্র 
ইহাদের জঘন্ত জন্ম প্রধুক্ত ইহার! সর্জাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং প্রতিনিধি পুত্র হইবার 


উপযুক্ত নঙ্থে। বিশেষতঃ গ্লৌনর্ভব পুত্র জঘন্য মাতার গন্ত্জাত বলাতে ইহা 


নিশ্চয় হইতেছে যে, ঙ্াম্্কারেরা পর পুর্ব স্ত্রী অর্থা২ পুনভুঁ স্ত্রী ভদ্র সমাজের 
অগ্রাহা বলিয়াছেন ; এবং ইহা যে প্র পতির ধর্ম পত্তী নহে, তাহ! এই মীমাংসার 
দ্বারা সপ্রমাঁণ হইতেছে । রঃ 

দত্তক মীমাঁংসাঁর টাক! সমাপন করিয়। ভরতচন্ত্র শিরোমণি মহাশয়ের পুস্তকের 
পদ্ধিশিষ্টে বঙ্গভাষায় দত্তক সম্বন্ধীয় যে সকল স্থল স্থল মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহাতে লিখিয়াঁছেন্‌। 


( ১৮৮) 


“ওরস পুক্র থাকিতে ক্ষেত্রজাদি পুজের রাজ্যে অধিকার হয় না, ওরস পুভ্রের 
অতাবে ক্ষেত্রজাদি ক্রীত পুত্র পর্যযস্তও ক্রমে রাঁজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্ত পৌন- 
ভব স্বয়ন্দত্ত, এবং দাস পুত্রের কদাচ রাজ্যে অধিকার হইবেনা, সে সকলে জ্ঞাতি 
দিগের রাজ্যে অধিকার হইবে, ইহার! কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র ভাগী থাকিবে ।” 

এক্ূপ মীমাংসা স্বত্বে পৌনর্ভব পুত্রকে ওরস পুত্রের সমান বলিতে হইলে সমস্ত 
ধর্মশান্ত্র অগ্রা্ করিতে হয়। নতুবা এরূপ কথা কোন 'অংশেই বলা যাইতে 
পারে না। 

শিরোমণি মহাশয় দত্তক শিরোমণি নানক প্রস্থ প্রণয়ন করিক্লাছেন, তাহার ১০ 
অধ্যায়ে লিখিত আছে । | | 

“পোৌনর্ভবে। দাস পুভ্রশ্চ-গ্রাহ্যো৷ ন বা” 

পৌনর্ভব ও দাঁস পুত্র গ্রাহা নহে, এই শীর্ষক প্রকরণে দন্তক মীমাংসার প্রমাণ 
উদ্ধ্ত করিয়া তাহার টাক! করিবার কালে বলিয়াছেন, 

“পৌন্র্ভ শ্চতুর্থত । পুনভণং জাতঃ পৌনভরবঃ ম চতুর্থ | 
অক্ষতায়।ং অন্যসংস্কতা য়াং স্বমাত্রক্ষেত্রত্ব স্বমাত্রসং স্কৃতত্ব ধন্মপত্রী- 
ত্বনাং ব্রয়ানামভাঁবা কক্ষাত্রয়ান্থরিততু[ৎ ক্ষতাঁয়ং স্বক্ষেত্রত্ব 
স্বসংস্কৃত্বয়োঃ সত্বেহপি তয়োর্ভার্য্যাত্ব নিমিততত্বাভাবাৎ তজ্জা- 
তস্য পৌনরবস্য চতুর্থত্বমুক্তং যুক্তমের 1” 

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইক়াছেন যে,পোন্র্ভব পুক্রকে কোন শান্্রকার প্রতিনিধি 
পুত্রের মধ্যে চতুর্থ স্থান দিয়াছেন এরং কেহ বা তদপেক্ষা নিয়তর স্থানে স্থাপিত 
করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার এই উদ্দেগ্ত সফল হইতেছে যে, প্রতিনিধিতে পুত্রকে 
শান্ত্রকারেরা তত নিকষ্ট জ্ঞান করেন নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে যে সকল মীমাংস! 
দত্তক মীমাংস! দত্তক চক্তিক। ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে পৌনর্ভব 
পুজ্রের নিকষ্টত্ব দেখাইবার সময় আর অধিক পরিস্কার ও স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্তক হই- 
তেছে না তথাপি উপরি উল্ত বচনে শিরোমণি মহাশয় আবার কি বলিতেছেন 
দেখুন _- | পু 

পুত্র প্রতিধির মধ্যে পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ স্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে (বশিষ্ঠ 
নংহিতা দেখ ।) | 

পুন্ভূ স্ত্রীর গর্তে যে সন্তান জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে। স্ত্রী পাথি 
গ্রহণ মন্ত্র দ্বারাই কেবল গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বামী সহবাস হয় নাই, এমত 
অবস্থায়.তাহাকে ঘি অন্ত কেহ পুনঃ সংস্কার করিয়া গ্রহণ করে, ভাহা. হইলে সে 


( ১৮৯ ১ 


পরপতির প্রথম সংস্কৃত1 পরী নয় বণিয়! তাহার স্বক্ষেত্র অথবা ধর্ম পরী বলিয়া 
শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অভিহিত হইতে পারে না। পরে পর পতির সহবাস 
করিতে থাকিলে তাহার পন্তি তাহাকে সংস্কার দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে বলিরা ভাহার 
ভার্ধ্যাত্ব নিষ্পর হয় না, অর্থাৎ পর পুর্ব স্ত্রীর পুনঃ সংস্কার দ্বারা পর পতির সহিত 
তাহার পতি পত্বীত্ব সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়না । অতএব শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রাক্সান্ুসারে 
বুঝিতে হইলে এইরূপই বুঝা ধায় যে, পুনভু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া! আশ্রমী হইলে 
উপপত্ভীকে পরী সা্জাইয়া সংসারী হওয়া বুঝায় । ইহা! চিরকালই ভত্র সমাজে 
পরিত্যজা হয়! আসিয়াছে । 

এক্ষণে ইহা স্পষ্টতঃ দিত হইল যে, পুনঃ সংস্কার দ্বার] গৃহীত পুনতু “স্ত্রী গ্রহি- 
ভার ধর্ম পত্বী বলিয়া গ্রাহ হইতে পারে না । পুর ভ্্রীর ভার্ধান্ব নিম্পন্ন হয় না। 
স্থুতরাং পৌনর্ভব পুত্র রস জাত হইলেও তাহার ওরস পুক্রত্ব সিদ্ধ হয় না । 

বক্ষ্যমান মীমাংসা পর্যালোচনা করিয়! দেখিলে ইহা! অনায়াসে বুঝিতে পারা 
যাইবে যে, কোন যুক্তি অন্থসারে কলিবুগে একাদশ প্রকার পুন্ত্র প্রতিনিধির মধ্যে 
দত্তক মাত্রই কেন পুক্র প্রতিনিধির যোগ্য হইয়াছে ? 

দত্তক মীমাংসার টাকায় ভরতচন্্র শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছেন, 


ক্ষেত্রজ কানীন গৃটজ সন্থোট পৌনভবেষু ,মাতীপিত্রন্য তরাব- 
যব প্রত্যসত্তিরস্ত্যেব তেৰু ব্যভিচারজাতত্বেন শুদ্ধিগুণযোগাভা- 
বাঁৎ দর্তকাদিবু তু শুদ্ধাদিঃ শুদ্ধবীদজাতত্বাৎ। , 
ক্ষেত্রজ, কানীন, গুঢ়জ, সহোঢ, পৌনর্ভব ইহারা পিতামাতার,মধ্যে একজনের 
সাদৃশ্য লক্ষণ সম্পন্ন হইলেও ব্যভিচারজাত বলিয়। অশুদ্ধ; কিন্তু, দর্তকাদি পুত্র শুদ্ধ। 
কারণ, তাহার। শুদ্ধ পিতামাতার সহযোগে উৎপন্ন, সুতরাং শুদ্ধবীজজাত। 
আবার অন্ধত্র দত্তক চক্দ্রিকাকার বলিয়াছেন, 
তদাহ বশ্লিচ্ঠঃ ।-_ 
কাঁনীশ্চ সহোঁঢশ্চ ভ্রীন্তঃ পৌনভবস্তথ1। 
* স্বয়ন্দওস্চ দাসশ্চ বড়িমে পুত্র পাংশুলাঃ ॥। 
পুত্রপাংশুলাঃ পুত্রাধম! ইত্যর্থঃ। পাংশ্ন্‌ পাপানি লাঁতি 
গৃহ্গাতীতি বুযুৎ্পত্তেঃ ৷ পুত্রপাংসনা ইতিদন্ত্যান্তমধ্যপাঠেতু নএ- 
রার্থঃ| পাংসন শব্দোহধম বাচীতি প্রসিদ্ধেঃ | 
কালীন, সঙ্ছো, ক্রীত, পেনূর্ভব, স্বয়ন্দত্ত, ও দাঁস এই ছয়জন অধম পুত্র । 


( ১৯০ ) 


পুত্রপাংগুল অর্থা, একাঁদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ইনার! জঘন্য। পাংশুন্‌ অর্থাৎ 
পে-নর্ভব পুত্র পাপিষ্ঠ। কোঁন কোন স্থলে “পাংসন” দক্তযনান্ত প্রয়োগ দৃষ্ট ছুয়। 
ইহার অর্থ "পাংগুন"* শব্দের ভ্তায়। এই অর্থ অধশ্থার্থবৌধক বলিয়! প্রসিদ্ধ। 

ইস্ছার তাৎপর্য এইযে কলিবুগে প্রায় সকল লোকই প্রবর্েন্রিয়, সুতরাং 
ইন্ছবুগে পৌনর্ভবাদি জঘন্ত পুত্রদিগের ত কথাই নাঈ, গেত্রজাদি ব্যতিচারজাত 
সন্তান পুত্রপ্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে অন্মতি থাকিলে অতি অল্পকাল মধ্যেই 
লোকসমাজে ব্যভিচার দোষ এতদূর ব্যাপৃত হইয়া পড়িত যে, ইচ্ছার বেগ সথ্রগ 
করা এককালে অসম্ভব হইয়। উঠিত, এবং ফলতঃ হিন্দজাঁতির বিশুদ্ধত! এককালে 
লুপ্ত হইয়া যাইত। অতএব বাহাতে ব্যভিচার দোষের সংশ্রব মাত্র নাই, শাস্ত- 
কারগণ এমত প্রতিনিধি পুত্রই গ্রহণ করিবার বিধি ইহুযুগের জন্য দিয়াছেন । অর্থাৎ 
ধর্মপত্ীর গর্তে স্বয়মুত্পাদিত ওরুস পুত্রই পুত্র। যুগ বিশেষে এ বিধির আর অন্য 
নাই। কিস্ত পূর্ব পুর্ব বুগে যখন লোক ধর্প্রবল ছিল, এবং স্বভাবতঃই অধন্্ জনক 
নিদিত কার্যে লোকে এককালে বিমুখ ছিল, তন ব্যভিচার দোষ ততদূর 
প্রবল হুইতে পারিত ন1, এই জন্ত কেছ কেহ অপুত্রক হইলে প্রতিনিধি স্বরূপ 
ক্ষেত্রজাদি পুত্র গ্রহণ করিতেন। কিন্ত ইহবুগে বিধন্ীলোকের সংখ্যা অধিক, 
স্বতরাং বাঁভিচার দোঁষ পাছে অত্যন্ত প্রবল হই-রা পড়ে, এই আশঙ্কায় গ্গেত্রজাদি 
সন্তানকে প্রতিনিধি গ্রহণ এককালে নিষিদ্ধ হইয়াছে । পে'নর্ডবপুত্র পুৰ্ৰ পূর্ব 
যুগে যখন জঘন্য বলিয়। দ্বণিত হুইয়াছে, তঞ্চন এ যুক্তি অনুসারে পৌনর্ভব গুত্র 
ইহবুগে আরও গণিত ও হেয় হওয়া বুক্তিবুক্ত । এক্ষণে দেখুন, বিদ]ানাগর মহাশর 
পৌন্রবপুত্রকে ইহযুগে গুরসপুত্রের তুল্য বলিয়া অযথা সিদ্ধান্ত করিতে যে প্ররাস 
পাঁইয়াছিলেন, তাস! শান্ত্র ও যুক্তি উভয়মতেই ব্যর্থ হইতেছে । অতএব পরপূর্বা 
স্ত্রী, তৎপতি এবং তাহাদিগের পুষ্তী সকলেই যেমন শ্বীন্্রান্থসারে হেয়, পতিত ও 
অভোজ্যান্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহযুগে তাহা 'কোন অংশে অন্যথা হইতে- 
ছেনাঁ, বরং যাক্াঁতে শাস্ত্রোক্ত বিধিবন্ধন্‌ এই ধর্ম বিপ্লবকালে কোনরূপে শিথিল 
ন] হয়, সমাজনেতৃবর্গের এ বিষন্পে একাগ্র দৃষ্টি রাথা*নিতান্ত কর্তব্য । 

দত্তক মীমাংসা কারেরা সকলেই একবাকে) বলিয়াছেন যে, পরপূর্বা স্ত্রী পুনঃ 
সংস্কার দ্বার! গৃহীত হইলেও তাহার ভার্ধ্যাত্ব নিম্পন্ন হয় ন, এবং তদগর্তজাত পুত্র 
ওরসপুত্র হইলেও তাঙ্থার ওরস পূত্রত্ব সিদ্ধ হয় না। এতএব ইহাতে নিঃসংশয্লিতরূপে 
স্থিরীক্কত হইতেছে যে পুনঃ সংস্কারদ্বার! বিধবার কি সধবার পুনঃ বিবাহ বিবাহই 
নহে, এবং সকলের মতেই ইস! একাস্ত নিষিদ্ধ ।ধাহাদিগকে আমরা শ্লেচ্ছজাতি বলিয়া 
তাঁহাদের আচার ব্যবহার নিতান্ত হেয় জ্ঞান করি, ভাহারাও এরূপ কল্পিত পুনঃ 


সংস্টীরকে বিবাহ বলেনা, এবং তদ্গর্তজাত সন্তানকে ওরসতুল্য স্বীকার করে না। 
কিন্ত, আমাদিগের এমনই দুরবস্থা হইয়াছে যে, আমরা এক্ষণে গ্রেচ্ছাপেক্ষাও 
ম্নেচ্ছ হইতে বড়ই উৎ্স্থৃক'। বাস্তবিক অধঃপতিত হ্ৃইতে হইলে এইরপপই হইতে 
হয়। |] 

বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থলে আর একটী হাস্তজনক কথার অবতারণ। করিয়াছেন । 
৫ বিঃ পুঃ ১১৭ পৃঃ) “যদি বল যখন বিধবা স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহার অন্নভক্ষণ 

ঘিদ্ধ দুষ্ট হইতেছে তথন বিধবার বিবাহ কোন ক্রমেই নিষেধ বলিয়] স্বীকার 
করা যাইতে পারে না। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে নাঁ। যদি 
অষ্টব্ষীয় কন্ত1 বিধবা হুর এবং"সে পুনরায় বিবাহ ন1! করিয়া যাবজ্জীবন প্রকৃত 
জন্গচর্ধয অবলম্বন করিয়া! কালযাপন করে, তাহারও অন্নভক্ষঞ্স নিষিদ্ধ হইতেছে 1৮ 

যথ1,-অঙ্গিরা,_ 

অবীরায়ান্ত যে! ভূঙক্তে স ভুঙক্তে পৃথিবীমলম্‌ | 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ক্লুত অনুবাদ ।-- 

“তষ অবীরার অন্ন ভক্ষণ করে, সে দিতি মল ভক্ষণ করে ।৮ 

বিদ্যাসাগর মহাশয়রুত মীমাংসা 

“দেখ অন্নভক্ষণ নিষেধ কল্সে বিবা্িত তা ও ব্রক্গগারিণনী উভয়বিধ ' বিধবারই 
তুল্যতা দুষ্ট হইতেছে । সুতরাং পুনর্ধার বিধবাকে বালবিধব1 ব্রন্মচারিণী অপেক্ষা 
অধিক হ্েনজ্ঞান করিবার এবংশ্ববাহিত। বিধবার অন্নতক্ষণ নিষেধকে বিধবা 
বিবাহের নিষেধস্ছচক বলিনার কোন বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে *ন11” 

এন্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা আর ও বিশদ করিবার জন্য একটা 
বালকের বাপবুদ্ধিতে এইনপন্তাঁয় একবার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্শকে 

এইস্থলে বলিতে হইল । ্ ও 

একদা কৌন ব্যক্তি তাহার পুত্রকে লইয়া! দেবপ্রতিম দেখিতে গিয়াছিলেন। 
পুত্র বাঁলস্বভাব বশতঃ দেব অঙ্গ হইতে অলঙ্কার মোচন করিবার জন্য বারথার 
অন্থরোধ করিতে লাগিল। প্রিতা তদ্দিষয়ে ইতি কর্তব্যতা স্থির করিতে ন1 পারিয়। 
দেবমু্তি স্পর্শ করিতে নাই, স্ৃতরাং অলঙ্কার অপ্রাপ্য বলিয়া পুত্রকে প্রবোধ দিলেন । 
পুত্র পিতৃবাকো নিরস্ত হইল এবং বিষয়াস্তরে মন নিবিষ্ট করিল । প্রত্যাগমন্কাঁলে 
পুত্র একটা কুকুর শাবককে ধরিতে উদ্যোগ করান পিতা কুকুর স্পর্শ করিতে নাই 
বলিয়! পুত্রকে প্রতিনিবৃতস্ত করিলেন। পুত্র গু সংকর সংস্কার বশতঃ পিতাকে জিজ্ঞাস 
করিল “বাবা ঠাকুর ই,তে নাই, কুকুর ও ই তে নাই, তবে কি ঠাকুর আর কুকুর 
সমান ? 1 আমর! বি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম্তায়াছ্সারে পিতাকে বলিতে 


( ১৯২ ) 


হইত ধেঁ ঠাকুর আর কুকুর সমান বটে। এক্ষণে এইক্ধপ বিচারই এই হন্তভাগ্য 
দেশে আদুত হইতেছে । ্ 

যাবতীয় শান্ত্রকারেরা ভূয়োভু়ঃ বলিয়াছেন যে, বালবিধবা ব্রহ্মতর্ধ্যাবলম্বন 
করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলে নৈঠিক ব্রহ্গচারীর ভ্ায় লোকাস্তরে স্বর্গগামী 
ছইবেন। কি পুত্রবর্তী কি অপুত্রবতী সক বিধবারই পক্ষে শান্ত্রকারেরা এইরূপ 
বলিয়াছেন, কিস্ত অপুত্রব্তী বিধবার অন্নগ্রঙ্থণ করিতে অঙ্গিরা নিষেধ করিক্মাছেন, 
এবং তিনি আরও বলিয়াছেন, * ূ 

নারী প্রথমগভে“ষু ভূক্তা চান্দ্রায়ণং চরে । ৬৫ 

প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর অন্নভোজন করিলে চীন্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয় । 

ধন্মশান্ত্র সমুহের যেখানে দেখিবেন, সেই খানেই দেখিতে পাইবেন যে, পুনভূন্তরী 
পরপূর্ব্ব পতি এবং ইহাদের পন্তি সকলেই পতিত এবং ইহাদিগকে শ্রান্ধাদিতে 
নিমন্ত্রণ করিতে নাই, দেব পিতৃকার্ধ্য ভন্রুলোকে ইহাদিগকে বর্জন করিবে । যে 
পরিবার প্মধ্যে পুনর্ভূ থাকিবে, তাহারাও সমাজ বর্জিত পৌনর্ভবপুত্র জঘন্য 
গর্ভজাত সুতরাং সে নিজেও জঘন্য বলিয়া! ততৎসঙ্গে ইহাদের অন্ন ভোক্তব্য নয়, 
ব্রাঙ্গণে ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিয়। শুদ্ধ হইবে, এমত 
উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন, অবীদ্ স্ত্রীর এবং প্রথম 
গর্ভবতী স্ত্রীর অন্ন যে অর্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে, পুনভূন্ত্রীর ও ৩২পরিবারস্থ সকল লো- 
কের অন্ন কি সেই একই অর্থে নিষিদ্ধ হইরাড্! সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট লোকেই 
বুঝিতে পারে যেইহা'র মধ্যে স্বর্গ নরকের প্রভেদ বর্তমান রহিয়াছে । 

ধর্ম্নশান্ত্র বলির!ছেন যে, পতির পরলোক হইলে বিধব1 সর্ধদ1 দেবার্চনায় নিযুক্ত] 
থাকিবে, অল্পমাত্র আহার করতঃ সর্মদ। মৃত পতির যাহাতে পরঙ্জোকে অভ্যুদয় 
সাঁপন হয় এমত কার্য্য করিবেন, এব$ সর্বদ| শাস্ত্রোক্ত উপবাস, ব্রত, নিরমাদি রক্ষ 
করিয়। কালাতিপাত করিবেন । এক্ষণে গৃহস্থ যি বিধবাকে গৃহকার্ষ্যে অথবা! অভি 
কষ্টসাধ্য পাকাদি কাধ্যে লিপ্ত করেন, তাহা হইলে গৃহকর্তা ধিধবাঁর অবশ্ত কর্তব্য 
ধর্ম কার্ধ্যাদির ব্যাঘাত জন্মাইলেন কিন ? যাহাতে কেহ বিধবাকে গৃহকার্ষ্যে ব্যাপৃত 
না করেন, এইজন্ত শীন্ত্রকারেরা তাহার অন্ন গ্রহনীয়' করেন নাই। পুক্রবতী বিধব! 
বরং একদিন তাহ।র পুর্জদিগের শুঞ্রষাঁর জন্য পাককার্ষ্যে লিপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু 
আনপত্য বিধবার সংসারে আসক্তি কিসের জন্য ? কোন কারণে তাহাকে সর্ধদ) 
স্বর কষ্টসাধ্য ছুন্ধহ কার্ধ্যে নিবুক্ত করিবার অধিকার গৃহকর্তার নাই। গৃহকর্তার 
কর্তব্য যে বাঁলবিধবাকে সর্বদ] নীতি উপদেশ দেন, এবং যাহাতে ধন্মকার্য্য নির্বাহ 
করিতে তাহার কোন ব্যাঘাত ন! জন্মে, তদ্বিষয়ে সর্বদা সাধ্যমত দৃষ্টি রাখেন । এরূপ 


(€ ১৯৩ ) 


প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীকেও কোন কষ্টসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না । তাহ! হইলে 
অকালে গর্ভহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা । সুতরাং শান্ত্রকারেরা প্রথম গর্ভবতী স্ত্রীর 
অন্নও অগ্রাহ্য করিয়াছেন "কিন্ত পুজভূঠি স্ত্রীর অন্ন ০স উদ্দেশে পরিতজ্য হয় নাই । 
সে পতির নরক সাঁধিক1, সুতরাং তাহাকে পতিঘাঁতিনী বল! যাইতে পারে । তাহার 
অন্ন চগ্ডালাদি পতিতের অন্নতুল্য ও ভদ্রলোকের অগ্রাহ্থ ৷ শুদ্ধ পুনর্র অন্ন কেন? 
তাহার পরিবারস্থ সমস্ত লোকের অন্ন ধর্ম শাস্ত্রে পরিত্যজ্য বলিয়া বিধান রহিয়াছে ) 
কিন্ত অনপত্য বিধবার পরিবারস্থ অল্প পরিত্যজ্য হয় নাই । অতএব বিদ্যাসাগর মহা- 
শয়ের কথা, নিতাস্তই হাস্তজনক ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে। এত সহজ কথ! 
তিনি যে বুঝেন নাই, একথা বপিতে সাহস হয় না। কিন্ত কি বলিয়া যে তিনি 
এমন অযৌক্তিক কথাবলিয়াছেন ইহার কোন উত্তর নাই।* যদি কিছু উত্তর থাকে, 
তাহা হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, জিগীষ! পরতন্ত্র হইলে পণ্ডিতও অগ্র 
পশ্চাৎ দৃষ্টিহীন হইয়া পড়েন । 


২৫ 


" দশম অধ্যায়। 


পাঠকবর্গ । বিধবার বৈধ আচার সম্বন্ধে এবং কি সধব1 কি বিধবাদিগের পুনঃ 


স্কার দ্বারা পত্যস্তর গ্রহণের অটবধতা! পক্ষে শান্্রকার দিগের অভিপ্রায় যাহ! পুর্বে 
প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখান হইয়াছে, তাছ। এক্ষণে একত্রে এক স্থানে সমাবেশ 


করিয়। দেখন যে, কোন স্ত্রীর পক্ষে জীবিত অথব1 মুত পতিকে উল্লঙ্বন করিয়া অন্ত 
পতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে শান্ত্রনিষিদ্ধ, ইহা ভদ্র সমাজে কোন মতেই প্রচলিত 
হওয়! উচিত নহে। 


১। সনু বলিয়াছেন | 

বিধবা অন্যপতি গ্রহণ করিবে না,এমনকি নিয়োগ ধক্ান্ুসারেও অনপত্যা বিধ- 
বাঁকে নিধুক্ত করিবে না। যদি কোন বি্ধিব1 স্বইচ্ছায় অন্য পতি গ্রহণ করে, তাহ 
হইলে সে প্রন হইবে এবং তাহার গর্ভজাঁত সন্থানকে শ্রাদ্ধাদি কার্টে কোন দান 
করিবে ন1, সেই দান ভন্মে অতাহুন্তির তুল্য নিষ্ষল; এবং তাহাকে ও তাহার পিভাকে 
শাদ্ধাদি কার্ষ্যে য্রের সহিত বর্জন করিবে । বিবাহ্দন্ধে বিধবার নিয়োগের কথ! 
নাই এবং বিবাহের বিধিতে বিধবার বিবাহের কা উক্ত হয়*নাই । বিধবার দ্বিতীয় 
পত্তি হইতে পারে না, ইহা বিধিবিক্ুদ্ধ এনং শান্ত্রনিষিদ্ধ। অতএব বিধবার পুনঃ 
পতি গ্রহণ এবং অপকুষ্টপতি পরিত্যাগ করিরা সপবার উৎ্ষ্ট পতি গ্রহণ উভয়ই 
মন্ধুর মতে নিষিদ্ধ স্বতরাং শান্ত্রবিরুদ্ধ | 


২ । বিষণ বলিয়াছেন. 

[প্রাবিত ভর্ভকা স্ত্রীকে সন্বদা যত্ের সহিত রঙ্গ] করিবে | গবাক্ষদ্বারে ও দ্বার- 
দেশে উপবেশন করিতে দিবেনা । পরগ্হে গমন নিবারণ করিবে । 

বিধবা হয় যুস্তপন্তির অন্ুগমন করিবে, না হয় এক্গচত্যাবলগ্বন পুর্বক জীবন 
অন্তিবাহিনত্ত করিবে । এই নিত্য দর্বধিদ্বারা বিপবার অন্ত পরভিগহণ নিষিদ্ধহইত্েছে | 

৩। , রুদ্ধ হারীতত বলিয়াছেন, 

পরতির পরগোকাস্তে বিধবাক্ত্রী মৃতপতির সহগমন করিবে । গভাদি কারণ বশতঃ 
অন্ুগমনে অপারগ হইলে ব্রহ্মচর্ম্যাবলখন পুন সন্ধ্দা শুচি থাকিয়া দেবাচ্চনায় 
রত হইয়া জীবনাতিবাহিত করিনে। শ্রাদ্ধাদি কাস্যে পৌনর্ভব পুক্রকে অধিকারী 
করেন নাই। অতএব বৃদ্ধ হারীতের এই নিত্যবিধি ভন্গুসারে বিধবার ত্রহ্মচথ্য 
উল্শুবন করিয়া অন্তপ্তি গ্রহণ করা লিখি হইতেছে । 


(১৯৬ ) 


8 । যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন, 


প্রোধিতভর্ভৃক1 স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর সংস্কার, সমাঁজেধৎসব দর্শন ইত্যাদি কার্ধ্য 
বর্জন করিবে । কন্তাকে একবার দান করিয়া! পুনর্দান করিবে ন1। যে কন্ত1! একবার 
দ্রান কর! হইয়াছে; সে ক্ষতাই হউক আর অক্ষতাই হউক, তাহাকে পুনরায় অন্য 
পুরুষে অর্পণ করিলে সে পুন্র্ভ( হইবে। এ পুনর্ভৃূর গর্ভজাত সম্তান শ্রাদ্ধাদি কার্ষ্য 
বর্জনীয়, এবং যে পুনভূর পতি হয়, সেনিজ কর্দন্বারা পতিত, নিন্দনীয় ও শ্রাদ্ধাদি 
কার্ষ্যে বর্জনীয় । অতএব যোগীশ্বর যাজ্ঞবন্ক্যের মতে বিধবার পুনঃ সংক্কারবতী 
হইয়া পুরুষাস্তর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইতেছে। 


৫€। উশনা বলিয়াছেন ১, . 


যাচছাদিগের সংশববে পুনবিবাহিতা। জী (সধবা1ই হউক আর বিধবাই হউক) 
অবস্থিতি করে, তাহাদিগের সকলেই পতিত ; ইহারা ও পৌনর্ভব পুত্র এই সকল 
নিন্দিতাচারী দিগকে শ্রা্ধাদি কার্ধ্য প্রযত্ব সহকারে পরিত্যাগ করিবে | অতএব 
উশনা'র মতে পুনর্ভু ও ততপরিবারস্থ সকলে পতিত ও বজ্জিত বলিয়া! বিবাহিতা 
স্ত্রীর পুররার অন্য পাজ্জে বিবাহ নিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে। 
৬। অক্রিরা'বলিয়াছেন । 


যে কন্যা একবার দান কর! হইয়াছে তাহাঞ্রক পুররাঁয় অন্য পাত্রে দান করিলে 
সে পুনর্ভ হয় গ্রবং তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। অতএব অঙ্গিরার মতে একবার 
বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় অন্যপতি গওহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে । 


৭1 আপক্তবস্ব ধলিয়াছেন,__ 


পুনভূর অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রার়ণ করিবে । অতএব আপন্তম্বের মতে 
পুনর্তু হওয়া নিষিদ্ধ , এবং পুনর্ভু হইলে সমাজ বজ্জিত হইবে ইহা নিশ্চিতরূপে 
সিদ্ধ হইতেছে। 

৮ | পরাশর বলিয়াছেন, 


পতি জীবিতৃই হউন অথবা মৃতই হউন, তিনি ভিন্ন স্ত্রীর অন্তগতি নাই। অন্য 
পতি গ্রহণ করিলে সে পুনর্্ত হয়। এতাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। যে ব্রাঙ্গণ - অজ্ঞা- 
নতঃ পুনভু'র অন্ন ভোঁজন করিয়াছেন, তিনি চান্্াকণ, করিয়া শুদ্ধ হইবেন অতএব 


পরাশরের মতে কি সধবা কি বিধবা! উভয়ের পক্ষেই অন্য পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ 
, হইতেছে। ্‌ 


( ১৯৭ ) 


৯। ব্যাস বলিয়াছেন, 


বিধবা কেশ মুণ্ডন করির়ণ ব্রহ্গাচর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক তপন্তা অর্থাৎ দেবাচ্চনাদি 

কার্ষে; সর্ধদ। লিপ্ত থাকিয়া! দেহ শুদ্ধ রাখিবেন । এবং প্রোধষিত ভর্তৃক' স্ত্রী দেহাদি 
হস্কার বর্জন করিয়া অল্লাহারে জীবন ধারণ করিবেন। মহাভারতের বকবধ 

আখ্যাক্িকায় আরও বিশদরূপে মত প্রকাশ করিয়াছেন ঘে, স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষ ধর্্মতঃ 
অন্থ স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীর অন্য পতি. গ্রহণ কর! 
অপেক্ষ। গুরুতর পাঁপ আর নাই । ইহাতে বিধবার বিবাহ যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, 
ইহা আর অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বল! যাইতে পারে না । অতএব বেদব্যাসের-মতে 
বিধবার বিবাহ স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হইতেছে। 

১০ | দক্ষ বলিয়াছেন, 

পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী পতি সহগমন কর্রিবে। ইহাতেও বিধবার পুরুষাস্তর গ্রহণ 
যে শাস্ত্র সিদ্ধ নহে, তাহ স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে । অতএব দক্ষের মতে বিধবার 
পুরুষাস্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে । 

১১1 গৌতম বলিয়াছেন, 


পৌনর্ভব শ্রান্ধাদিকার্্যে বর্জনীয় । অতএব গৌতমের মতে সংস্কৃত স্ত্রীর পুনঃ, 
সংস্কার নিষিদ্ধ হইতেছে । | 


১২। রুহস্পতি বলিগ্াছেন,__ 


স্বামীর লোকান্তর হইলেও স্ত্রী মৃত শ্বানীরই অর্ধাংশ স্বরূপ ভার্য71 ইহাতে পত্য- 
স্তর গ্রহণ দ্বার! বিধব! স্ত্রী অন্যের ভার্ষ্য! হইতে পারে নাঁ। অতএব যখন বিধবাঁর 
অন্যপতি গ্রহণ দ্বার! শান্ত্রান্সারে অন্তের ভার্ধযাত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তখন ডি 
মতে বিধবার পুরুষাস্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে । 


(১২) ব্যাস পুনরায় বলিয়াছেন, 


স্ত্রী মৃত পত্তির ধন গ্রহণ পুর্বক ব্র্গচর্ধ্যাবলগ্বন করিয়া ধর কার্ধ্য নির্বাহ করিবে, 
তাহার,ধর্্ম কার্ষ্য মুত পতির পরলোকে উন্নতি হয় এবং অপকার্ষ্য অধোগতি হয়। 
স্থতরাং ইহাতে বুঝা ধাইতেছে যে, যে কার্যে মৃত পতির সহিত বিধবার সম্বন্ধ 
লোঁপ হয়, তাহ! নিষিদ্ধা। অতএব বিধবার পত্যস্তর গ্রহণ ব্যাস বচনে নিষিদ্ধ 
হইতেছে। 

১৩। স্মতিঃ_ 


বিধব। ব্রহ্মচর্ধ্য অব্লঙ্থন বিয়া প্রত্যহ মৃত পতির তর্পণাদি করিবে, এবং 


( ১৯৮) 


তাহার আর গন্ধ দ্রব্যাদি বিলাসিতায় অধিকার নাই । ইহাতে স্থৃতি কারকের মত্তে 
বিধবার অন্তপতি গ্রহণ দ্বার! উক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন কর নিষিদ্ধ হইতেছে । 


১৪ | কাত্যায়ন বলিয়াছেন,_- 


বিধব। একাদশীর দিন ভোজন করিলে প্রতিদিন ভ্রণ হত্যার পাপে পাপী হয়। 
সুতরাং একাদশী ব্রত পালন করা বিধবার পক্ষে যে নিত্যবিধি আছে তাহ! 
পত্যস্তর গ্রহণ দ্বার! উল্লজ্বঘন করা নিষিদ্ধ হইতেছে । অতএব কাত্যায়নের মতে 
বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ । 


১৫। বৌধায়ন বলিয়াছেন-___ 


যে স্ত্রীকে একবার এক পাত্রে বাক্য দ্বারা, অথবা মনে মনে দান করা হইয়।ছে, 
যাহাঁর কুশপ্ডিক1 হইয়াছে, যে সপ্তপদী গ্রমন করিয়াছে, যে স্বামী সহবাস করিয়াছে, 
যে গর্ত ধারণ করিয়াছে, অথবা সন্তান প্রসব করিয়াছে তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া? 
সন্তান উৎপাদন করিবে না এবং তৎসহ কোন ধর্ম কার্য্য নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে না । অতএব বৌধায়নের মতে স্পষ্টাক্ষরে বিধবার অথবা সধবার কোন অব. 
স্থায় পুনঃ পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে। 


* ১৬। কাশ্ঠপ বলিয়াছেন,_- 


কাশ্তপও এরূপ বৌধায়নোক্ত সপ্তবিধ পুরর্ভরেক গ্রহণ করিলে ইহারা কুলকে 
ভম্্ীভূত করে ইহা,বলিয়াছেন । অতএব কাশ্যপের মতে বিধবা! ও সধব! উভয়েরই 
পক্ষে অন্যপতি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইতেছে। 
দত্তক চন্দ্রিক ও দত্তক মীমাংসা ইতা1দি গ্রন্থে ভূরি ভূরি প্রম1ণ দ্বার! গ্রন্থকারেরা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পৌনর্ভব পুত্র পুত্রই নহে, এবং পুনর্ছ পরপত্র 'ভার্ষ্যা হয় 
ন1। এই পত্বীত্ব অভাব হেতু পৌনর্ভব পুত্র পিতার ওরস জাত হইয়াও তাহার 
ওরস পুত্র বলিয়া! সিদ্ধ হয় না। আরও উক্ত গ্রন্থ সকলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 
* পৌনর্ভব পুত্র অশ্ুদ্ধযোনি এবং অশুদ্ধ বীজজাত ও পাতকী। অতএব এর প স্ত্রী 
সংগ্রহ যে ভদ্র সমাজের পরিত্যজ্য ইহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হট্ুতেছে। 
এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন বিংশতি জন সংহিতা কর্তাদিগের মধ্যে মনু, বিষুঃ 
হারীত, যাজ্ঞবন্ধ্য, উশন], অঙ্গিরা, আপন্তশ্ব, পরাশর, ব্যাস, দক্ষ, গৌতম, বৃহস্পতি 
কাত্যায়ন এই ত্রয়োদশজন সংহিতা কর্তা এক বাক্যে, কি বিধবা, কি সধবা 
উদ্ভয়েরই পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ করা সর্ধতো1ভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন । অন্যান্ত 
সংহিত। কর্তার! পুনভূর্র কথা উল্লেখ করেন লাই । বরং যিনি স্ত্রী ধন্ম সম্বন্ধে 


(. ১৯৯ ) 


সংক্ষেপে কোন ব্যবস্থা দিয়াছেন তিনি স্ত্রী দ্রিগের এক পতিত্ব ধর্ম্দেরই আদর 
করিয়াছেন। সংহিতা কর্তা ভিন্ন অন্যান্ত খষিদিগের মধ্যে যাহাদিগের বাক্য 
আমর! শান্্রকার দ্রিগের বাক্যের স্তায় বলিয়1 স্বীকার করি তাহাদিগের মধ্যেও 
বৌধায়ন ও কাশ্যপ ইহারা স্পষ্টাক্ষরে যে কন্ত। এববার দান করা হইয়াছে তাহাকে 
পুনরায় অন্ত পাত্রে অর্পণ কর! এককালে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। অতএব পাঠকগণ দেখুন 
শান্ত্রান্থ্‌সারে বিধবার অগ্ত পতি গ্রহণ ষে অতীব গহিত কার্ধ্য তাহাব আর কোন 
সংশর থাকিতেছে ন1; এবং শান্ত্রেরও বিধানানুসারে ভূরি ভুরি প্রমাণ প্রয়োগ 
দ্বারা দেখাইক্লাছি যে, যে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া! অন্যপতি গ্রহণ করে অথব! 
যাহাকে তাহার কোন বান্ধব অথবা"গুরুজন মোহ বশতঃ অন্ত পাত্রে অর্পণ করে এবং 
যে এরূপ পুর্ব্ব দত্তা স্ত্রী গ্রহণ করে তাহার! সকলেই পর্তিত এবং ভক্র সমাজ 
হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বহিষ্কত হইবার যোগ্য, ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। 


একাদশ অধ্যায় । 


পুর্বে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে যাবতীয় 
শীল্সকার একবাক্যে বিধবার ও সধবার পুনঃ পতিগ্রহণ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলি- 
যাছেন। ইহা সপ্রমাঁণ করিতে কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না, শান্ত্ান্ুসন্ধান করিতে 
হয় না, কোন শাশ্্রকর্তীর মধ্যে এবিষয়ে বিরোধ দুষ্ট হয় না, অতি সহজে এবং 
অবাধে ইহার শশান্্রীরত। প্রতিপন্ন করিতে অজত্র প্রমাণ প্রান্ত হওয়া যাঁয়। 
জ্রীলোকের অন্য পতিগ্রহণ করা শাস্মসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে গেলে শাস্ত্রের 
বিপরীত অর্থ করিতেই হইবে, এবং কুটতর্কেন্দ দারা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নুতন করিয়| 
না গড়িলে কোনক্রমেই চলিবে না । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধব। বিবাঁভ বিচার 
প্রস্তক ইহার অদ্বিতীয় দৃষ্টাস্তস্বল। ইহার গ্রন্থ স্থচনী? হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত কেবল 
অপসিদ্ধান্ত, কষ্টকল্পন1, শান্্রগোঁপন এবং খধি বাক্যের অযগ ও কুটার্থে পরিপূর্ণ । 
একটী মিথ্যাকথা সংস্বাপন "করিতে হইলে যেমন নানাবিধ মিথ্যার আরোঁপণ 
করিতে হয়, সেইরূপ একটী অপসিদ্ধাস্ত সংস্থাপন করিতে, গেলে বিবিধ অপসিন্ধা- 
স্তের অবতারণ করিতে হয় । মুন্থরমতকে কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ সকল 
শান্ত্েই সর্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং সাহার মত স্বয়ং ভগবান 
নারায়ণ আজ্ঞাসিদ্ধ ও তর্কদ্বারা খগুনীয় নহে বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাঁশর 
অশান্ত্রীর বিষয়ের শান্দ্রীয়ত প্রমাণ করিতে রুতসন্বল্প হইয়াছিলেন বলিল কাষেই সেই 
মন্ধুর মভকে অপ্রধান, না হয় নযনকল্লে যুগ বিশেষে অপ্রপান বলিয়! প্রমাণ করিবার 
জন্য বিশেষ ষত্ব করিয়াছেন। বুহহপরাশর সংহিতাকে অগপ্রামাণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিবার জন্যও তিনি যত্ত করিতে ক্রটী করেন নাই? তাহাকে পৌনর্ভব পুত্রকে 
ওরসপুত্রের সদ্বশ বলিতে হইয়াছে ) পুনর্ভ ও পৌনর্ভব পুত্র কোন কলে কোঁন দেশে 
ভ্র সমাঁজে প্রচলিত ছিলন। এবং আজিও নাই, তথাচ বর্তমীনকাঁলে আমাদিগের 
সমাজে উলিতেছে ইহাও বলিতে তিনি লঙ্জীবোধ করেন নাই বা একটু মাত্রও 
কুষ্ঠিত হন নাই । ইহাতে তাঁহার দোষ নাই, কারণ তিনি প্রচলিত কথার যাথার্খয 
সম্পাদন করিরাছেন,__অশাস্ত্রীয বিষয়কে শ্পাস্ত্রীর় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেই এইরূপ 
নানাবিধ অসন্থন্ধ, অসার এবং অগ্রাহা কথা স্বভাবতঃ আনিয়। উপস্থিত হয় । 

এক্ষণে বিধবা-বিবাহ-বিচার পুস্তকে বিধবার বিবাহবিধি বেদ বিরুদ্ধ নহে 
প্রেব্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা দেখুন, (বিঃ বি, পু ৮৪ পৃষ্টা) 


২৬ 


( ২০২ ) , 


শ্রীযুক্ত নন্দকুমাঁর কথখিরত্র ও তাহার সহকারীগণ, শ্রীযুক্ত সর্ধানন্ন হ্যায় 
বাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকুষ্ণ বাহাছরের সভাসদগণ সকলেই বলিয়াছেন যে, 


ষদেকন্মিন্‌ যুপে ঘ্বেরশনে পরিবায়তি তম্মাদেকে দ্বেজায়ে 
বিন্দেত। যান্নকাং রশনাং দ্বয়োর্য, পয়োঃ পরিব্যয়িত তন্মানৈকা 
দে পতী বিন্দেত। 


যেমন একযুপে ছুই রজ্জ, বেষ্টন করা যার, সেইরূপ এক পুরুষ ছুই স্ত্রী বিবাহ 
করিতে পারে। যেমন একরজ্জু দুইযুপে বেষ্টন করা যায় না, সেইন্দপ এক স্ত্রী 
দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। 

এই বেদ অনুসরণ করিলে এক স্ত্রী ছই পর্তি বিবাহ করিতে পারে নণ ইহা 
নিশ্চিত হইতেছে । অতএব বিধবার পুরর্ধার পতিগ্রহণ বেদ বিরুদ্ধ । কিন্ত 


বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার আরও ুঙ্গষ বিচার উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, উক্ত বেদ- 
বাক্যের এরূপ অভিপ্রায় নহে, ইহার প্ররুত তাৎপর্য এই “যেমন এক যূপে ছইরজ্জ, 
এককালে বেষ্টন করা! যায়, সেইরূপ একপুরুষ ছুই বা ততোহধিক স্ত্রী এককালে 
বিবাহ করিতে পারে। আর যেমন একরজ্জ, ছুই ইযূপে এককালীন বেষ্টন কর! 
যাঁর না, সেইরূপ এক স্ত্রী ছ ছুই পুরুষ এককালীন বিবাহ করিতে পাঁরে নাঁ।৮ 
অতএব তিনি স্থির করিয়াছেন যে, এক স্ত্রীর কালাস্তরে অন্যপন্তি গ্রহণ করিতে এ 
বেদবাক্যে কোন বাধা হইতেছে না । 

কিন্ত, পাঠকবর্গ দেখুন বেদবাঁক্যে কালবিশেষের কোন কথাই নাই । ইহাতে 
এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে, যেমন একঘূপে একাধিক রজ্জ, বেষ্টন করা যায়, সেইন্ধপ 
এক পুরুষে একাধিক স্ত্রী আবন্ধ হইতে পারে। ইহাতে কোন কালবিশেষের কথা 
নাই, স্থতরাঁৎ এমত স্থলে এই বিধি সকল কালের জন্যই গৃহীত হইয়া থাকে; 
অর্থাৎ কাল বিশেষের কথার অন্ুলেখ স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে যেমন একযূপে 
এককালে অথব। কালক্রমে একাধি করজ্জ, বেষ্টন করা যাইতে পারে, সেইরূপ এক- 
পুরুষে এককালেই হউক অথবা কালে কালেই হউক” একাধিক পত্রী গ্রহণ করিতে 
পারে। এবং ব্যবহাঁরেও এইরূপ কার্য দেখা যায়। পরে যেমন একরজ্জ, 
এককালে অথবা। কালক্রমে একযূপে বেষ্টন কর! যায় ন!, সেইরূপ এককা'লেই হউক 
অথব। কাঁলক্রমেই হউক এবন্ত্রী একাধিক পতিগ্রহণ করিতে পারে না। কেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে, একরজ্স দ্বারা এককালে একাধিক্যুপ বেষ্টিত হইতে পারে না 
বটে, কিন্তু কালাস্তর ক্রমে এক রজ্জদ্বারা একাধিকযূপ অনারাসে বোষ্টিত হইতে 
পার়ে। সুতরাং এককালে এক স্ত্রী বহুপতি গ্রন্ছণ করিতে পারে না বটে, কিন্ত 


চি. 2 


কাঁলাস্তর ক্রমে এরূপ এক স্ত্রী বছপতি গ্রহণ করিতে পখরে। কিন্ত ইহাতে একটী 
বিবেচ্য বিষয় আছে যে, যুপে কেবল সামান্য রজ্জু ঘন্ধন করিবার কথা কি এই 
বেদবাক্যে উক্ত হইয়াছে £ যদি সামান্ত রজ্জমাত্র বন্ধন করিবার কথা হয়, তাহা 
হইলে এককালেই বা একগাছি রজ্জদ্বারা একাধিক যৃপ বেষ্টন করিবার বাধ! 
কি? রচ্জুর পরিমাণ যদৃচ্ছাক্রমে বৃদ্ধি করিগে এককালে একগাছি রজ্জ,দ্বারা 
বহুযূপও বন্ধন করা যাইতে পারে। ক্ৃতরাং ইহাতে এক স্ত্রীর এককালে 
বহুপতি গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। অতএব এরূপ অর্থে বেদ বাক্যের 
কোন উদ্দেন্তই থাঁকে না। অক্তএব বিবেচনা করিয়া দেখুন ষে এই বেদবাক্যে 
যে রজ্জংর কথা উক্ত হইয়াছে, ইহা কেবলমাত্র রজ্জ। নহে। কেবলমাত্র রজ্জ্‌ 
বুঝাইলে যূপ শব্দ প্রয়োশের কোনও আবস্যকত1 ছিল ন!; সামান্যতঃ কাঠস্তস্ত 
(খোঁটা ইত্যাদি ) বলিলেই যথেষ্ট হইত। যৃপ শব্দের অর্থ__যথা বাঁচস্পত্যভিধানে, 
য্তীয় পশু বন্ধন কাষ্ঠ, এবং যজ্ঞে পশুবধার্থ স্তম্ভ (হাঁড়ি কাষ্ঠ) কাঠকেও বুঝায় । 
কিন্তু যজ্জে যুপে কেবলমাত্র রজ্জবন্ধন করা হয়না । ইহা কেবল যজ্ঞবিশেষে 
দালার্থ পশুবন্ধন করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। আথবা কোন কোন যাজ্ঞে 
পশুবধার্থ স্তস্তে রজ্জ,দ্বারা পশুবুদ্ধন করা হইয়] থাকে । অত্তএব এস্থলে রজ্জ [শব্দে 
যে রজ্জ,দারা পশুকে যুপে অপবা বধার্থ স্তস্তে বন্ধন করা হয়, সেই রজ্জ,কে বুঝাই- 
তেছে, কেবলমাত্র রজ্ভুকে বুঝাইতেছে ন1 ; কারণ, কোনযজ্জে কখনই যৃপে ও স্তস্তে 
কেবল রজ্জ,মাত্র বন্ধন করা হয় নাশ 

এক্ষণে দেখুন বুর্ষোতসর্গকালে ষে যুপে বৃষ বন্ধন কর! হয়, তাহাতে বৎসতরী 
চতুষ্ঠয় আবদ্ধ করিয়া উত্সর্গ করাহইয়! থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে সে, এককালে 
একযূপে একাধিক পশ্ড আবদ্ধ করিয়া উত্সগ্গীকৃত হইয়া থাকে, এবং এঁযূপে 
কালাস্তরেও অন্ত পশু উৎসগাঁরুত হইতে পারে। স্ততরাং এককালে এবং কালা- 
স্তরেও এক পুক্ষষ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, এককালে এক পশু 
ছুই কিম্বা ততে তাহধিক বুপে আবদ্ধ করা হইতে পারে না এবং যে পশু একবার 
একযূপে আবদ্ধ করিয়া উৎসগীঁকুত হইয়াছে, তাহাকে পুঅরায়, কালাস্তরে অন্তযুপে 
আবদ্ধ করিয়া! উৎসর্গ কুরা হইতে পারে ন1। স্থৃতরাং এরূপ এক কণ্ঠ! এককালে 
একাধিক পতিতে উৎসর্গ করা যাইতে পারে ন1! এবং বে স্ত্রী একবার একপতিতে 
উৎসর্গীরুত হইয়াছে, তাহাকে কালাস্তরেও, অন্ত পতিতে উৎসর্গ করা হইতে 
পারে না। 

যুপ শব্দে যদি পশুবধাথ" স্তস্তকাষ্ঠকে বুঝায়, তাহা হইলেও অবিকল এই অর্থ 
বুঝাধায় । অনেকেই স্তপ্তে কেবল পশুবধ করিতে দেখিয়াছেন বন্ধন করিতে দেখেন 


( ২০৪ ) 


নংই, কিন্ত বাস্তবিক শাস্ত্রান্থসারে এ পশুকে বন্ধন করিয়া হ হনন করিতে হয়। স্তস্তকে 
পুজা করিয়া! যে প্রীর্থন। বাক্য বলা হয়, তাহাতে স্পষ্ঠতঃ বুঝা যার যে পশুবধ ও 
বন্ধনার্থ স্তম্ভ ব্যবহৃত হইরা থাকে? যথা,_ 


ও স্তত্তস্বং স্তস্তরূপোহসি ব্রহ্ধণা নির্মিতঃ পুরা | 
স্বতাস্ত্বং পু্য়াম্যদ্য পশুবন্ধন হেতবে | 
ওন্তম্তমুলে বনেছ-ন্ধা স্ততস্তমধ্যে চ মাধব? | ইত্যাদি । 


হেস্তস্ত ! তুমি স্তস্তরূপ, ব্রহ্মা! তোমাকে পশুবন্ধন হেতু পুর্থে নিম্মাণ ফরিয়াছেন। 
অতএব আমি তোমাঁকে পুজা করিতেছি । তোমার মূলদেশে ইত্যালি,__ 
তৎপরে পাঁশ অর্থাৎ রজ্জ,কে পুজা করিত হয়। যথা, 


ও” পাঁশস্তং বরুণাজ্জ।তঃ সদ বরুণ দৈবতঃ ইত্যাদি । 


এক্ষণে ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইন্তেছে যে, হাঁড়িকাষ্ঠে পশুকে বন্ধন করিয়া পথে 
হনন করিতে হয়। অতএব বিবেচনা করিয়া! দেখুন ষে এককালে একস্তন্তে একাধিক 
পশু বন্ধন করিয়া ছেদন করা যাইতে পারে, এবং কালাস্তরেও খ্রীস্তস্তে একাধিক 
পণ্ড বদ্ধ ক্রয়! ছেদন করা যাইতে পারে এবং সেইরূপ এক পুরুষে এককালে অথবা 
কালাস্তরে একাধিক স্ত্রী নিয়োজিত হইতে পারে । বিস্ত যেমন এককালে একপশু 
ছুই স্তস্তে আবদ্ধ করিয়া হনন করা যাইতে পারেনা, এবং যে পণ্ড একবার একস্তস্তে 
আবদ্ধ করিয়! ছ্বেদন করা হইয়াছে, সেই উৎসর্গীকুত অথব ছিন্ন পশু কালাত্তরে 
্তম্তাত্তরে পুনরায় উৎসর্গ অথব? ছিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ একন্্রী এককালে 
অথব। কালাস্তরে একাধিক পতিতে নিয়োজিত কইতে পারে না। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন যে পুর্বোক্ত বেদবাক্যের প্রকৃত ভাত্পর্য্য গ্রহণ করিলে 
স্পষ্টতঃ বুঝা! যাঁয় যে, একক্ত্রী এককালে অথব1 কালাস্তরে কখনই এক পতিভিন্ন 
দ্বিতীয় পতি পরিণয় করিতে পারে না। সুতরাং বিধবার পুরর্কিবাহ ইহাদ্বার! 
স্পষ্টাক্ষরে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বেদবাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য গঠন করিয়াছেন, তাহার 
পোষকতা করিবার জন্য মহাভারতের টাকাকার নীলকণ্ঠোন্ধ ত একটী বেদধাক্য অব- 

বন পুর্ব্বক তাহার ব্যাথ্যা ও মন্তব্য দেখাইয়া ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াঁছন যে, 

উক্ত বেদবাক্যে স্ত্রী এককালে বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে না, ইহাই বেদের তাৎ- 
'র্ধ্য; উক্ত বেদবাক্যে কাঁসাস্তরে তি করিবার নিষেধ বুঝায় না। তাহার উদ্ধূ, তত 
বেদ এই) 


( ২০৫ ) 


নৈকস্তা বছবঃ সহ পতয়ঃ | 
এক স্ত্রীর এককালে বনুপতি হইতে পারে না। 
বিদ্যাসাগর মহাশযধুত নীলকণ্ঠের টাকা,_- . 
সহেতি যুগপদ্ধহু পতি-নিষেধো বিহিতো নতু সময়ভেদেন। 
দ্রৌপদীর বিবাহ কালে যখন পঞ্চপাগব দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব 


করেন, তখন দ্রপদ রাজা একক্ত্রীর বহুপতিত্ব বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আপন্তি করিয়। 
বলিয়াছিলেন। | 


দ্রেপদ, উবাচ । 


একস্য বন্ধ্যে! বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন্ন । 

নৈকস্যা বহ্বঃ পুংস? শ্রয়ন্তে পতয়ঃ কচি || ২৭ 

লোকবেদ-বিরুদ্ধং ত্বং নাধন্ত্রং ধর্ন্মবিচ্ছুচিঃ। 

কর্তুমন্থসি কৌন্তের! কম্মানে বুদ্ধিরীদৃশী ? | ২৮ 
যুধিষ্ঠির উবাচ। 


স্রন্মেযো ধর্ম! মহারাজ ! নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্। 
পুর্ব্বেষা মানুপুর্বেবণ যাতং বত্ম ন্ুয়ামহে || ২৯ 
আদিপর্ধেব বৈবাহিক পর্বণি। ৯৯৫ অধ্যায়। 
দ্রুপদ বলিতেছেন । | 
হে কুরুননন্দন ! একপুরুষের বহুপন্রী বিছ্থিত। কিন্তু একস্ত্রীর বরহুপতি কথন 
শুনিনাই। ২৭। 
হে কৌস্তেয়।* ব্যবহার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্দনকার্ধ্য তোমার কর। উচিত নহে। 
তোমার এরূপ বুদ্ধি কেন হইল? ২৮। 
যুধিষ্ঠির বলিতেচের্ন | 
হে মহারাজ ! আমি ধর্মের গুঢতাতপর্ধ্য জানিন1। পূর্ব মহাত্মারা যেরূপ আচরণ 
করিক্লাছেন, আমিও সেই সাধুদিগের পন্থাবলম্বন করি । ২৯। 
দেখুন, এস্থলে দ্রপদের বাক্যে এককাপে অথব1 কালাস্তরে একন্ত্রীর বুপতি হই- 
বার কথ! কিছুই নাই । *তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে, পুরুষের বহুপত্ী হইতে 
পারে, কিন্ত একন্ত্রীব বহুপতি হইতে কখনও শুনিনাইঃ এবং ইহ! বেদ ও ব্যবহার 


( ২০৬ ) 


বিরুদ্ধ। পুরুষের এককালে বহুপত্রী হইতে পারে, কিস্তু কালাস্তরে কেহ পত়্ী গ্রহণ 
করিতে পাঁরে ন। যদ্দি উহাতে এরূপ অর্থ বুঝাই, তাহা হইলে উহার বিপরীত স্থলে 
অর্থাৎ একক্ত্রীর এককালে বহুপতি হইতে পারে না, কিস্ত কাঁলাস্তরে একাধিক 
পতিগ্রন্থণ করিতে পারে, এরূপ বুধাইতে পারিত। কিন্ত যখন পুরুষের এককালে 
অথব1 কালাস্তরে বহুপত্ৰী গ্রহণ লোকবিরুদ্ধ বা বেদবিরদ্ধ নে, তখন কেবলমাত্র 
এককালেই একক্ত্রীর বহুপতি গ্রন্ছণ লোকবিরুদ্ধ, কিন্ত তাহ! কালাস্তরে হইলে, কিছু- 
তেই বিরুদ্ধ ছয় না এরূপ অর্থ কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে ন1। যদি কাঁলাস্তরে 
একক্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ করা বেদসঙ্গত হইত, তাহা হইলে পঞ্চ পণ্গুব যখন 
তভ্রৌপদীর সহিত পত্রীত্ব ব্যবহার করিবার কাঁপ নিয়ম করিয়। ছিলেন, তখন 
এক এক জনের পর্য্যায় সমাপ্ত হইলে পর পর বিবাহ করিতে পাঁরিতেন, এবং এরূপ 
বেদসন্মত উপায় থাকিতে জৌপদীকে এক সঙ্গে বিবাহ করিয়া বেদ-বিফদ্ধ কার্ধ্য 
করিতে ধর্মাত্মা যুধিঠির কখনই সন্মত হুইতেন না ; আর ইহাতে তাহাদিগের মাতৃ 
আজ্ঞাও প্রতিপালিত হইত এবং ধর্ম্-বিরুদ্ধ কার্যযও করিতে হইত না। কিন্ত 
ঘুধিষ্টিরাদি ও তাৎকালিক সকলেই এ উভয় পন্থাই বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া জানিতেন । 
স্থৃতরাং যুধিষ্ঠির এরূপ বেদ বিরুদ্ধ কার্ধ্য করিয়! স্বপক্ষ সমর্থন জন্য পূর্বতন সাধুগণ 
গুরু আজ্ঞায় যে নিষিদ্ধ কার্ধ্য করিয়াছেন তাঁহারই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
নিয়লোদ্ধ ত নীলকণ্ঠের টাকায় তাহ। স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশর নীলকণ্ঠের সমুদয় টাক উদ্ধত করেন নাই, কেবল তাহার 
মনোমত অংশ দ্ধ ত করিয়া! আপনার অভিপ্রায়ান্যাক্ী ব্যাখ্যা করিয়াঁছেন। 
নীলকণ্ঠের টীকা এই,__ 

“নৈকস্য বহবঃ সহপতয়ঃ । ইতি শ্রুত্যা সহেতি যুগপদস্থ 
পতিত্ব নিষেধো বিহিতো নতু সময়ে ভেদেন ততশ্চাশি নিষিদ্ধং 
মাত্র | | 

«“সমেত্য ভূঙক্ত' ইত্যাজ্ঞপ্তঞ্চ ন লঙ্ঘনীয়ং পিত্রো রাঁজ্ঞয়! 
নিষিদ্ধমপি কর্তব্যং পরশুরামকৃত মাতৃবধব, কিম্তৃতা নিষিদ্ধ 


মিতি ভাবঃ | 

” «এক হ্ত্রীর একসঙ্গে বছ পতি হইতে পাঁরেন1” এই বেদ বাক্যান্ুসারে এক সঙ্গে 
বছপতি হওয়ণ নিষিদ্ধ হইতেছে ।তু” কিস্ত সময় ভেদে নিষিদ্ধ নহে, এই তাঁতপর্য্য 
আশঙ্ক। ক্রমে টাকাকার বলিতেছেন, “ততশ্চাপি নিিদ্ধং” । “ততশ্চাপি” সময় 
ভেদেও নিষিদ্ধ নিশ্চিত। অত্তএব “মাত্র, অন্তর বিষয়ে অর্থাৎ এক স্ত্রীর বহু পতিত 


( ২৭ ) 


বিযয়েকি এক কালে কি কাল ক্রমে সর্বভেোভাবে নিষিদ্ধ হইনেছে। অত্তঃপর 
যখন এক স্ত্রীর বহুপতি গ্রহণ এক কালে অথবা কাপ ক্রমে কোন্‌ মনেই বেদ 
বিহিত হইতেছে না, তখন ঘুধিষ্টির এরধপবেদ ও ব্যবহার বিগহিত কার্ধ্য কেন 
করিয়াছিলেন তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন | যথখ,-_ 

যখন পঞ্চ পাগুব জ্রৌপদীকে ঘুদ্ধে জয় করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন তাহা'দিগের 
মাতা বলিয়াছিলেন “সমেত্য ভূউস্৮ অর্থাৎ তোমরা সকলে সমানে ভোগ কর। 
পূর্ববকালে পরশুরাম যেমন মাহ হত্যা নিষিদ্ধ হইলেও অনুল্লঙ্বনীয় পিতৃ আজ্ঞায় 
মাতৃহত্যা করিয় ছিলেন, ইহরাও সেইরূপ এক স্ত্রীর বছুপতি বেদ বিরুদ্ধ হইলেও 
অন্ুল্লজ্বনীয় মাহ আজ্ঞায় দ্রোপদীকে পঞ্চ ভ্রাতায় এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়াডিলেন। 

এন্সণে পাঠকবর্গ বুবিতে পারিলেন যে নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা বাস্তবিক বিদ্যা 
সাগর মহাশয় যাহা প্রকাশ করিয়ছেন তাহা নহে। “ততশ্চাঁপি নিষিদ্ধং” এই 
শেষ বাক্যটি গোপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশর অপ্রকত ব্যাখ্যা করিয়বছেন । 
ইহা সকলেই অবিসম্।দিতরূপে স্বীকার করিবেন যে বেদব্যাস আমাদিগেঁর 
অপেক্ষা! বেদের সুশ্ম তাত্পর্ধ্য ভাল বুঝিতেন | স্ত্রী দিগের কান্তান্তরে অন্পতি 
গ্াহ্ণ যে অবৈধ ও মহাপাত্বকজনক তাহা তিনি মহাভারতে স্পষ্টতঃ মীমাংস। 
করিয়াছেন । যথা! |] 

ন চাপ্য ধর্মমত কল্যাণ ! বহুপত্বীকতা ন্ৃণামৃ। 
ত্রীনামধর্ন্মঃ স্বামহান্‌ ভরত পুর্ববস্য লঙ্ঘনে 11৩৬ 
আদিপর্কর বকবধপর্ববণি,১৫৮ অধ্যায়। 
নীলকণ্টের টীকা 
পুর্ব্ব্য লঙ্ঘনে,_তংবিনা ভর্তন্তর করণে |। 

হে কল্যাণ ! পুরুষের বহু পত়ীকততা দোষাবহ নহে । কিন্ত স্ত্রী দিগের পক্ষে 
পূর্ব পতি বিনা অন্যপতি গ্রহণ, করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাঁই। 

বেদ ব্যাস “কি নৈরুস্ত বহবঃ সহপতয়ঃ৮” এইশ্রুতির অর্থ বুঝেন নাই ? যদি ইহার 
অর্থ এরূপ হইত যে, এক কালে বহু পতি স্ত্রী দিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিস্ত কালক্রমে 
বহুপতি হইতে পারে, তাহা হইলে বলিতে হইনে যে, এই বেদ আমরা যেরূপ বুঝি- 
তেছি বেদব্যাস সেরূপ ন1 বুঝিয়া পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে বিধবা! অন্যপত্তি 


গ্রহণ করিলে তাহার মহাঁপাতক সয় বলিয়াছেন । নতুবা এই শ্রুতি অঙ্গুসারে স্ত্রী 
লোকের কাল ক্রমে অন্তপতি গ্রহণ নিষিদ্ধ ন। হইলে বিধবার অন্যপতি গ্রহণে মহা 
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পাতক হয় ইই1 বলিধার কোন সার্থকতাই থাকে না। কিস্তু কেহই একথা বলিতে 
সাহসী হইবনে ন? যে, বেদব্যাস এ শ্রুতির প্রকৃত অর্থ বুঝেন নাই অথবা বিধবার 
পত্যন্তর গ্রহণ মহাপাতক জনক তাহার একথ। অশান্ত্রীয় এবং বেদ বিরুদ্ধ । মহা- 
ভাঁরতে বেদব্যাস বেদবাক্য নিবদ্ধ করিয়াছেন, এ বিশ্বাস যদি আমাদিগের ভ্রমাত্মক 
না হয়, তাহা হইলে নীলকণ্ঘই বলুন আর মিত্রমিশ্রই বলুন বেদব্যাস যে বেদার্থ 
সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা কাহারও কল্গনা-প্র্ুত-বেদার্থ বলব্তর নহে। 
সুতরাং ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, শস্ত্রীণামধর্মঃ সুমহান্‌ ভর্তঃ পুর্কান্ত 
লজ্ঘনে” এই ব্যাসবাকোে বেদের প্রকৃত অভিপ্রায় .ব্যক্ত হইতেছে । অতগ্রব “নৈকস্ত 
বহবঃ সহপতয়ঃ” এ শ্রুতি দেখাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী দিগের কালক্রমে 
বহুপতি হইতে পারে, ইহা শান্ত্র সিদ্ধ বলিক্না বাছা স্থির করিয়াছেন তাহা 
ব্যাসবাক্যে সমূলে খণ্ডিত হইতেছে । 

মন্ুও বলিয়াছেন, 
ন্‌ বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনংপুনঃ 1৬৫1৯ 


কুলল,ক ভট্টের টীকা, 
ন চ বিবাহ বিধায়ক শাক্ত্রেইন্্যেন সহ পুনর্বরিবাহ উক্ত | 


বিবাত বিধিতে বিধবার অন্য পুরুষের সহিত পুনর্বিবাহ উক্ত হয় নাই। 
অতএব ইহাতে বিধবার কালাস্তরে অন্ত পুক্রষের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে। 
পরাশরও বলিয়াছেন মে, স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহ নাই, ইহা] বেদ বিরুদ্ধ 
বৃহৎ্পরাঁশরে চতুর্থ অধ্যায়ে যথা, 
ত্রীণামুদ্বাহ একো বৈ বেদেক্ত পাঁকনো বিধি | 
স্ত্রী পুংসো ধত্র বিহ্যাসও সুন্বোরন্যোন্য যুচ্যতে | 


যেখানে স্ত্রী যঙ্ঞাদিক্রিয়। দ্বার পুরুষে বিশ্যন্ত হয় তাহাকে বিবাহ বলে। 
রী দিগের একৰার বিবাহই বেদে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহা পবিত্র বিধি । 

এস্থলে পরাশর স্পষ্টাক্ষরে বলি্নাছেন যে, বেদে স্ত্রীর্িগের একবার বিবাহ্‌ই 
উক্ত হইয়াছে । ইহাতে স্ত্রীদিগের ছইবার বিবাহ অর্থাৎ কালাস্তরে অন্যপতি 
গ্রহণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া! নিঃসংশয্মিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে । আর পুর্বেই দেখান 
হইয়াছে যে, এককালেও জ্ত্রীদিগের বছুপতি হইতে পারে না। সুতরাং ইসা 
নিশ্চিত হইতেছে ে,স্ত্রীদিগের একাধিক পতি এককাঁলেও হইতে পারে ন। 
এবং কাঙ্গান্তবেও হইতে পারে না । এ উভকপই বেদ বিরুদ্ধ । 
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এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, ব্যাস, মন্তু ও পরাশর বাক্যে কালাস্করে অন্পতি 
গ্রহণ স্ত্রীদিগের পক্ষে স্প্তঃ নিষিদ্ধ হইতেছেৈ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ। 
অপেক্ষা বেদব্যাসের মন্ুর ও পরাশরের ব্যাখ্যা যে সহ সহজতর গুণে বলবস্তর, তাহ 
আর বলিতে হইবে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহ বেদ-বিক্ুদ্ধ 
নহে প্রমাণ করিতে অনর্থক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহ! সব্দতোভাবে নিক্ষল 
হইতেছে এবং তাহার কথা যে নিতাস্ত অশ্রদ্ধেয এবং অবশ্য অগ্রাহ তাহা আর 
কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল ন1। - 

বেদ বিষয়ে ইংরাজী মতের প্রতিবাদ পুস্তকে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর 
তর্কচুড়ামণি ষে বেদবাক্য উদ্ধ' ত* করিয়াছেন, তাহ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে বলিয়। 
তামি পাঠকবর্গের পর্যযালোচনার্থ উদ্ধত করিলাম ।  * 


*দেেবা ন যঃ পৃথিবী বিশ্বধ(রা উপেক্ষেতি হিত মিত্রোন 
রাজ] | পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা অনবদ্যাপতি জুত্ষেব নারী |" 
(খ ১ অং ৫ অং ১৯ বং) 

চড়ামণিককত অনু বাদ,-_ 

“অনুকূল মিত্রযুক্ত রার্জ। যেরূপ সর্বজন প্রিয় হয়েন, পিতৃগৃহবাসী'পুত্র যেকূপ 
স্থণী হয়েন, হৃর্ধ্য যেবূপ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া! আছেন, এক পতিতুক্তানারী 
যেরূপ পাতিক্রত্যধর্্ম দ্বারা শুদ্ধা বুয়া সমস্ত সৎকার্ষ্যে যোগ্য হয়েন।» 

এই বেদবাক্যদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে স্ত্রী দেহাস্ত পর্য্যন্ত এক পতিতেই 
অন্ুরক্ত, তাহাকেই পতিত্রতা বল! যায় এবং তিনিই শুর্ধা ও সমস্ত সৎকার্ষ্যে 
সহায়তা করিবার যোগ্যা, নতুবা যেস্ত্রী একপতি বিয়োগে অন্তপতি গ্রহণ করেন, 
এবং তাহারও নৃত্যু হইলে অন্য পত্তির আশ্রর লন ও এইরূপে হয়ত দশর্ধায়ু হইলে 
ক্রমে পঞ্চগোত্র পরিভ্রমণ করিলেন এবং যখন যাহার আশ্রয় লইলেন তখন তাহারই 
অন্ুুরত্ত থাকিলেণ তাহাকে পতিত্রতা বলা যায় না। সুতরাং তিনি শুদ্ধা নহেন 
এবং কোন সতকার্ষ্ে লিপ্ত হইতে তাহার যোগ্যতা নাই। এক্প স্ত্রী ভদ্র সমাজে 
অবশ্তই পরিত্যজ্য। এই জন্যই সকল শাস্কারেরা একত্বরে বলিয়াছেন যে পর- 
পূর্বা স্ত্রী অশুদ্ধ; জঘন্য, পতিতা ও তাহার অন্ন অভোক্তব্য, সুতরাং বর্জনীয় | 
ধর্মে সহায়ত! করে বলিয়া! শ্রীকে ধর্ম্পত্বী বলা যার়। অতএব যে স্ত্রী ধর্কার্ধে 
অযোগ্যা তাহার পুনঃ সংস্কার দ্বার! ধর্্পতীত্ব যে সিদ্ধ হয় না, ইহা! এই বেদবাক্যে 
স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে । * সুতরাং তদ্গর্ভে ওরসজাত সন্তানও যে শুদ্ধ নহে এবং 
শাস্ত্রীয় ওরসপুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহা এই বেদ বাঁক্যেই সিদ্ধ হই- 
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তেছে। তথাপি বিদ্য'সাগর মহাশয় বলিবেন্‌ যে, সন্ত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে বিধবার 
বিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং পুনঃ সংস্কৃত বিধব। প্রথম বিবাহিত] অর্থাৎ ধর্শপত্ীর 
তুল্য। তাহার মীমাংসা যে, বেদ, স্বতি ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, ইহা স্পষ্টাক্ষরে দেখি- 
রাও তিনি কেবল গায়ের জোরে বলিবেন তে,বিধবাবিবাহ শান্ত্রসম্মত ও সকল কালে. 
প্রচলিত ছিল। একথা যে তিনি কোথা হইতে. পাঁইলেন, তাহাত আমরা 
খুজির! পাইতেছিন এবং তিনিও ইহার একটাও প্রমাণ দিতে পারেন নাই । অঞ্জুনের 
রসে পরক্ষেত্রে ইরাঁবানের জন্মকথা লইয়াই বোধহয় তিনি বারহ্বার বলিয়াছেন 
যে পুরাকালে ইহ প্রচলিত ছিল | পাঠকবর্গকে তাহার প্রমাণের অবস্থা! বিশদব্ূপে 
বুঝাইয়। দিয়াছি। তিনি শান্সগোপন করির। যে চাতুরীজাল বিস্তার করিক্সাছেন, 
তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছি যে তাহাতে বিধবার বিবাহ হয় নাই। 
ইহা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলন! প্রহ্ত চিত্র মাত্র । যাহা! ভক্র সমাজে গৃহীত 
হয় নাই, তাহা প্রচলিত বলা যায় না । কত স্ত্রী কুলত্যাগ রিক্সা! ব্যভিচারিনী 
হইতেছে, অনেক হিন্দু খুষ্টধর্মাবলম্বী ও আজকালকার ব্রাহ্ম হইতেছে । কিন্ত 
তা বলিয়। স্্রীদিগের কুলত্যাগ, খৃষ্ট ও ব্রা্গধর্দীবলম্বন কর! হিন্দু সমাজে প্রচলিত 
হইয়ীছে বলা যাইতে পারে না কারণ হিন্দু সমাজে কুলত্যাগিন্ী ও ভিন্ন ধর্ম্দাবলম্ব্ী 
দিগকে কখন গ্রহণ করেন নাই । ভীলঃ কোল, হাদি বাগদী ইত্যাদি অসভ্য ও 
' অন্পৃশ্ত জাতিদিগের মধ্যে যেমন এখনও নিকা' প্রচলিত আছে, সেইব্প পুর্ব্বকালেও 
জঘন্ত জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত থাকিবাঁর বিলক্ষণ সম্ভাবনা, কিন্ত ভদ্রসমাজের 
মধ্যে. বিধবার অন্তপতি গ্রহণ কখনই প্রচলিত ছিলনা । 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


পাঠকবর্গ এখন দেখিলেন যে, বেদ, স্বতি, পুরাণ সকলেই বিধব! বিবাহেক্র 
বিরোধী তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন্‌ কথার বলে হিন্দুর যাবতীয় ধর্মশান্্র এবং 
সর্বশাস্ত্রের মূল বেদ পর্য্যস্তও অবহেল1 করিতে প্রস্তত হইয়াছেন ? তাহার একমাত্র 


'অবলম্বন এই-__ 
ন্মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পো । 


পঞ্চম্বাপত্স্থ নারীণাঁং পতিরন্যো। বিবীয়তে ॥ 
পরাশরমংহিতা ধর্থ অধ্যায় ২৭ শ্লোক । 


পতি নিরুদ্দেশ, মৃত, গৃহাশ্রমত্যাগী, ক্লীব ও পন্তিত হইলে, স্ত্রীদিগের এই 
পাঁচ আপাতৎকালে অন্যপতি বিধান করে) 
বিদ্যাসাগর মহাশয় লদ্ুপরাশরে এই বচন দেখিয়া ইহাই অবলম্বন করিয়া 
সমস্ত ধর্মশান্তর উল্জ্বন করিয়াছেন ।. লঘুপরাশরের এই বন বিবাহ বিধায়ক. 
কি না? ইচ্ছার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে পাঠকবর্গ লঘুপরাশরোক্ত আর একটা 
বিষয়ের মীম!ংসা করিয়া পরে ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। কারণ বক্ষ্যমাঁন 
বিবয়ের মীমাংসা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, লঘুপরাশরে প্রসঙ্গক্র:ম যে কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে কেবল তাহাইমাত্র অবলম্বন করিলে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়ান্থ- 
শ্লায়ী মীমাংসায় কোনমতেই উপস্থিত হইতে পারা যায় না। 
লঘু পরাশরে লিখিত আছে যে,__ 
ওঘ বাতাহুতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি | 
ক্ষেত্রী তল্লভতে .বীজং নবীজী ভাগমহ্তি | ১৮1৪ 
তদ্ব পরক্্িয়াই পুজৌ দো স্থুতৌ কুশ্ডগোলকৌ | 
পত্যো জীবতি কুণডঃ স্তাম্মতে ভর্তরি গোলক | ১৯। ৪ 
উরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিঘকঃ হৃতঃ | 
দদ্যাম্মীত1 গ্রিতাবাপি স পুজ্রো দত্তকোভবেহ || ২০1 ৪ 
জল ও বায়ু প্রবাহে তাড়িত হইয়া? অন্যের বীজ অন্তের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলে 
ক্ষেত্রস্বামী যেমন সেইবীজের ফলভাগী হয়, বীজস্বামী তাহার অংশ পাবার যোগ্য 


( ২১২ ) 


হন না। সেইরূপ পরস্ত্রীতে কুণ্ড ও গোলক ছৃইপুক্র জন্মে । পতি জীবিত থাকিতে 
জন্তিলে কুণ্ড আর পতি মরিলে পর জন্মিলে গোলক বলে। ১৮1 ১৯ 
ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত ও কৃত্রিম ইহারা পুত্র । যাহাকে মাতা অথব। পিত] দান 
করে, তাহাকে দর্তভক কহে । ২০। 
এক্ষণে দেখুন, পরাশর বলিতেছেন যে, জল ও বায়ুপ্রবাহে যদি অন্তটের বীজ 
আর একজনের ক্ষেত্রে জসিয়া পড়ে. তাহাহইলে ক্ষেত্রত্বামী যেমন সেই বীজজান্র 
ফলপ্রাপ্ত হয়, এবং বীজস্বামী যেমন সেইফলের কোন অংশভাগী হয় না, সেইরূপ 
পরক্ষেত্রে অর্থাৎ অন্যের স্ত্রীতে পুরুযানস্তর জাত কুণ্ড ১৪ গোলক নামক যে ছুইপ্রকার 
পুক্র জন্মিতে পারে ( উপরোক্ত বচনান্থুসারে পরাশরের মতে স্বামীবর্মানে পরক্ষেত্রে 
পুরুষাস্তরজাত যে সন্তান, তাহার নাম কুও, ও ম্বামী অবর্তমানে পরক্ষেত্রে পুরুষা- 
স্তরজাত যে সন্তান তাহার নাম গোলক ) তাহারা ক্ষেত্রত্বামীরই পুত্র হইবে 
বীজন্বাীর পুত্র হইবে ন1! | জুত্তরাং বপিতে হইবে যে, পরক্ষেত্রে পুরুষাস্তর ছার! 
উৎপাদিত কুণ্ড ও গোলক যাহার স্ত্রীর গর্তে জন্মিয়াছে, তাস্ছারই ক্ষেত্রজ সম্তাঁন 
হইবে । এবং তৎপর বচনে পরাশর, ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত ও কৃত্রিম সন্তানের বিধি 
দিয়াছেন । , এস্ঠলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে মন্দ পণ্ডিতের ব্যাখ্যান্থসারে 
' ক্ষেত্রজপুক্র গরসপুভ্রের উপৃলক্ষণমাত্র অর্থা২ পরাশর বচনে ক্ষেত্রজ বলিতে অন্তের 
ক্ষেত্রে স্বীয়উরসজাতপুজ্র বুঝিতে হইবে না । ক্ষেত্রজশব্দ ওঁরসের বিশেষণ কল্পন! 
করি! স্বীয়ক্ষেত্রে স্বীয় গুরসজা তপুক্র বলিয়! বুঝিতে হইবে । কিন্ঃস্থতিশান্ত্রের সর্ধব- 
ত্রই ওরস পুক্র বলিতে স্বক্ষেত্রে স্বীয় ওরসজাতপুক্র বলিয়! বুঝার । স্তরাঁং ওরসপুক্র 
বলিয়া! আবার তাহার ক্ষেত্রজ বিশেষণ দিবার আবশ্তকতণ দেখা যার না। এরূপ 
বিশেষণ প্রয়োগ করিলে এইরূপ বুঝায় যে, ওরসপুত্র ছুইপ্রকার ন্বক্ষেত্রজ গুরসপুক্র 
ও পরক্ষেত্রজ গুরসপুঞ্র । কিন্তু কোন শাস্ত্রে এরূপ ছুইপ্রকার ওরসপুজের বিধান 
নাই। পরক্ষেত্রে নিযোগানুসারে যে পুত্র হয় সে বীজীরপুজ্জ হয়'ন1, সুতরাং সে 
* ৫ফত্রীর ক্ষেত্রজপুক্র বলিক্সা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । সির কাহার ক্ষেত্রজ সন্তানকে 
বীজস্বামীর ওয়সপুত্র বলির আশঙ্কা হইতে পারে না। 'এবং পরক্ষেত্রে (পুন: সংস্কৃতা 
হইয়া) অন্যোৎপাদ্দিত সম্তানকে শাস্ত্রে বীজন্বামীর পৌনর্ভবপুক্র বলিয়া! অভিহিত 
হইছে, সুতরাং পৌনর্ভব পুত্রকেও বীজস্বামীর পরক্ষেত্রজ ওঁরসপুত্র বলিয়াও আশঙ্কা 
হইতে পারে ন1। অতশ্রব বখন পরক্ষেত্রজ ওরসপুত্র বলিয়া! কোন শাস্ত্রে এমন পুত্রের 
উল্লেখ নাই, তখন ওরসপুত্রের ক্ষেত্রঙ্ক বিশেষণ দিবার কোন প্রয়োজন সৃষ্ট হইতেছে 
ন:। বান্তবিক পরাশর উক্ত বচনে শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রজ পুভ্রেরই কথা বলিয়াছেন । রন্থ 
দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে যে ছয় জনকে পুশ্রদায়াদ বান্ধব ও ছয় জনকে অদায়াল বাঞ্ধব 


( ২১৩ ) 


বলিয়া বিভাগ করিয়াছেন, এ ছয়জন দায়াদ বান্ধবের মধ্যে উতরঞ্গীপকষ্ঈতা নির্বাচন 
করিয়া! পরাশর চারিপ্রক1র পুত্রের বিধান দিয়াছেন এবং অপর গুলিকে বর্জন করিয়া 
ছেন। 

মন্থ বচন নিম্নে উদ্ধত কর! হইল, পাঠকবর্গ পরাশরের বচনের সত উচ্থা 
মিলাইয়া দেখুন যে, মন্থুব'চনের কতক অংশ লঘুপরাশরে অবিকল উদ্ধ, তত হইয়াছে 
কিনা ? 


ওউরমঃ ক্ষেত্রজশ্চৈৰ দত্তঃ কৃত্রিম এবচ। 
গ.ঢাৎ্পনোইপবিদ্ধশ্চ দায়াঁদ! বান্ধবাশ্চ ষট | ১৫৯ ৯| 
কানীনশ্চ সহোড়শ্চ ক্রীতঃ পৌনভরবেস্তথা | 

স্বন্দত্ুশ্চ শৌদ্রশ্চ বড়দায়াদ বান্ধবাঃ || ১৬০ । 


এক্ষণে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে সংহিতাকর্ভী মনু বচনের “ওরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব 
দত্তঃ কুত্রিম এবচ"” এই অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া গুটোৎপন্ন, অপবিদ্ধ কানীন, সহোড, 
ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দন্ত ও শোদ্র ইহাদিগকে বর্জন করিয়াছেন | যদি মগ বচনে 
“ক্ষেত্রজশ্চৰ” শব্দে জেত্রজ'পুত পৃথক, রূপে বুঝায় তাহাহইলে লঘু পরাশরেও 
ইরূপ বুঝাইবে । কিন্ত মন্তম্থস্তিতে “ক্ষেত্রজ শ্চৈব” শবে ক্ষেত্রজ সন্তানকে পৃথক পে 
বুঝাইতেছে, আর পরাশরস্ত্রতিতে -পাঠ একই, অথচ ক্ষেত্র শব্দ ওরসের বিশ্ষেণ 
হইবে; একথার তত কে!ন অর্পহ নাউ, বরং “ওঘ বাঁতাহভং” ইত্যাদি বচনে ক্ষেত্রজ 
সম্তানের যে প্রস্তীব অবতরণ করাহইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্রজ সম্ভানের বিধি স্পষ্টতঃ 
উপলব্ধি হইতেছে । অতএব পরাশর ঘে ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি দিয়াছেন তাহার 
কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন শাস্ত্রান্তরের সহিত পরাশর 
বচনের একবাঁক্যতা না৷ করিয়া বদি কেবল এ তিনটা বচন মাও অবলম্বন করিয়] 
পৃত্র বিষয়ে ব্যবস্থা'দেওয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কুণ্ডও গোলক 
ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে গৃহী হওয়া শাস্ত্র সম্মত এবং পরাশরের মতে বিচার সিদ্ধ । কিন্ত, 
মনত বলিয়াছেন যে, কুণ্ড ও গোলক পর ক্ষেত্রে অন্য পুরুষদ্বারা কামতঃ উৎপন্ন হুর, 
সুতরাং তাহারা জারজ সম্ভতীন। অতএব কাহারও পুত্র নহে । অর্থাৎ ন! ক্ষেত্রস্বামী 
না বীজ শ্বামী কেস্ছুই তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। জারজ পুত্র 
বলিয়! তাহার! উভয়েরই পরিত্যজ্য। মথা1, মনু,+_ ৃ 


পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ স্থতৌ কুগুগোলকৌ । 
পত্যে৷ জীবতি কুগুঃস্তাম্ম তেভর্তরি গোলকঃ ॥ ১৭৪৩ 


( ২১৪ ) 


তৌ তুজাতো পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ্চ। 
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাস্‌ )1 ১২৫ ।ও 


পরদারে কুণ্ড ও গোলক নামে ছুই পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে পতি জীবিত থাকিতে 
4য পুত্র হয়, তাহাকে কুণ্ড এবং পতির মৃত্যু হইলে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে গোলক, 
কছে। ১৭5। 

পরক্ষেত্রে জাত এই ছই প্রকার প্রাণী ইহলোকে এবং পরলোকে প্রদাতার 
দণ্ত হব্য কব্য নাশ করে! ১৭৫ । 


বদ্ধ গৌতৃমে ভগবদ্ধাক্য,__ 

কাঁনীনশ্চ সহোঢ়শ্চ তাবুভৌ কুশডগোলকোী | 
আরূঢ়বনিতো জ্ঞাতঃ পতিতস্ত[পি ঘঃ সুতঃ ॥1 
ষড়েতে বিপ্রচশ্ডালা নিবিদ্ধাঃ শ্বপচ।দপি ॥ ৪ অ। 


কানীন, সহোচ, কুণ্ড, গোলক, যে স্ত্রী চিতারোহণ্ করিয়া প্রত্যাগত হইয়ৰ 
, পুনরায় পতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার পুত্র ও পতিতের পুজ্ এই ছয় জন ব্রাহ্মণ 
হইলেও চগ্ডাল এবং চগ্ডালপেক্ষাও অধম। 
এক্ষণে দেখুন লঘুপরাশরের বচনানুসারে বলিতে হইতেছে যে, পরাশর কুণড 
৪ গোলক পুত্রদ্বর*ক্ষেত্রজ সন্তানের “শ্রেণীভুক্ত করিয়! লোক সমাজে শাস্ত্রীয় পুত্র 
প্রতিনিধির হ্যায় প্রচলিত করিতে" বিধি দিয়াছেন । কিন্তু, মন্থ তাহাদিগকে 
র্যনিচার জাত জারজ সন্তান বলিয়া! অগ্রাহ্া করিয়াছেন ও তাহারা হব্য কবে 
বর্জনীর বলির! বিধি দিয়াছেন, এবং নারায়ণ কুণগুগোলক পুত্রদ্ধরকে বিপ্রচগ্ডাল 
ও চণ্ডালাপেক্ষা অধম বলিয়াছেন। অতএব লঘ্ুপরাশরে প্রসঙ্গক্রতম যে দুই একটা 
স্কুল স্থল বাক্য উক্ত হইরাছে, তাস্ছাই অবলম্বন করিরা যদি এইরূপ ব্যবস্থা স্থির 
করিতে হয়, তাহা! হইলে যে কি ভয়ানক, অশান্ত্রীয়, €লাক-বিরুদ্ধ এবং অপ্রচলিত 
ব্যবস্থার উপনীত হইতে হয়, তাহা শাস্তভ্ঞ বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই বুঝিতে পাঁরিৰেন ॥ 
লঘু পরাশরে প্রসঙ্গক্রমে যে এক একটা কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার পূর্বাপর কোন 
কথাই বল! হয় ন্পই, স্থতরাং অস্পষ্ট “ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইতে পারে লব 
কাজেই তাহার উদ্দেষ্ট ও প্রয়োগস্থল স্থির করিবার জন্য শ্বীস্তাত্তরের সহিত যোগ 
করিতেই হইবে, নতুবা কোন ক্রমেই প্ররুত শান্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থায় উপনীত হইতে 
পারা যাইৰে না। ্‌ 


( ২১৫ ) 


মনু ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি দিবার কালে বলিয়াছেন.__ 
ওঘবাতাহতং বীজং যস্তা ক্ষেত্রে প্ররোহতি । 
ক্ষেত্রিকট্যৈব তথ্বীজং ন বপ্তা লভতে ফলম্‌ || ৫৪1 ৯ 


জলআোত ও বাঁরু কর্তৃক আহত বীজ যাহার ক্ষেত্রে অন্করিত ছয়, সেই ক্ষেত্র 
শ্বামীরই সেই বীজ জানিবে। বীজশ্বামী ফললাভ করিতে পাঁরেন না । 

এখন দেখা যাইতেছে যে, লঘুপরাশরে এই মন্থু বচনটাই ছুই চারিটা স্থলে 
পরিবপ্তিত হইয়া উদ্ধত হইয়াছে ; এবং প্ররূপ শান্ত্রোয্ত তৃতীর অধ্যারের কুণড 
গোঁলকের পারিভাষিক বচন একটী শবে মাত্র পরিবন্তিত হইয়া উদ্ধত হইয়াছে। 
বিত্ত, কুণ্ড গোলক সম্বন্ধে পর পর বচনে মনু যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা উদ্ধত না করাঁতে এবং এক প্রকরণের কথা অন্ত প্রকরণের সঙ্গে সংবুক্ত 
করাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রার় এককালে বিনষ্ট হইয়াছে । স্ৃত্ররাং ঘোরতর 
অশীন্ত্রীয় বিধি হইয়। দীড়াইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, সংহ্ছিতা 
প্রণয়ণকর্তী অনবধানত বশতঃ এক স্থানের কথা অন্ত স্থানে আনিয়া এপ বিষময় 
ফলোৎপাদন করিয়াছেন । নতুবা! পরাশর এরূপ অনৈধ ব্যবস্থা কখনও বলেন: 
নাই। কারণ, তিনিও কুণ্ড গোলককে অপাংক্কের এবং হব্য কব্যে বর্জনীয় 


বলিয়াছেন । 
বৃহ পরাঁশরে যথা,_-* 
ভার্য্যাজিতোহনপত্যশ্চ কুণ্ডাশী কুগ্ডগোৌলকঃ । 
পিত্রোদিত্যাগকৃৎতেন বৃষলী পতিত স্তভু 
৫ এ সু 
গ্রহ নুচক ছুতৌচ পিত্‌ শ্রাদ্ধেষু বর্জিতাঃ || ৫ অঃ 
স্রীজিত, অনপত্য, কুণ্ডের অন্নভোজী, কুণ্ড গোলক, ষে পিতাকে পরিত্যাগ 
করিক্বাছে, বৃধলী, পতিত, গ্রচ্ক্ষত্র গনগাথ্বারা যে জীবিক! নির্বাহ করে, ও ব্যভি- 


টার সংঘর্টন কারী ইহারা পিতৃশ্রান্ছে বর্জনীয় । 

পরাশর কুণ্ড গোলককে একবার বর্জনীয় বলিক্বা আবার যে ক্ষেত্রজ সন্তান 
বলিয়া গ্রহণীয় বলিয়াছেন, ইহ! কখনই শ্বিশ্বাস করিতে পারা যায়না । বৃহৎ 
পরাশরোক্ত কুণ্ড গোলক সঙগন্ধীক, ব্যবস্থা! সর্বশান্ত্র সম্মত সুতরাং লোকাচারান্থমত, 
এবং লঘৃপরাশরোক্ত বিধি যাবর্তীয় শান্ত ও লোকাঁচার বিরোধী। এমত স্থলে ইহা 


ৃ্ 
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'অবস্তই বলিতে হইবে যে; বৃহৎপরাশরোক্ত ব্যবস্থাই পরাঁশরের গ্রক্কাত অভি প্রায়ানী- 
যায়ী এবং লু পরাশর প্রণেত। পরাশরের ধন ব্যবস্থা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
না পারিয়া একরূপ অবৈধ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


রূপ পরাশর স্ত্রীদিগের পতি নিরুদ্দেশ, মৃত, গৃহাএ্রমত্যাগী, ক্লীব অথবা 
পতিত হইলে, এই পাঁচ আপত্কালে তাহাদিগকে অন্ত পতি গ্রহণ করিবার বিধি 
দিবার জন্য “নষ্টে মৃতে”” ইত্যার্দি বচন বলেন নাই। কারণ, সুব্রত পরাশরের 
ধর্শবব্যাখ্যা যাহ। প্রচার করিয়াছেন, (অর্থাৎ বৃহৎ পরাশরে ) তাহাতে এরূপ কোন 
বিধি বাক্যের কথাই নাই এবং কোন স্থলে এরূপ অভিপ্রায়ের আত্বাসও নাই । 
প্রত্যুতঃ ইহার বিপরীত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় । বৃহ্থ পরাশরে যথা, 


্ত্রীণামুদ্বাহ একোবৈ বেদোক্তঃ পাবনে! বিধিঃ | 
স্ত্রী পুংসোরত্র বিন্যাসঃ সুন্বোরন্যোন্য মুচ্যতে ॥ ৪র্থ অঃ 


যে স্থংল যজ্ঞাদিদ্বার! স্ত্রী পুরুষে বিস্ান্ত হয়, তাহাকে শ্রী দিগের উদ্ধাহ বলে, 
এবং এই উদ্ধাহ একবারই হইয়া! থাকে । এইরূপ পবিভ্র বিধি বেদে উক্ত হইয়াছে । 


ইহাতে পরাশর স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞান্দিদ্বার৷ _ যে স্থলে স্ত্রী পুরুষে 
ংযোগ নিম্পাদিত হয়ঃ তাহাকে স্ত্রীদিগের বিবাহ বলে। এবং বেদে এরূপ 
বিধি নির্দিষ্ট আছে যে স্ত্রীদিগের বিবাহ একবারই হইবে । অতএব পরাশরের 
এরূপ ব্যবস্থা সব্বে স্্রীদিগের পুনঃ বিবাহ বিধান করা পরাশরের অভিপ্রেত 
বলা যাইতে পারে না । যিনি স্ত্রীদিগের বিবাহ একবার মাত্র হইতে পারে বলিয়! 
বিধি দিয়াছেন, এবং ইহা বেদোক্তা বধি বলাতে ইহার অন্তথাচরণে যে বেদ বিরুদ্ধ 
কার্ধ্য কর! হইবে, পরাশরের এরূপ অভিপ্রায় এই বাক্যেই সিদ্ধ হইতেছে; এরূপ 
স্থলে তিনি ষে নিজেই আবার স্ত্রীদিগকে বেদবিরুদ্ধ পুনঃ পতিগ্রহণ করিতে বিধি 
দিবেন ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আরও দেখুন যে সকল স্ত্রী এই শাস্ত্রীয় 
বিধি না মানিয়া পূর্বপতি পরিত্যাগ পূর্বক অন্তপতি আশ্রয় করে, পরাশর তাহা- 
দিগকে পুনর্ভ বলিয়াছেন, এবং তাহাদের অন্ন অভোক্তব্য, তাহাদিগের পরপন্তি 
ও তজ্জাত পুত্র সাঁধুসমাজবর্জিত, তাহাদিগের অন্ন অগ্রাহা 'এবং যদি কেনি ব্রাহ্মণ 
ত্যহাদের অন্ন গ্রহণ করে, তবে তাহার শুদ্ধির জন্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন । 
বৃহৎ পরাশরে যথা,__ % 


যাতার্দিগকে পিতৃশ্রান্ধে বর্জন করিতে হইবে, গ্তাহাদিগের মধ্যে পরাশর 
বলিক়াছেন,-- 
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কাণঃ পৌনর্ভবো রোগী পিশুনো রদ্ধিজীবকঃ | 
কতন্ো মৎসরী ক্র,রো রঃ ঃ 4 
নর ম নু ৭ 
গ্রহ-সুচক ছুতৌ চ পিতৃশ্রাদ্ধেযু বজ্জিত।8 || ৫ম | অ, 
কাঁণ, পীনর্ভব, মহাপাতকজনিন্তরোগ গ্রস্ত, সুদজীনী, কৃতন্র, পরশ্রীকাতর, 
ক্রু র ইত্যাদি ও গ্রহাচার্ধা, ভ্্রীলোকের উপপতি নে1জনকারী ইহাদিগাকে পিতৃশ্রাদ্ছে 
বঙ্জন করিবে । 
পরাঁশর পুনশ্চ বলিয়াছেন,__ 
তান্যদন্তা তু যা কন্য। পুনরন্যায় দীয়তে । 
অস্তা অপি ন ভোক্তব্যং পুনভূহি কীর্ভিতা হি সা।। 
কৌমারং পতিমুৎস্জ্য যাত্বন্যং পুরুষং শ্রিত1 1 
পুনঃ পত্যুগৃহং গচ্ছে পুনর্ভ £ স1 দ্বিতীয় কা || 
আসহস্থ দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্ধা প্রদীয়তে | 
সবর্ণায় সপপিগাঁয় পুনভ,ঃ সা তৃতীয়কা || 
পু 4 ্ ২ সু 
পতিংহিত্বা তু যু! নারী সবর্ণমন্যমাশ্রয়েত | 
বর্ততে ব্রাঙ্গণত্বেন দ্বিতীয়া স্বৈরিণী তু সা]। 
- সবৃতেভর্তরি যা বাঁহ। ক্ষুৎপ্রিপাসাতৃরা তু সা। 
তবহ মিত্যুপগতা তৃতীয় সৈরিণী তু সা।| 
দেশকাঁল সুপেক্ষের গুরুভিষা প্রদীয়তে | 
উৎ্পপন্নসাহসান্যশ্মৈ চতুর্থা স্বৈরিণী ভু সা।। 
অন্থপুত্রাস্ত যে জাঁতা স্তে বর্জ্যা হব্যকবায়ে!ঃ | 
তখেব্‌ যতয়স্তাসাঁং বর্নীয়াঃ প্রবস্ততঃ || 
৫ম অধ্যায় । 
কন্তা একবার একপাত্রে দান করিয় ,পুজরায় অন্ঠপাত্রে দান করিলে সে কন্ত। 
পুন্ভ্ভ হয়, তাহার অন্ন ভোক্তব্য নহে। (ইহা! বাগ্দতা বিষক্নক) 


অল্প বয়স্ক পতি ত্যাগী পূর্বক অন্-পুরু ষ.কিছুকাল আশ্য় করিম পরে পূর্বপতির 
 বনিকউ আপিলে নে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনর্ভু হয়। 


২৮ 


(২১৮ 0) 


যে স্ত্রী বান্ধবন্ধারা দেবর অথব। পত্তির সবর্ণ সপিগু পুরুষে পুনরায় অর্পিত হয়, 
সে তৃতীয় শ্রেনীর পুনর্ভু । 

এইত গেল স্ত্রী বান্ধবদ্ধারা অন্য পুরুষে দান করিবার কথা । পরে যেস্ত্রী শ্বই- 
চ্ছান্স অন্যপতি গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে পরাশরের মত কি, তাহ! পাঠকবর্গ দেখুন। 

পতিত্যাগ করিয়1 যেস্ত্রী অন্ত সবর্ণ পত্তি আশ্রয় করে, সে ব্রাঙ্গণ হইলেও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী ৷ 

স্বামী মরিলে স্ত্রী অল্নাচ্ছাদনাভাবে ক্ষুৎপিপাশায় কাতর হইয়। বদি পুরুষাস্তরে 
উপগত হয়, তবে সে তৃতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী । 

মৃত পতিক! স্ত্রীর অন্ত পুরুষের সহিত ব্যভিচার সংঘটিত হইলে যদি সেই স্ত্রী 
গুরুজন কর্তৃক সেই পুক্লুষে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সে চতুর্থ শ্রেণীর স্বৈরিণী হয়। 

যেস্ত্রী যঘৃচ্ছা সকল পুরুষে অভিগমন করে পরাশর তাহাকে নি নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । 

ইহাদের গর্ভজাত পুত্র সকল কুপুত্র এবং তাহার হব্যকব্যে বর্জনীয় । এ সকল 
সম্ভতান যদি ত্রঙ্গচারীর ভ্তায়ও হয়, তথাপি তাছাদিগকে যত্ব সহকারে বর্জন করিবে। 

পাঠকবর্গ এখন বিচার করিয়া! দেখুন যে পরাশর বাত্তা কন্যার পতি লোকা- 
স্তর হইলে যদি তাহাকে পত্যস্তরে অর্পণ করে, তাহ! হইলেও তাহাকে পুনভূণ বলিয়া 
তাহার অন্ন বর্জন করিতে বিধি দিয়াছেন। পরে বিবাহ সংস্কৃত স্ত্রীর পতি বিক্বোগ 
হইলে তাহার দেবরে অথব! পতির সবর্ণ সপিগ্ডেত্ষদি তাহাকে পুনরাক্র প্রদান করা হয় 
তাহা! হইলে সেই স্ত্রীকে পরাশর পুন্ভর মধ্যে নিকষ শ্রেণী ভূক্ত করিয়াছেন এবং 
যেস্ত্রী স্বইচ্ছায্স় পতিত্যাগ করিয়া পুনঃ সবর্ণপতি গ্রহণ করে পরাশর তাহাকে 
শ্যৈরিণী বলিয়াছেন এবং পরিশেষে ইহাদিগের গর্ভজাত পুত্র ব্রন্ষচারীর নায় হইলেও 
তাহাকে যত্বের সহিত বর্জন করিতে বিধি দিয়াছেন, এথং ইহাদের অল্প গ্রহণ 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন । যদ্দি কেহ মোহবশঘঃ তাহাদের অন্নগ্রহণ করে, তবে 
তাহাকে চাঙ্ছায়ণ করিয়া! শুদ্ধ হইতে পরাশর বিধি দিয়াছেন, যথা,-_ 


যঃ স্বৈরিণীনাঞ্চ পুনভূ বাঞ্চ যঃ কামচারী দ্বিজযোধিতাঞ্চ 
রেতোধা পাকমনা যদদ্যাদ্িপ্রঃ স চন্দ্রব্রতকৃচ্ছুচিঃ স্যাহ || 
বৃহত্পর।শর ষ্ঠ অধ্যায় । 


যে ক্রাঙ্ষণ শ্ৈরিণী পুনর্ভু, রেতোঁধা, ও কামচারী স্বিজাতি শ্রীর পক্কা্ন গ্রহণ 
করিয়াছেন, তিনি চাজ্জায়ণ দ্বার! শুদ্ধ হইবেন। র্‌ 
এক্ষণে দেখুন, পুরর্বিবাহিতা স্ত্রীর অরগ্রহণ করিলে পরাশর যখন চাজ্জায়ণ 


(8 ২১৯ ) 


হারা শুদ্ধ হইতে বিধি দিতেছেন, তখন যে তিনি স্ত্রীদিগের পুনরাক্প বিবাহের 
বিধি দিয়াছেন একথ! যে নিতাস্তই অসম্ভব তাহার আর কোন সংশয় থাকিতে 
পায়ে না। 

আরও বিবেচনা! করা আবশ্থীক যে বেদব্যাস স্বয়ং পিতার নিকট ধর্দ্দোপদেশ 
শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার কোনগ্রঙ্থে একপ বিধির কোন কথাই 
উল্লেখ করেন নাই। বরং স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিধি 
দিয়াছেন। ইহার সুস্পষ্ট প্রাণ ব্যাসকত সংহিতা ও মহাভারত হইতে পুর্বে 
উদ্ধৃত কারয়! পাঠকবর্গকে জ্ৃত করিয়াছি । যদিও উদ্ধৃত ব্যাসবচনে পতি 
গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে ব্লীব অথব1 পতিত হইলে এই তিন স্থলে স্ত্রীদিগের অন্যপতি 
গ্রহণ করিবার কোন নিষেধ অথবা বিধি স্পষ্ট উক্ত হয় নাই তথাপি মুত পতিকা ও 
প্রোধিত ভর্তৃক! স্ত্রী যে দ্বিতীয্ব পতিগ্রহণ করিতে পারে না, তাহা স্পষ্টাক্ষরে 
বিধিবদ্ধ হইক্সাছে। কারণ ব্যাস ম্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, বিধব1 শ্ত্রীদিগের মৃত 
পতিভিল্ন অন্ত পুরুষ গ্রহণ করা অপেক্ষ। স্থমহান পাতক আর নাই। এবং বিধ- 
বাকে হরিপুজা, শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন ইত্যাদি তপস্তা দ্বারা জীবন অতিবাহিত 
করিতে বিধি দিয়াছেন, ওপ্প্রোধষিতপতিকা' স্ত্রী শীর্দেহে ও মলিন বন্ধনে, দেহের 
সংস্কার বর্জন করিয়া, পতিরতা হুইয়া কালাতিপাত করিতে আদেশ করিয়াছেন ।* 
& সকল ব্যাস বাক্য পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য পুনরায় অএস্থলে উদ্ধ ত করিলাম । 


ন চাপ্যধর্মঃ কল্যাণ ! বহুপত্তীকতা নৃণ]ম্‌ | 
সত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান ভর্ত,২ পুর্বস্ত লঙ্ঘনে || 
আদিপর্কব, বৰ বধ পর্বণি ১৫৮ অধ্যায় । 
হে কল্যাণ ! পুরুষের বহুপত্ধীকতায় অধর্ণ্ম হয় না বিত্ত স্ত্রীর্দিগের পুর্বাপতি 
ভিন্ন অন্তপতি গ্রহণ কর! যারপর নাই পাতক জনক । | 
এই ব্যাসবাক্যে বিধবার অগ্যপতি গ্রহণ এককলে নিষিদ্ধ হইতেছে। 
জিম্ৃতবাহুনধুত ব্যশস বচনং ।-__ * 
* হ্বৃতে ভর্তরি সাধবীক্ত্রী ব্রক্গচর্য্যব্রতে স্থিতা । 
স্নাত্বা প্রতিদিনং দদ্যা স্বভর্ঞজে সতিলাঞ্জলীন্।। 
কুষ্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতনাঞ্চ পুজনং । 
বিষ্োররাধনঞ্ষৈব কুত্যান্লিত্য সুপোধিত ॥। 
দানানি বিপ্রসুখ্যেক্ত্ে। দদ্যাতপুম্যবিরদ্ধয়ে । 


( ২২০) 


উপবাঁনাংস্চ বিবিধান কৃর্ঘ্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্‌ শুভে । 
লোঁকান্তরস্থংভর্ভতীর মাত্ব।নঞ্চ বরাননে । 


তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যং ধর্মপরায়ণ! | 
দায়ভাগ ১২৬ শ্লোক । 
ভর্ভার মৃত্যু হইলে সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্ধাব্রতে থাকিয়া! প্রতিদিন ন্নানানস্তর আপন- 
ভর্তা, শ্বশুর ও আধ্যশ্বশুরের তিলতর্পণ করিবে, এবং প্রতিদিন ভক্তি পুর্বক দেবতাঁ- 
পুজন্‌ ও পতিবোধে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে । আর পুন্তবদ্ধির জন্য ত্রাক্গণোদেশ্ডে 
দান করিবে ও শাস্ত্রোক্ত, নানাবিধ উপবাস করিবে । হে শুভ্ে! হে বরাননে। 
পরলোকস্থিত ভর্তীকে এবং আপনাকে সতত ধন্মপরায়ণ! নারী উদ্ধার বরে । 
ব্যাস মংহিতাঁয় যথা,-- 
বিবর্ণা দীনবদন। দেহ সংস্কার বর্জিত | 
পতিব্রতা নিরাহারা শোব্যতে প্রোষিতে পতৌ || 
মৃতং ভর্তারমাদায় ব্রাঁক্ষণী বহিমাবিশেৎ | 
জীবস্তি চেভ্যক্ত-কেশা তপসা শোধয়েদ্বপু? | 
প্রোষিত ভর্তৃকা স্ত্রী দেহ সংস্কার বর্জন করিয়া মলিন দেহে অপ্রফুল বদনে পন্দি 
অস্থরাগিনী হইয়! থাকিবে এবং অল্পাহার দ্বার শরীর শোষণ করিবে । 
ইহা পরাশরের কল্পিত বিবাহ-বিধায়ক-বচনের জন্পুর্ণ বিপরীত বাবস্থা । 
"ন্ষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে' বচনে প্রোিত ভর্ভুকা স্ত্রীর ছ্িতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা 
কল্পনা করা হইয়াছে । কিন্তু ব্যান, পরাশরের নিকট ধর্্োপদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
প্রোধিতপতিক। স্ত্রীর পক্ষে যে ব্যবস্তা দিয়াছেন. তাছ। পত্যন্তর গ্রচ্ছণ করিবার সম্পুর্ণ 
বিপরীত ; বরং পন্তি বিরহ জন্ত স্ট্রীর যাহাতে চিত্বচাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা, সেই 
সকল কার্ধ্য হইতে প্রতিনিনুত্ত থাকিতে বিধি দিয়াছেন, এবং পর বচনে নৃতপন্তিক? 
শরীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন» 
স্বামীর মৃত্যু উপস্থিত হইলে ত্রাহ্মনী স্ত্রী পির সহগমন «করিবে | যদি জীবিত 
থাকেন তাছ। হইলে কেশ মুগ্ডন করিরা তপস্যা দ্বারা দেহ নিষ্পাপ রাখিবেন । 
এখানে দেখুন বেদব্যাপ বিধবার «পত্তি সহগমন অথবা ব্রহ্মচর্ধ)াবলম্বন ভিন্ন 
আর কোন ব্যবস্থা দেন নাই বরং মহাভারতে প্রসঙ্গ ক্রমে বিধবার অন্তপতি গ্রহণ 
কর! যে শুরুতর 'পাপজনক তাহা স্পষ্টাঙ্ষরে গ্রাকাঁশ করিয়াছেন।  ইহ্থাে 
নি:সংশায়িতরূপে যুঝা যাঁইন্তেছে যে, পরাশর কখনই বিধবার কি সপধবাঁর কোন 
অবস্থাতেই অন্ত পতি গ্রহণ করিতে বিধি দেন নাই । 


( ২৯১ ) 


'৯পক্রী সুরত খিনি পরাশরোক্ত ধন্ম প্রচার করিচ্ছে আদিঈ হইয়াছিচলন, ভিনিও 
এব্ধপ বিধির “কোন আভাস দেন নাই, বরং তাভার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কার 
ফাছেন। এবং বেদব্যাদ যিনি পরাশরের ধর্ম ব্যাখ্যার মূল শ্রোতা তিনিও 
ঘুণাক্ষরে এরপ ব্যাপ্যার নামণড করেন না । বরং সুরের সায় ভতঙবিরোনী 
ব্যবস্থাই বিধিবদ্ধ করিরাছেন । অভএব পরাশরের যে “নষ্টেমৃতে” ইত্যাদি বলে 
বিবাহের বিধি দওয়ার অভিপ্রায় ছিল না তাহার কোন সংশয় নাউ । 

প্রথমতঃ এ বন পরাশরের দুখ হতে নিম্যেত ভইয়াডিল কিনা উহাই 
সংপূর্ণ সংশর স্তল। দ্বিতীয়তঃ টি প্রসঙ্গ ক্রমে এ বন উক্ত হুইয়া থাকে, তাহা 
হইলে এ ব5ন বে বিবাহ বিবি দিবার জন্য উক্ত হর নই ইহ] অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । কারণ, সুব্রত ও ব্যান উভয়েই এ বচন এক কালে পরত্যাগ 
করিয়াছেন, বোৌপন্ হইলে ভাহা পরিত্যাগ করিরা তদ্বিরোধী ভুরি ভুরি খিধে 
সংগঠন উাহানদগের করিনা কান আবগ্তকতা ছিল লা এবং কোন খষিই এরূপ 
করেন নাই । ইছ। যণ্দ বিপ্প বণেয়। উক্ত হইয়! থাকিত তাহা ভইলে বলিতে হইবে 
/ন বেদ ব্যাসের পীনাহসায় নে সুনে প্রত্রজিন্তে” বচানে অশীস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্থির 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে ; সুতরাং ন্ডিনি ইহা অগ্রানথ করি ইহার বিরুদ্ধ মত দিয়াছেন । 
অন্তএব বলিতে হইবে যে বেদবাসের নতে “নষ্টে সুতে প্রতরজিতে” বচনে শী? 
দ্রিগের অন্যপন্তি গ্রহণ করবান্তু কথ! যাছ। উত্ত হইয়াছে তাহা অশীল্ত্রীয় এবং 
অগ্রাঙন; সুতরাং বিদ্যাপাগর মহাশয়ের মীমাংদ। থে শনিবার যোগ্য নহে, তাহা 
আর বলিতে হইবে নী। কারণ ব্যাসের মীমাংসার নিকট বিদ্যাপাগর মহাশয়ের 
্লীমাংসা! বে ভৃণব্ তুচ্ছ, হাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আর 
ন? হয় ইহা অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে যে যদি এরূপ বচন, পত্নাশর বলনা 
থাকেন, তাহা হইলেও তিনি এ কর স্কলো স্ত্রী দিগের বিবাহ বিধি দিবাঁর উদ্দেশ্যে 
বলেন নাই। ্রীগণ উক্তপাচ প্রকার আপতকালে অন্য পতি গ্রহণ করে, ইহা 
শান্তাস্তরে উ্ত হইয়াছে এবং পাচ্ছে কালক্রমে লোকে শাস্ত্রের স্ক্মাভিপ্রায় অবগত ন॥ 
হইয়া বচনকে শাক্্রীয় বিধি বলিয়। কল্পনা! করে সেই জহ্্ট পরাঁশর বলিয়াছেন “য় 


নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে ক্লাবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চস্বাপতস্ত নারীণাং 'পতিরন্যো বিধীয়তে |২৭অ 


চে 
পতি নিরুদ্দেশ ছইলে, মরিলে গুহা শ্রম গরিভ্যাগ করিলে পতিত হইলে স্্রী- 


গণ এই পাঁচ জাপহক্ালে আন্ত পভি বিধান কানে কিন্তু 


( ২২২ ) 


মুতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচ্ধ্যে ব্যবস্থিতা | 

সা মৃত লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রচ্মচারিনঃ 11২৮ 
তিস্র কোট্যর্ধ কোটী চ যানি রোমাণি মানবে | 
তাবু কালং বলেত স্বর্গং ভর্তারং যান্ুগচ্ছতি 11২৯ 


যেস্ত্রী পতি পরলোকাস্তে ব্রঙ্গচর্যযাবলঘ্ঘন করেন তিনি ব্রহ্মচারী দিগের ক্যা 
স্বর্গে গমন করেন এবং ধিনি মৃত শ্বামীর অন্গমন করেন তিনি মচ্গৃষ্য শরীরে 
যত লোম আছে তাহার সার্ধ তিন কোটী বৎসর স্বর্গে বীস করেন। * 

ইহাতে পরাশর যে বিধবার ধঙ্গাচর্ধয ও সহগমন ব্যবস্থারই আদর করিয়াছেন, 
তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে । এবং যখন স্থানাস্তরে পরপুর্বার দোষ কীর্তন 
করিয়া তাহাদিগকে সমাজ বর্জিত বলিয়াছেন, তখন বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ 
করিতে পরাশর যে এ স্থলে বিধি দিয়াছেন একথা কোন মতে বলা যাইতে পারে 
না। বাস্তবিক স্ত্রী দিগের উক্ত পাচ প্রকার আপতকালে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার 
অভিপ্রায়ে পরাশর এ বচনের উল্লেখ করেন নাই । সুতরাং সুব্রত পরাশরোক্ত 
ধর্ম প্রচার কালে এবং ব্যাস নিজ সংহিতায় নিরর্থক এ, বচনের উল্লেখ না করিয়া 
তাহার প্রকৃত ব্যবস্থাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

এক্ষণে ইহা নিঃসংশাক্সিতরূপে বুঝা যাইতেছে যে যখন সুব্রত ও বেদব্যাস 
দন্ষ্ট্রেমতে প্রব্রজিতে” এই বচনের উল্লেখ মাত্রও করেন নাই অথবা তদভিপ্রায় হুচক 
কোন্‌ বিধিও দেন নাই, তখন পরাশর হয় ধর্প্মোপদেশ দিবার সময় উক্ত বচন 
বলেন নাই, না হয়, যদি বলিয়া! থাকেন, তথাপি প্র কয় স্থলে বিবাহ দিবার উদ্দেশে 
বলেন নাই, সুতরাং সুব্রত ও বেদব্যাস ইছার উল্লেখই করেন নাই। যদি পরাশর 
বিধি দিবার উদ্দেশে উহ! বলিয়া থাকেন, ভাহা হইলে বেদব্যাস যখন এরূপ উপদিষ্ট 
হইয়াও তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিধি দ্িরাছেন, তথন ইহা! স্বতঃই (প্রতিপন্ন হইতেছে 
. বে বেদব্যাপের ীমাংসায় পরাশরের বচন শান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ হইয়াছে। 
অতএব যে কোন পথষ্টু অবলম্বন করুন না কেন বিধনার বিবাহ কোন মতেই শাস্ত্র 


সিদ্ধ হইতেছে ন1। 


শপ উি তি চা উ উি স্পা 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, | 
নষ্টে স্বৃতে প্রব্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ | 
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যেো বিধীয়তে || . 


এ বচনু কোন্‌ গ্রন্থ হইতে গৃষ্থীত হইয়াছে এধং কি উদ্দেশেই ব1 ইহা শী গ্রন্থে 
উক্ত হইয়াছে । |] 

ইহা নারদ্দের চন। নারদ সংহিতায় মাত্র ইহা! দেখিশ্তে পাওয়] যায় । লারদের 
এই বচনের উদ্দেশ্য প1ঠরুবর্গকে বুঝাইবার পুর্বে নারদ সংহিতা যে কি গ্রন্থ, তাহ! 
একবার বলিয়া! রাখা আবস্তাক। 

নারদ সংহিতা সম্পূর্ণ ধর্ম শান্তর নে, ইহা ব্যবহার শান্ত । চারি বর্ণের গৃহাশ্রমী 
দ্বিগের কর্তব্যাচরণ, ছক্ষিয়ার প্রারশ্চিত্ত, রাজধন্দ অশৌচাদির নির্ণয়, ইত্যাদি ধর্ম 
শাস্ত্রে নিবন্ধ হইয়! থাকে। ব্যবহার-_শান্ত্রে কেবল কিরূপে বিচারকার্ধ্য নির্ব্যাহ 
করিতে হয়, কিরূপ দোষের কিরূপ দণ্ড, বিবাদ[স্থলে কিরূপে বিবাদ নির্ণয় করিক্ব! 
তাহার মীমাংসা করিতে হয়, এই সকল বিষয়ের উপদেশ মাত্র নিবন্ধ-হইয়। থাকে । 
ব্যবহ্থার-শান্ত্র রাজধর্মের একটী*অঙ্গ এবং রাজধর্্ ধর্মশান্ত্রের একটী অংশ যাত্র।. 
স্থতরাং বলিতে হইবে যে ব্যবহার-শান্ত্র ধর্্শ-শানত্রের একটী প্রত মাত্র । ইজাতে 
উদ্দেশেরও অনেক প্রভেদ আছে। যদিও ব্যবহার-শান্ত ধর্শ-শান্ত্ের অস্থগত তথাপি 
কল ও বিষয় বিশেষ ইহাতে ধর্ম-শান্ত্রের বিধান সন্থুচিত অথবা শিখিল করা হইয়া! 
থাকে । কক্ষেকটা উদাহরণ দ্বারা ইহা বিশদরূপে দেখাইতেছি। 


ব্যধহার বিধি প্রকরণে মনু বলিয়াছেন 
গুরুং বা বালরৃদ্ধে। ব' ব্রাক্মণং ব1 বহুশ্রুতমূ । 
আতত্রিন মায়াক্ধং হন্যাদেব! বিচাঁরয়ণ্‌ ॥৩৫০।অ 
নাতভান্ি বধে দোষাহস্তর্ভবতি কশ্চন। 
প্রকাশং বা প্রকাশং বা মন্যুন্তন্ন্থ্যস্থচ্ছতি || ৩৫১ 


গুরু, বালক, বৃদ্ধ, শ্রীঙ্গণ ব1 বহশ্রুত ব্যক্তি, আততাক্ীরপে আগত হইলে 
অবিচারে হনন করিবে । 


( ২২৪ ) 


প্রাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক আভতায়ী বধে হস্তার কোনও দোঁধ 
হয় নাঁ। বারণ, ভাহাতে ক্রোধ ক্রোধকে সংহার করে।৩৫১। 
আতানায়ী কাহাকে বলে, হা বশিষ্ঠ সংহিতার এইনূপ সন্ত হইয়াছে, 


অগ্রিদে' গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপিহঃ | 
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব মড়েতে আঁততাঁয়িনঃ || 
বশিষ্ঠ সংহিতা! ৩য় অধ্যায় | 


প্রাণ বপ করিবার অভিগ্রায়ে যে অশ্বি ও বিষ প্রদান করে, অথবা, অস্ত্র ধারশ 
করে, যে ধন ভুমি ও জ্ত্রী হরণ করিতে আইসে এই ছয় জন আতিতাযশী। 

এক্ষণে মনু ও বশিষ্টের বচনের সামগ্গপ্ত করিলে এইরূপ বুঝা যায় যে, যদি 
কাহারও প্রাণ বিনাশ করবার অভিপ্রায়ে কেহ তাহার গৃহে অগ্নি কি তাহাকে বিষ 
প্রদান করে, অথব1 শন্ত্রপাণি হইয়া বধ করিতে উদ্াাত হয়, অথবা কেহ ষদি কাহার 


পন, ভূমি, স্ত্রী অপহরণ করিতে প্রবুস্ত হয়, তাহা হইলে সে আপনার প্রাণ রক্ষার্থ 
উ-্তকপ আততারীকে বধ করিচ্তে পারে, এমনকি, যদ্দি গুরু, বালক, স্ত্রী অথবা 
বেদভ্ঞ ব্রাহ্ষণও আতন্ভায়ী হন, তাহা হইলে তাহাকেও বধ করিলে কোন দোষ 
নাই। ইহা অর্থশান্ত্রাহমোদিত বটে, কিন্তু ধর্শশাস্তান্থসাদে ইহা] প্রস্যবায় জনক 
ান্ততায়ী বধে পাতক নাই এমত নহে। কারণ, মনু আভতায়ী বধে দোমাভাব 
বলিয়াছেন মাত্র । ইহাতে এইমাত্র বুঝা বাইতছে যে, ইহাতে রা্গদ্বারে দণ্ডিত 
হইতে হইবে না, এইমাত্র বল হইয়াছে ইহাতে পাতক হইবে না! একগা বলেন 
নাই। ভগবদগীতায় ভগবান ঘখন পাঁগবদিগকে যুদ্ধে প্রবন্ধ করিতে খব 
করেয়াফিলেন, তখন অর্জ।ন কিরূপ বলিয়াছেন, দেখুন। 

পাঁপমেবাশ্রয়েদস্ান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ | 

তষ্যান্ার্হা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্টণন্‌ সবান্ধবান্‌। 

স্বজনং হি কথং হত্বা স্খিন? শ্যাম মাধব || ৩১ । 

ভ্রীম্ভগব্দগীতা, '১ম অধ্যায়! 
স্বামিকৃত টীক1, ৃ্‌ 
ননু চ অগ্নিদে?গরদ শ্চৈব শস্ত্রপাণ্ধধনাপহঃ | 
ক্ষেত্রদারাঁপহা'রী চ ষড়েতে আততায়িনঃ | 


( ২২৫ ) 


ইতিস্ম্রাঁদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়ভিহ্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িন: 
আততায়িনাঞ্চ বধোযুক্ত এব । আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাঁবি- 
চারয়ন। নাঁততায়ি বধে দোষোহন্তর্ভবতি কমশ্চনেতি বচনাঁৎ 
তত্রাহ পাপমেবেত্যাদি জাদ্ধেন। আততায়িনমায়াস্তমিত্যাদি 
কথমর্থশাস্্ং তচ্চ ধর্ম্মশান্ত্যন্ত, ছুর্ববলং যথোঁক্তং যাজ্ভবক্ক্যেন 
স্মৃত্যেিরবরোধে যায়ন্তর বলবান্‌ ব্যবহারত: | অর্থ শাস্ত্যন্ড 
বলবন্ধন্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ইতি তল্াদাশুতায়িনামপ্যেতেষা মাচা- 
ধ্যাদীনাং বধেহস্মীকং পাঁপমেব ভবে । ন্তাধ্যত্বাৎ অধর্শাত্বা্চৈ- 
তদ্বধস্থয অমুত্র বেহবা ন সুখংস্তাদিত্যাহ স্বজনং হীতি ৩৬। 
শ্রীধর স্বামিকৃতত টীকার তাৎপর্য এই যে, আততানীকে অবিচাঁরে সংহার 
করিবে, ইহা! অর্থশাস্ত্রোক্ত বিধি, কিন্তু ধর্দ্শান্্র বিরুদ্ধ । অর্পশান্ত্র ধর্মশান্গাপেক্ষা 
দুর্বল, অতএব ধর্ম্শাস্ত্র-বিরদ্ধ কথা অর্থশান্ত্রান্ুমোদিত হইলেও তাহা! আচরণীয় 
নহে। এই জন্য অর্জন বলিকাছেন যে, আনতায়ী বধে আমার পপ হইবে ও 
সুতরাং ধৃতরাষ্রের পুত্র দিগকে সবান্ধবে আমি বধ করিতে, প্রন্রত্ত হইতে পারিন1। 
হে মাধব ! স্বজন বধ করিয়। কিবটুপ সুখী হইব । 
কিন্ত রাজ্য রক্ষা ও লোক রক্ষার জন্য রাজাদিগের অনেক স্থলে ধশ্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ 
হইলেও অর্থ শাস্জ্রাঙ্সসারে চলিতে হয়, সেই জন্ত লক্ষ্মণ ছদ্মবেশে ছলন1 করিয়! 
ভেদনীতি অবলম্বন পূর্বক যজ্ঞ গৃহে নিরজ্জ মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন । 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্তির মিথ্যা বাঁক্যের ছলে ভ্রোণাঁচাধ্যকে বিপন্ন করি! ছিলেন 
এবং অজুন ব্রাহ্মণ বধ করিক়াছিলেন। ইহাতে রাজনীতি অনুসারে যদিও তাহারা 
দোষী হন্‌ নাই, কিন্তু ধর্ম বিগহিত কার্য্য করায় তাহাদিগকে প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হই 
য্াছিল। নৃপতিগণকে অবস্থা বিশেষে রাজনীতি অনুসারে ধর্ম নীতির বিরোধী 
কার্ধ্য করিতে হয় বলিষা। শীন্্রকারগণ গৃহস্থদিগের সাধারণ ধন্দম হইতে পৃথক 
করিয়া রীজ ধর্ম বলিকাছেন। যেমন যতি-ধর্ম অথবা বাণপ্রস্থ-ধর্ম্ গৃষ্থীর 
আঁচরনীয় নে, সেইরূপ রাঁজ ধর্ম রাজ ভিন্ন অন্য কাহারও আচরণীয় নহে। 
অতএব ব্যবহারশান্ত্রোক্ত যে কোন বিধিই শবে সাধারণের আচরণীয় এমত নহে। 
সাধারণ ধর্-শাস্ত্রের সহিত ব্যবহার-শাস্ত্রের যে যে ব্যবস্থা অবিরোধী, তাহা 
সাধারণের আচরণীয়, এবং যাহ] ধর্মশান্ত্রের বিরোধী তাহা অবশ্যই পরিত্যজ্য | ইহা 
কেবল অবস্থা ও বিষয় বিশেষে দোষ ও দগুনির্ণষ করিবার জন্ত রাজাই বিচার কার্যে 
২৯ 


( ২২৬ ) 


মবলম্বন করিয়। থাকেন । গৃহীদিগের সাধারণ ধম্ম যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার 
বিয়োধী কোন ব্যবস্থা ব্যবহার-শ।জ্ত্রে থাকিলেই যে তাহা আচরণীয় হইবে এম'ত 
হইতে পারেনা । কারণ, ব্যবহার- শাস্ত্র ধন্ম-শান্ত্রাপেক্ষ। বলবত্তর নহে 

এন্কলে বাবহার-শান্ত্রের আর একটী উদ্াঙরণ দ্রশিত হইল, ইহ্বাছ্ারাই 
পাঠকবর্ণ উল্িখিত বিষয় স্পষ্টতঃ বুিতে পারিবেন । | 

সকলেই জানেন যে, মিথ্যা কথা বল। ধর্ীশান্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়] স্থিরী কৃত হইয়াছে, 
এবং ইহা পাপ বলেক্স। নিদি হইয়াছে। একথা পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও অবি- 
ত নাই, এবং ইহ সর্দজন সম্মত, স্রুতরাং ইসা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ প্রয়োগ করিহেত হইবে না । কিন্তু দেখুন, বাবহাসশান্ছেহ মধ্যে মন্ধু 
বলিয়াছেন যে,-- ৃ 


শ্ুদ্রবিট ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্র্তোক্ত ভবেদ্বধঃ | 


কা 
] 


তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে 11১০৪1৮ ম অধ্যায় 


যেস্থলে সভ্য বলিলে শুজ, বৈশ্য, ক্ষতিয় ও প্রাঙ্গণ দিগের বপ দ% হওয়ার বিধি 
উক্ত হইয়ঠছে, সেস্লে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহা সত্য তইতেও 
বিশিষ্ট জানিবে। 

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ধন্মশাস্ত্ান্থহ্ীরে মিথ্যা কথা বলা পাভক জনক 
বলির নিশ্চিত তুইক্সাছে, কিন্তু ব্যবহার শান্্রীগুসাঁরে অভিযুক্ত ব্যক্তির বধদণ্ড বিমো- 
চনের অভিপ্রাবে সাক্ষী যদি মিথ্যা বলে, তাহা হুইলে এরূপ মিথ্যা বলা সত্য বলা 
অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । এক্ষণে ইহা হইতে কি এইরূপ 
বুঝিতে হইবে যে, বপদগ্ডার্থ অতিযুক্ত বাক্তির পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াই সকলের 
কর্তব্য ? ইহ! ষদি কর্তব্য হয়, তাহ! হইলে যে সাক্ষী সত্য বলিবে তাহাকে অব- 
শ্তই দণ্ডনীয় হইতে হইবে। কিন্তু মন্থু ব্যবহার প্রকরণেও এমত বিধি দেন নাই, 
বরং সাক্ষ্য প্রদা নকালে মিথ্যা বলিলে তাহাদের দণ্ডবিধাঁন বিষক্প ভেদে নান! প্রকারে 
বলিয়াছেন। সাক্ষী বিচারকের সম্মুখে আনীত হইলে, বিচারক মিথ্যা বাক্য বলার 
থে কি কল, তাহা এইরূপে সাক্ষীকে বুঝাইয়। দিবেন । যথা মন্থুঃ_ 


্রহ্ষত্থো যে স্মৃতা [লোকা যে চ স্ত্রী বালঘাতিনঃ | 
মিত্রব্রঙঃ কৃতথঘস্ত তে তে স্থ্যব্রবতো সৃষ। 11৮৯৮ 
জন্মপ্রভৃতি য়কিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়াকৃতম্‌ । 

ত তে সব্বং শুণে। গচ্ছেদ্‌ যদি জয়াস্তমন্থ। || ৯০ 


( ২২৭ ) 


চর 


নগ্রোমুণ্ঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষৎপিপামিতঃ 

অদ্ধঃ শত্রকুলং গচ্ছেদ্‌ যঃ পান্ষম্যমনৃতং বদেহ || ৯৩ 
অবাকৃশিরাস্ত মস্ন্ধষে কিন্বীষি নরকং ব্রলেৎ। 

ষঃ প্রশ্নং বিতথং ব্রয়াৎপৃক্টঃ সন্‌ ধর্ম নিশ্চয়ে || ৯৪1 


৬ 
পতি 


লেো।ভাৎ সহত্রং দণ্যস্ত মোহাৎ পুর্ববন্ত মাহসম্‌। - 
ভয়াদ্‌ দ্বৌ মধ্যমে দত্ঠো মেত্র[ৎ পূর্বব€ ৮৩ ণম্‌ 11১২৪ 


ত্রহ্ষঘাতী, স্ত্রী হন্তা, বালক তন্তাঁ,.মিব্রদ্রোহী ও কতনদিগের যেসকল লোক 
কথিত হইয়াছে, মিথ্যাবাদীদিগর সেভ সেই লোক প্রাপ্ত হর । ৮৪ । 

হেভত্রা যদ্দিতুমি সভার অগ্গা বল, ভব তন মহকিপ্চিিহ প্রন করিয়াছি, 
লে সমস্ত কুকুরে পাইবে ই | 

যে পাক্ষী মিথ্যা বলে, “স নগ্গগাত্রে ঘু্ডিহ ভাবে ক্কুৎপিপাসায় কাতির ও অন্ধ 
হইয়া, কপাল হস্তে ভিক্ষার্থ শক্রকুলে গমন করে ৯5। 

সত্য নিণয়ার্থ জিভ্ঞাসি-ভ হইয়! হে সাঙ্গটা মিথ্যা বলে, সে পাপী অলোমাছে, 

অন্ধতমো। নামক নরকে গমন করে 1 ১৪) 

লোভ বশতঃ দে মিথা। সাক্ষী দের, ভাহার লহম্পণ, পুমাহতে 
পণ, এবং ভয় 9 মিত্রতা প্রনুক্ত পুন্দ কণিতর চতুগডণ দু হইবেশ। ১২০ 

এক্ষণে দেখুন, মন্ু মিথ্যাবাদী সাঞ্গীর পরচোকে নরকভোগ বণন করিয়! এব 
তাহার দণ্ড বিধান করিয়া €ন "সাবার মিথ্য। সাক্ষীর প্রশ্রয় দিয়াছেন, হহা। বোধ তর 
না। তাহার উদ্দেশ্য এই বে বদ্ধাহ অভিবুভ্ত ব্যক্তির দুক্তির ভন্য মদি কেহ 'নিথ)। সাক্ষ্য 
দেয়, তাহা হইলে, তাহার উদ্দেশ্তের উত্কর্ষতা নিবন্ধন ভাহাকে মিথ্যা সান্ষন 
প্রদানের জন্য যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে তদন্ুসারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে 
না। অতএব পাঠকবর্গ দেখুক্ন, বাবহার-শাস্ত্রাহ্ছসারে এরূপ মিথ্যাবাদী সাঙ্ী রাজ 
বিচারে নৈর্দোধী বলিস্কা দণ্ড হইতে যুক্ত হইল বটে, কিন্ত ধম্ম-শান্্রানুসারে তাহার 
পাতক হইতে নিক্কতি হইল না। কারণ, মন্থু পর বচনেই তাহার মিথ্যা কথন 
জনিত পাতকোদ্ধীরের নিমিত প্রারশ্চিত্ত বুধান করিয়াছেন। যথ।,-_ 


বাগদৈব'তশ্চ চরুভির্যজেরং স্তে সরস্বতীম.। 


প/ 


আড়াই শ 


মতা 


অনৃতস্যৈনসস্তম্য কর্ববাণানিদ্ষতিং পরাঁম্‌ 11১০৫1৮ 


( ২২৮ ) ট 


কুষ্মাপ্তৈবণাপি জুহুয়াদ স্বৃতমগ্রৌ যথাবিধি | 
উদ্দিতৃচা বা বারুণ্য! ব্র্যচেন। ববতেন ব111১০৬ 


পরে (অর্থাৎ এরপ স্থলে-মিথ্য! সাক্ষ্য দিবার পরে) তাদুশ মিথ্যাবাদী সাক্ষী 
মিথ্যা কথা জনিত পাপ মোচনার্ধ চরু পাক করিয়া! সরস্বতী দেবত1 উদ্দেশে যকত 
করিবে । এরূপ সাক্ষ্য বাবহার শান্ত্রাহমোদ্িত হইলেও মিথ্যা কথন পাপের 
প্রারশ্চিত স্বরূপ জানিবে। ১০৫| 

অথবা সেই পাপ নাশনার্থ যথাবিধি যজুর্ষেদীয় কুজ্মাগ মন্ত্র দ্বার অগ্নি স্কাপন 
পূর্বক হোম করিবে । কিবা বরুণদেব্তামন্ত্র প্রভৃতি খকত্রয় করণক অশ্রিতে হোম 
করিবে । ১০৬। 4 

এক্ষণে ইহা নিঃসংশরিতরূপে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যবহার শাস্ত্াম্সারে 
সকল মন্তই যে অবলম্বনীয় এমত নহে । ইহাতে জাতিবিশেষ, কুল বিশেষ, লোক 
তিশষ ও প্রকৃতি বিশেষের জন্য এমত সব কার্ধ্য অনুমোদিত হইয়াছে মে, সকল 
সপ্রদ্দায়ের মধ্যে তাহা আচরণীয় নহে, এবং এমত অনেক স্থল আছে, যেখানে 
রাজ নির্ধোধী ব্লিয়। দণ্ড বিধাঁন করেন ন1, কিন্ত ধর্মশান্্রান্ুসারে তহাকে সামা 
জিক দণ্ড "পাইতে হয়। অন্রএব যাস! কিছু ব্যবহার শান্ত্ান্বমোদিত, তান্কাই থে 
বৈধ এমত নহে । ধর্ধশান্ান্থমোদিত ন! হইলে তাহা! কখনই গ্রাহও আগারিত 
হইতে পারে না। ঞ. 

নারদস্তি মন্তুপ্রোক্ত ধর্শশশান্ত্রের ব্যবহার-প্রকরণের মাতৃকা। ইহা স্বয়ং 
্রন্থবর্ঘ] গ্রস্থারন্তের পূর্বেই বলিয়াছেন । যথা, 

তত্র নবমং প্রকরণং ব্যবহারো নাস যন্রেমামাঁদৌ দেবধির্ারাদঃ 


সুত্রীয়াং মাতৃকাঁঁ চকার । 

সেই মন্থ ধর্মাশান্ত্রের ব্যবহার নামক নবম প্রকরণের মাতৃক1 'নারদর্খষি করিয়া- 
ছেন। "অর্থাৎ মন্থশান্ত্রের নবম প্রকরণে যে খণদানাদ্দি অষ্টাদশ বিবাদ পদের বিবাদ 
নির্ণয় ও দগুনির্ণর উক্ত হইয়াছে, নারদ্খষি গ্রস্থাকারে এ সকল বিবাদ পদের 
যথাক্রমে বিস্তুতরূপে বিচার ও দণ্ডাদি নির্ণর করির্াছেন। এক্ষণে "নাদের 


নিজের কথাস্ুসারে দেখ। যাইতেছে যে নারদস্থৃতি ও মন্সংহিত1 একই পদার্থ নহে। 
মন্ুসংহিত1 সমগ্র ধর্মশশান্্র এবং ৪ নারদস্তি ত এ সমগ্র ধর্শান্ত্রের একটা প্রকরণমাএ 
অবলম্বন করির1 বিস্তৃত্তাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে । ব্যবহারশান্ত্র যে ধর্শশান্ত্রের সার- 
ভাগমান তাহান্ছে। লোকাচার 'অবঙহ্ধন পুর্ধ্বক পর্শাশান্ত্র যতদূর রক্ষা! হইতে পাঁরে, 


(২২৯ ) 


ততদুর রক্ষণ করিয়াই মে ব্যবহারশান্ত্র নি পরত হইয়াছে, ইহা আমি পুর্বেই দেখাই- 
যাছি। এবং নারদও ব্যবহ1রশান্ত্র অবগত হইয়! রাজ! কিরূপে বিচাঁর করিবেন, 
তাহা বলিবার কালে আঁচাঁরধর্দ অলজ্বনীয় বলিয়াছেন । যথা,__ 


ধর্্মশাস্ত্র এশা স্ত্রাভ্যামবিরোঁধেন যত্বতঃ 
সংপশ্যমানো নিপুণং ব্যবহার গতিং নয়ে || ৩৭ । 
যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাদ্বর্মশাস্ত্রার্থশাস্্রয়ো | * 
অর্থশাস্ত্বোক্ত সুৎস্জ্য ধর্মাশাস্ত্রোক্ত মাচরেৎ 11 ৩৯ 
ধর্মশাক্ বিরোধে তু ঘুক্তিযুক্তো বিধি৪স্মৃতঃ | 
ধ্যবহাণরে। ছি বলবান্ধন্ম শ্তেনাঁবহীযতে 11 ৪০ 
নারদস্মতি2 | 


ধর্শাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না ঘটাইয1 রাজ যত্বপূর্ববক উভয় শক্ের 
সামজন্তানুত্রমে বিচার কার্ধ্য নির্দাহ করিবেন ৩৭ 

যেস্তলে ধন্খশান্্ ও অর্থশান্ত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেস্থ'লে অর্থশাস্ত্র 
পরিত্যাগ করিয়। ধন্মশাস্ত্াবলম্বন পুর্ধক বিচার করিবেন 1*৩৯ | | 

যেস্থলে ধর্মশান্ত্র সমূহের মপেষ্টবিরোধ উপস্থিত হইবে, সেস্থলে যুক্তিমার্ান্থসাঁরে 
এক পক্ষাবলন্বন করির! বিচার করিবেন । কিন্তু, যাহ] প্রচলিত এমাচাঁরের বিরোধী 
হয়, এমত পক্ষ অবলশ্বন করিবেন ন1, কারগ বহুকাল হইতে ষে আচাঁর চলিয়। 
আসিতেছে, তাহা বিচারসিদ্ধ;) সুতরাং এরূপ বিরোধস্থলে প্রচলিত আচারই 
রলবান্ধন্্ জানিবে। ৪০। ” 

নারদস্মতির টাকাকার ইহা উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করিয়! ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন | যথা,-- | 


তথাচ অর্থশাস্ত্রোক্তন্থ । অপুক্রাং গুর্বনুজ্ঞাতে। দেবরঃ পুজ্রকা- 
ম্যয়| সপিত্ডে] বাঁ সগে।ত্র বা ঘ্বতাভ্যক্ত খতাবিয়াৎ | 

তথাচ | নঞ্টেমৃতে প্রাব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতোৌ, পঞ্চস্বা- 
পৎস্থ নারীণাং পততিরন্যো বিধীয়তে | ইত্যাদিক ধর্মশাস্ত্রোস্ত- 
পি লোকাচার ব্যরহাঁরে চ পরিত্যক্তং ! 


ই | 


মাতুল সংবন্ধন্ত ধর্মশান্্র পরিরৃতে হপি দক্ষিণ কতোইপি পরি- 
হর্্য এব | সর্বত্র ন বর্ততে। স্থান পান ভোজনাঁদি সর্ববলোকে 
ইপ্যাদূতম্‌। দেশে দেশে চ ঘ আচারঃ পারংপর্ধ ভ্রমাগতঃ 
ন শান্্রার্থবলান্নৈব লঙ্ঘনীয়ঃ কদাচন | ৩৯ । ৪০ | 


অপুভ্রা বিসবার দেবর দ্বার! অথব1 ভর্ত সবর্ণ-সপিও দ্বারা নিয়োগ ধর্ান্থুস!রে 
পুজোৌ২পাদনের বিধি যাহ! ব্যবহার শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা ধর্শশাস্ত্রানমোদিত 
নহে, অতএব এ বিধি লোকাচারে ও বাবহারে পরিত্যাগ করিবে। পু 

সেইরূপ পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রমত্যাগ করিলে, ক্রীব অথবা 
পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের এই পাচ আপত্কাঁলে অন্যপন্তি গ্রহণ করিবার কগা যাঁভ। 
ব্যবহাঁরশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহ! ধর্ধশান্্ীমোদিত নহে এবং হইলেও লোকাচারে ও 
ব্যবহারে পরিত্যজ্য । কারণ, এরূপ পত্যস্তর বিধান করা আচার বিরুদ্ধ, ইহা কখন 
কোন ভদ্র সনাজে আচরিত হয় লাই। তরাং নারদের “ব্যবহারে হি বলবান্ধন্্ 
স্তেনাবহীয়তে” এই বিচারবিপধি অনুসারে ইহা কোননতে প্রচলিত করিবে না। 
শীস্ত্রোক্ত হইলেও পরিত্যজ্য। | 

মাতুলকন্যা বিবাহ করা কোন শাস্ত্রে বিহিহ ও বহু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়! উত্ত 
হইয়াছে, এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উহা প্রচলিত ওরআছে । এরপ ধম্মশান্ত্রের মধ্যে 
বিরোধস্থলে কোন, দেশে প্রচলিত হইলেও ইহা ্রচনি চলিত হওয়া উচিত নৃক্কে, কারণ 
ইসছ। সর্বত্র প্রচলিত নাই। 

পান ভোঁজন্‌ ইত্যাদি নান! দেশে নানা প্রকার প্রচলিত আছে। অতএব রাজ! 
দেশাচাঁর ক্রমে বিচার করিবেন । শান্জসবলে তাহ উলঙ্ঘন করিয়। ব্যবহার নিরুপণ 
করিবেন না । 

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া! দেখুন যে, ধর্মশান্ত্র ও ব্যবহারশান্্র এক 
পদার্থ নহে। ব্যব্হারশান্ত্রে লোকাচার, দেশাচার ও, জাতিবিশেষে অনেক ব্যবস্থ। 
ধর্দশান্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও সন্নিবেশিত হইয়! থাঁকে। অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে 
যে, ব্যবহারশাস্ত্র ধর্মশান্ত্রের সারাংশ নহে । নারদ বার হাজার শ্লোকে লক্ষ গ্লোকা- 
বক মন্ু সংহিতার যে সংক্ষিপ্ত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা মন্ু-প্রোস্ত 
শান্্রের সারাংশ বটে, কিন্ত তাই বলিয়া মনু প্রোক্ত অষ্টাদশ বিবাদপদের যে মাতৃক1 
তীয় স্বৃতিতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাও যে মন্গুসংহিতাঁর সারাংশ, ইহ! বল! 
যাইতে পারে না । অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে নারদ স্বতিকে মনু সংহিতার 


৪: 2 


সারাংশ বলিয়াছেন, ইহা যে নিতান্তই অপ্রাদাণিক কথা তাহার আর “কান সংশর 
নাই। 

এখন হহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নার্দ-শ্বন্তি বাবহার শাস্ত্র । 
ইহাতে কেধল অষ্টাদশ বিবাদ প্রবরণের বিস্তৃত ব্যাথা সঙ্কলিত হইয়াছে |" 
অষ্টাদশ বিবাদপদের মন্যে “নষ্টে মুতে প্রব্রজ্িতে ইত্ত্যাদি বচন স্ত্রী পুংযোগ নামক 
দ্বাদশ বিবাদ পদে লিঙ্ত হইয়াছে । অতঃপর ইহা দেখা আবশ্যক যে ঝ্রী পুরুষের 
বিবাদ স্থলে ইহা কি অর্পে এবং কোন অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

রী পুরুষ সংযোগে কিকপে বিবাদ উপস্থিত হয়, ইহা বিবেচনা! করিবার পুর্বে 
ইহার কারণ নির্দেশ করা আবশ্যক । কি স্ত্রী কি পুরুষ সর্কলেই ষদি বিহিত কার্য্যের 
অন্ুষ্ঠান করে, ভাহা হইলে কান স্থলেই বিবাদের কোন কারন থাকে না। বেখানে 
অবৈধ ও নিন্দিত আচরণ, সই খানে বিবাদ । শাস্ত্রে বিবাহ ভিন্ন অন্য স্থলে স্ত্রী 
পুরুব সংযোগ নিষেধ করিয়াছেন । অতএব তেহই যদি এ বিধি উল্পজ্বন না করে, 
তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাদের সম্তাবন। নাই। পতি কদাকার, মূর্খ, 
অকর্মনণ্য অথবা দুঃশীল হইলেও শাস্ত্রে স্ত্রী দিগকে সেই পতিকেই দেবব জ্ঞান 
করিয়া কায়মনোবাক্যে ভাহারই সেবা করিতে উপদেশ দিরাছেন, যদি'এমত স্থলে, 
স্্রীগণ এ আদেশ অবহেল্] না করে তাহা হইলে বিবার্দের কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। শাস্ত্রে পুরুষকে বিবাহিতচি স্ত্রীর প্রতি জীবনাস্ত পর্য্যস্ত অন্থরক্ত থাকিতে 
উপদেশ দিয়াছেন ; যদি পুরুষ এ উপদেশ উল্লজ্বঘন না করে, ভাহা হইলে কোন 
বিবাদের কারণ নাই। অতএব দেখুন যে খ্ানেই এক পক্ষে অথবা উভর পক্ষে 
অবৈধ আচরণ অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে, সেখানেই তঘোরতর বিবাদ সম্ভবতঃ উপস্থিত 
হুইয়া থাকে । কাজেই প্রজাপালক রাজাকে লোক রক্ষার জন্য বিচার কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে হয় ও দোষীর দণ্ড বিধান করিতে হয, এবং তখনই ব্যবহারশান্ত্রের 
আবশ্যকতা হইয়! থাকে । যেখানে প্রজাবর্গ ধন্সিষ্, যেখানে অবিহিত কার্যের 
অনুষ্ঠান এক কালেই নাই, ম্লেখাঁনে রাজাকে দণ্ডধর হইতে »হয়* না এবং কাজেই 
ব্যবস্থাকুশান্ত্রেরও কেবন্ধন প্রয়োজন থাকে না । একথা নারদ স্বকীয় ব্যবহারশান্ত্রের 
প্রথমেই বলিয়া গিক়াছেন । যথা,-- 


ধন্মৈকতানাঃ পুরুষ! যন্দাসন্‌ সত্যবাদিনঃ | 
তা ন ব্যবহারাহভুন্ন ছেষো নাপি মসরঃ |।১। 


নষ্টে ধর্শে মনুষ্যাণাং ব্যবহারও প্রবর্ততে | 


( ২৩২ ) 
দ্রষ্টা চ ব্যবহারাঁণাং রাক্তা দগুধরঃ স্মৃতঃ ||২। 
নারদ স্মতিঃ | 


যখন মন্ষ্যগণ ধরন্মাত্স ও সত্যবাদী থাকেন, তখন দ্বেষ ও মাতসর্ধ্য গাঁকে না, 

শরাং ব্যবহার শাস্ত্রেরও আবশ্যক থাকে না। যখন মন্থুষ্যগণ ধর্মলষ্ট হয় তখন 

ব্যবহার শাস্ত্র প্রবন্তিত হয় এবং রাজাকে ব্যবহারান্থসারে দওও বিধান করিতে 
তয় । 

অতএব এক্ষণে ইছা! বলা যাইতে পারে যে, নারদ-স্থৃতি অষ্টাদশ 'বিবাদপদের 
দোষ নির্ণারক দণ্ডশান্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

যে যে স্থলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, নারদ তাহা দ্বাদশ 
প্রকরণে নির্ণর করিক্বাছেন, এবং ততভ্ততস্থলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই দণ্ড বিধান 
করিয়াছেন । দণ্ডের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে হইলে, দণগবিধি প্রণেতা দিগকে 
সর্ধাগ্রে ইহাই দেখিতে হয় যে, প্রাণী দিগের কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া? কত প্রকার 
কার্যে পরিণত হইতে পারে, এবং তাহার পর দণ্ড বিধান করিতে হয়। কুপ্রবৃত্তি 
দ্বার পরিচ!লিত হইয়! কত প্রকারে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে" স্বভাবতঃ সংষোগ ঘটিতে 
' পারে, দেবধি নারদ তৎসম়্দয় দ্বাদশ বিবাদ পদ প্রকরণে এইরূপ নিরূপণ করিয়া- 
ছেন। যথা১-- 

১। পুরুষ অন্তের গৃহে গমন করিয়া অন্তের রী সংবুক্ত হইলে তাহার দণ্ড 
বিধাঁন করিয়াছেন | 

২। অন্তের স্ত্রী অভিসারিক। বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক অন্য পুরুষের গৃহে আসিয়! 
তৎ্সহ্‌ সত্রুক্তাঁ হইলে পুরুষের দণ্ড বিধান করিয়াছেন। 

৩। অন্তের বিবাহিতা! স্ত্রীতে অন্ত পুরুষ উপগতই হউক, অথবা তাহাকে পতী 
রূপেই গ্রহণ করুক, ইহাকে সংগ্রহণ বলে । অধুনা নিকৃষ্ট জান্তির মধ্যে অন্যের 
স্ত্রীকে অন্য কর্তৃক ভাধ্যারপে গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এরূপ 
সংগ্রহণকে তত্তজ্জাতীয় লোকে সাঙ্হা বলে। সাহা শব্দ সংগ্রহণ শব্দের অপত্রং 
মাত্র। নারদ, সংগ্রহণের সমুদয় লক্ষণ বলিয়া! সংএহণকারী পুরুষের দঙ্ বিধান 
'নিরুপণ করিয়াছেন । এই পর্য্যস্ত বিবাহিতা স্ত্রী সংগ্রহণ ও তাহার দণ্ড বিধান 
সমাপ্ত করিয়া তত্পরে,-৮ 

৪ | অকাম। ও সকাম। অবিবাহিত কুমারী কম্তাস$ঃগ্রহণের কথা বলিয়াছেন! 
এবং সংগ্রহকারীর দণ্ড বিধান নি্রুপণ করিয়াছেন । 

৫| অগম্যাগমন ও প্রতিলোম ক্রমে বেশ্যা, দাসী, বলাৎকার দ্বারা পর স্ত্রী 


€( ২৩৩) 


গমন ইত্যাদী উল্লেখ করিয়। এরূপ পাপাচারী পুরুষের দণ্ডবিধান নিরপণ করিয়াঁ- 
ছেন। এই পর্য্যস্ত পুরুষের পক্ষে দণ্ড প্রকরণ সমাপ্ত করিয়৷ পরে, 

৬। স্ত্রীদিগের পর-পুরুষ-সংসর্গ ; পতিত্যাগ, পতি বধেচ্ছ! ও পন্তি প্রতিকুলা- 
সম্বন্ধে স্ত্রীদিগের দণ্ড বিধান নিরূপণ করিয়াছেন এবং ভ্রীদ্িগের দণ্ড প্রকরণে “নষ্টে 
মৃতে প্রত্রজিতে” ইত্যাদি বচন সন্গিবেশিত করিয়াছেন । উক্ত বচনের পুর্বাপর 
নিম্নে উদ্ধত করা হইল, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিক্স? দেখুন যে, নারদের একথা 
বলিবার প্ররুত অভিপ্রার কি? নতুবা মাঝখানের একটা বচন লইয়া ছুলস্থুল 
করা সঙ্গত হর না এবং পুর্বাপর লা! জানিলে প্রয়োগ কর্তী যেরূপে ইচ্ছ! সই 
ন্ধপেই বুঝাইতে পারেন, স্থতরাং সহজেই লোকে প্রতারিত হ্ইরা পড়ে। 

পুরুষ দিগের পরদার গমনের দণ্ড বলির! পাছে নিয়োগ ধন্দ্ান্ুসারে পর্ত্রী- 
গমনে পরদারগমনোক্ক দণ্ড বুঝাঁয় তজ্জন্য স্ত্রীদিগের অপত্য কামনার গুকুজন দ্বারা 
নিযুক্ত! হইয়! পতি ভিন্ন অন্ত পুরুষের সহিত সংসর্গ কিরূপ নিয়মে করিতে হইবে, 
তাহার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া নারদ স্ত্রী দিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অন্কসারে 
অন্যপ্রকারে পুরুষ সংসর্গ হইলে ব্যব্হার শান্ত্রাক্ছসারে রাজ কিরূপ বিচার করিবেন 
তাহা বলিতেছেন যথা১-১ 


নারদ স্মৃতিঃ স্ত্রী পুংসংযোগো নাম দ্বাদশ ধ্যবহাঁরপদম্,- 
অতোইন্যথ! বর্তপ্ীনঃ পুমান্‌ স্ত্রী বাপি কামতঃ | 
নিনেয়ৌ সুভৃশং রাঁজ্ঞ! বিপ্লবঃ স্াদতোইন্যথ। || ৮৮" 
ঈর্ষ্যাস্তুয় সম্মুৎথে তু সংবন্ধে রাগহেতুকে | 
দল্পতে। বিবদীয়ত1ং ন জ্ঞাতিষু ন রাজনি || ৮৯! 
ন্যোন্যং ত্যজতোরাগঃ স্যাদন্য্োম্য বিরুদ্ধয়ে12 | 
স্্ীপুংসয়োিগৃঢ়ায়। ব্যভিচারাদৃতে স্ত্রিয়াও || ৯০ | 
ব্যভিচানে স্ত্রিযা মৌগ্যুমধঃ শয়নমেব চ।' 

* কদক্সং বা কুবাসশ্চ কর্ন চাবস্ষরোজ ঝনম্‌ || ৯১ 
জ্বীধনভ্রষ্টসর্ববস্বাং গর্ভবিআংসিনীং তখা । 
ভর্তশ্চ বধমিচ্ছস্তীং স্ত্িয়ং নির্ববাসয়ে পুরাঁৎ || ৯২ 
অনর্থশীলাং মততং তথৈবাপ্রিয়বাদিনীম্‌ । 
পুর্ববাশিনীৎ চ য1 ভর্ভও ক্ষিপ্রং নির্ববাসয়েগৃহাৎ 1 ৯৩ 
৩১০ 


( ২৩৪ ) 


বন্ধ্যাং জ্রীজদশীং নিন্দ্য।ং প্রতিকুলাং চ সর্বদা] । 
কামতো। নাভিনন্দেত কুর্বনেবং সদোষভাক্‌ | 8৪ 
অনুকূলামবাগ্দুষ্টাং দক্ষাং সাধ্বীত প্রজাবতীম্‌। 
ত্যজন্‌ ভাষ্যামৰস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভুয়লা || ৯৫ 


পুর্ববে অপত্যকামনায় নিয়োগ ধর্্মান্ুসারে পরপুরুষ সংসর্গের যে বিধান উক্ত 
হইরশছে, তঙ্ভিন্ন অন্যপ্রকারে স্ত্রী ষদ্দি বামবশতঃ পরপুরুষ সংসর্গ বরে তাহা হইলে 
তাহাকে দণ্ডবিধান করিবেন, নতুবা রাজো মহাবিপ্লব সংঘটন হইবে। *৮৮ 

দম্পতীর মধ্যে পরস্পর অন্ুরক্ত থাকাই উচিত ; কিন্ত দি ইহাদের মধো ঈর্ষা 
অথবা অস্যয়া বশতঃ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার! কি সমাজে কি 
রাঁজদ্বারে কোথাও দণ্ডভাঁগী হইবেনা। ৮৯ 

ব্যভিচার দোষ ন। থাকিলে যদি স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ 
করে, তবে সে পাপী হইবে । কিন্তু ব্যভিচাঁর €দাষজন্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে 


পাতক নাই । ৯০ 


শু 


ব্যভিচারিণী ভ্রীর কেশ সুগডুন করিয়া দিবে, ভূমিশয্যায় শয়ন, কদন্ন আহার, 
জীর্ণ ও মোটা বস্ত্র পরিধান করিতে এবং গৃহের আবজ্জনা ও মলমুত্রাদি পরিঞ্কার 
করিতে দিবে । ৯১ 

গর্ভপতনকারিনী স্ত্রী ও যে স্ত্রী পতির বর্ধ কামনা করে, তাহাদিগের সর্বস্ব 
(স্ত্রীধনাদি ) হরণ করিয়া দেশ হইতে দূরীকৃতাঁ করিবে । ৯২ 

অনর্থশীল1, সতত অপ্ররক্সব্দ্দিনী স্ত্রী এবং যে স্ত্রী স্বামীর অগ্রে ভোজন করে 
তাহাদিগকে অনতিকালবিলম্বে গৃহহইতে বহিদ্কতা করিবে । ৯৩ 

যে স্ত্রী বন্ধ্যা, যে কেবল কন্যাই প্রসব করে, অথব1 সর্বদ1 পততির প্রতিকূলা- 
চারিনী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । কামবশতঃ সেই স্ত্রীতে অন্ুরক্ত থাকিলে 
দণ্ডনীয় হইবে। ৯৪ 

ষে স্ত্রী পন্তির লঙ্কুল।, প্রিয়বাদিনী, কার্ধ্যকূশলা, সাঁধবী ও পুত্রবততী, তাহাকে 
যদি পতি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে চৌন্দও দ্বারা শাসিত করিয় 


“দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবেন । ৯৫ 


গাঠকবর্গ এখন দেখুন, পুর্বে, নারদ যে নিয়োগধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে বলিয়াছেন যে, অপত্যকামা' স্ত্রী গুরুঞ্জন দ্বারা অগ্যপুরুষে নিযুক্তা হইব! 
ধখ। নিয়মে পুকুযাস্তর সংসর্গ করিবে, এবং ইহার অন্যথা করিয়া যদি অন্যপুরুষ 
সংসর্ণ করে, তাহা হইলে রাঁজা। তাহাকে দণ্ডিত করিবেন। অতএব গুক্ু অথব! 


( ২৩৫ ) 


বান্ধবদ্ধারা নিযুক্ত না হইয়া যদি কোন অপত্যকাম! স্ত্রী বথানিয়মে অন্তপুরুষ 
সংসর্গ করে, তাহা হইলেও তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে । কিন্ত দেবর্ষি 
নারদ এই দণ্ড বিধানের বাধস্থল দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, যদ্দি গুরুজন 'অথব! 
বান্ধব কেহই না থাকে, অথচ স্ত্রীর অপত্যকামনা এত প্রবল থাকে মে সে বিধিদত 
অন্যকর্তৃক নিধুক্তা না হইয়াও পুত্রলাভার্থে স্বয়ং অন্যপুরুষ আগ্রয় করে, এমতস্থলে 
সেন্ত্রী রাজদ্বারা দণ্ডার্হ হইবে না। কারণ, ভিনি পুর্ষে নিয়োগ প্রকরণে বলি 
যাছেন্‌ যে, রর 
স গচ্ছেদগর্ভিনীং নিন্দ্যামনিযুক্তাংচ বন্ধুভিঃ | ৮৪ 
শ্লোকের পুর্ববাদ্ধ | 


গন্ভতিলী জ্ত্রীও বান্ধবদ্দারা এন স্ত্রী নিথুক্তী ভয় নাই, তাহাতে গমন করিধে না। 
স্রতরাং তাহাকে নত £ম 
অন্ভঞাত দোষেগণে ঢা যা নির্দোষ! নাহ্যমাশ্রিতা | 
বন্ধুভিঃ সা নিযোক্তব্যা নির্ববন্ধ স্বয়মাশ্রয়েহ || ৯৬। 
যদি পন্তির ক্লীবত্বাদি দোষ পৃ লা জানিতে পারিয়া বিকাত হইফশ ছকে, 
তাহা হইলে তাহার বান্ধসগণ দ্বারা নিয়োগধন্মানূসাছে কজাহাকে নিয়োগ করাই 
উচিত । কিন্তু, বদি বান্ধব কেহজ্জা থাকে, তাহা হইলে সেস্ত্রীস্বয়ং নিবুক্তা। 
হইলে পূর্বোক্ত বিধানান্ছলরে রাজদ্বারে দোষী হইবে না। বিস্তুতইহাতে এইকজপ 
বুঝা যাইতেছে যে বান্ধবগন বশ্ডমানে ত্র স্বয়ং নিযুক্ত হইলে দণ্ডিত হইবে। 
এবং এন্ূপ কামতঃ পতিভিন্ন অন্তপুরুষ আশ্রয় করিলে স্ত্রী ব্যভিচার্িণী বু 
গণ্য হয় এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রীদিগের নে সকল দণ্ডের কথা উক্ত হইয়াছে, »পুরুমা- 
স্তরগামী স্ত্রীদিগকে তই সকল দণ্ড পাইতে হয়। কিন্তু ইহার পরবগনে দেবর্ষি নারদ 
& সকল দণ্ডের বাধন্থল দেখাইয়া গিরাছেন 3 যথা১-- 
নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পত্তো। 


» পঞ্চন্বাপৎস্য নারীণাং পতিরন্যো বিবীয়তে || ৯৭। 
পতি নিজে হইলেঃ মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, ব্লীব অথব। পতিত্ত 
হইলে এই পাঁচ প্রকার আপৎকালে স্ত্রীগণ অন্তপতি আশ্রয় করিলে, রাঁজদ্বারে 
পরপুরুষ সংগ্রহ জন্য দণ্ডার্থ হইবে না। অর্থাৎ পুর্বোক্ত দণ্ড প্রকরণের বচনগুলি 
দ্বারায় এইরূপ বুঝাইতেছে যেঁ স্ত্রীগণ পতি উল্লজ্বৰ করিয়। অন্যপুরুষ সংসর্গ করিলেই 
সর্বথ1 পরপকষ সগ্রহ জন্য তাহাদিগকে নির্বানার্দি দওভোগ করিতে হয়, কিন্ত 


( ২৩৬ ) 


এই পাঁচ আপতকালে যদ কেহ প্রবল কামপ্রবুত্তির উত্তেজনায় পরপুকরুষ আশুয় 
করে, তাহ! হইলে তাহাকে ত সকল দণ্ড পাইতে হইবে না। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে স্ত্রীদিগের দণ্ড প্রকরণের বর্জনীয় স্থলই শাস্্রকার এইবচনে নির্ণয় 
করিয়াছেন মাত্র । রঃ 

“নষ্ট্রেমতে” ইত্যাদি বচনে নষ্টে শব্দে কোন স্ত্রীর স্বামী দেশান্তর গত হইয়াছে 
অথচ তাহার কোন সংবাদাদি পাওয়া! যাইতেছে না অর্থাৎ নিরুদোশ হইয়াছে, ইহা 
বুঝার । স্ুতরাৎ এক্ধপ (প্রোষিত-ভর্তৃকা স্ত্রী অন্তপতি গ্রহণ করিলে “নষ্ট মুতে 
প্রব্রজিতে” ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাকে দণ্ড হইতে বজ্জন করিয়াছেনণ কিন্তু তাই 
বলিয়া পাছে কোন কালবিলপ্চ না করিয়া অন্থপতি গ্রহণ করে, এইজন্য প্রোষি” 
ভর্তৃক! স্ত্রীদিগের অন্যপতি গ্রহণ সম্বন্ধে উক্ত নচনেন অভিপ্রায় পরবচন দ্বারা পিছু 
সঙ্কোচ করিয়াছেন । যথা, 


অফ্টৌ বর্ষান্যুদীক্ষেত ব্রাহ্গণী প্রোবিতং পতিম্‌। 
অপ্রসৃতা তু চত্বারি পরতোহন্তং সমীশ্রয়েৎ | ৯৮! 
ক্ষত্রিয় ঘট সমান্তিষ্টেদ প্রস্তুত সমাত্রয়মূ। 
বৈশ্ঠা। প্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ত্বিতরা বসে || ৯৯। 
ন শুদ্রায়াঁঃ স্মুতঃ কাল এষ প্রোধষিত যোধিতা ম্‌। 
জীবতি শ্রেয়মানে তু ভ্াঁদের্ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥ ১০০ । 
অপ্রবুত্তৌ তু ভুতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাঁপতেঃ । 
অতোহন্য গমনে সত্রীণামেষ দোঝো ন বিদ্যতে ॥ ১০১। 
পতি বিদেশগত হইলে অপ্রস্থতা ত্রাঙ্মনী ভ্তরী চারিবৎসর ও প্রস্ৃতা ত্রাক্ষণী অঈবধ 
অপেঞ্ষ। করির! পরে অন্তপতি গ্রহণ করিতে পারিবে । ৯৮ , 
ক্ষত্রিয়! স্ত্রী অপ্রহ্থভ! হইলে ৩ বৎসর, প্রস্থত1 হইলে ৬ বসর ; বৈশ্তা অপ্রস্নতা 
হইলে ২ বৎসর শুবধ্প্রস্থতা৷ হইলে ৪ ব্সর অপেক্ষা ক্সিয়া৷ অন্যপতি গ্রহণ করিতে 
পারিবে । শুষ্রান্ত্রীর পক্ষে কাল নিয়ন নাই, যখন ইচ্ছা ত্বখনই অন্যপত্রির আশ্রয় 
, লইলে দোষী হইবেন । পতি নিরুদ্দেশ হইলে এই কালনিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। 
আর ষদি পতির সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইলে পুর্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাগ 


অপেক্ষা করিতে হইবে । ৯৯। ১০০ / 
এই কাল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া তাহার পর্তর ( আতঃ অর্থাত পুর্বোক্ত 
কালের পরে) স্ত্রীগণ অন্তপুরূষ আশ্রয় কৰিলে এ সকল দোষ ঘটিবে না অথাৎ 


পূর্বোক্ত দণ্ডাদি, পাইতে হইবে না। কিন্ত ব্র্গার উদ্দেঞ্য 'এনপ নহে । তনাপন্তি 
গ্রহণ বিষয়ে নিরত্ত ( অপবুভ্তোৌতু ) হওয়াই ব্রহ্মার উদ্দেষ্ত অর্গাৎ গন্পুরুন গমন 
করিবেন1 ইহাই ব্রহ্মার বিধি। 

“অপ্রবন্ভৌতু ভূতানাঁং দ্া্টরেসা পরজাপতেঃ, ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় “অ প্রবর্ততু ভূতানাং % এইটুকুর অর্থই লেখেন নাই এবং 
একেবারেই তরী বচনের অপরার্ধের অর্গের সভিত “দুষ্টিরেষ। প্রজাপত্ডেঃ ৮ এই অংশ 
সংযোগ করিয়া দিয়াছেন এবং ইহাঁর অর্থ এইরূপ লিখিক়্াছেন তবে “অতএব 
স্রীদিগের* অন্পুরুষ গমনে দোষ নাই ইহা ব্রহ্ষীর বিধি” | এইরূপে অর্গচাতুর্ধ্য 
দ্বারা ইচ্ছাকে বিধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । প্রকৃত বচনের কতক বাদ দিয়! 
অর্গ করিণে যাহা ইচ্ছা, ভাহাই করা যাইতে পারে এবং ইভাঁতে লেখকের উদ্দেস্তও 
সফল হইতে পারে বটে, কিন্ত এরূপ প্রণালীতে শান্কের প্রকৃত তাতিপর্যযান্থসারে 
শ্রীমাতণস। করা হয় না, অপসিদ্ধীস্ত করি] লোক সমাজকে প্রতারিত কর! হয় মাত্র । 
নাস্তিক, নারদখষি “নষ্টেমৃতে ” ইত্যাদি বচনকে বিধি বলেন নাই, এবং ইহাতে 
তিনি এ পচ আপংস্থলে শ্্রীদিগকে 'অন্যপুরুষ গ্রহণ করিতে অন্ুজ্ঞা দেন নাই, বরং 
ভিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে ত্রক্ষা এপ বিধি দেন নাই অর্থাৎ ইভা বেদোক্ত 
বিধি নহে । অন্যপূরুব গমন সম্বন্ধে স্্রীদিগের নিবুভ্ত হওয়াই ব্রহ্মার অভিপ্রায় । 
নারদ পৃর্ে বাভিগারিণী অর্থাৎ পরপুরুষ গামিনী জ্দিগের স্ত্রীধন হরণ পুর্ব 
গতবহ্িক্ষতা করিতে বলিয়াছেন্ত । কিত্ব ইহার প্রতিপ্রসবস্থলে তিনি বলিতেছেন 
যে, পত্তি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পত্তিত অথবা ব্লীব হইলে 
এই পাচ 'আপংস্থলে স্ত্রী অন্যপুরষ গমন করিলে তাঙ্াকে ব্যভিচারিদীর দণ্ড পাইতে 
হইবে না, অর্থাৎ সে নিজেই পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে, স্বতরাঁং "তাহাকে 
আর গৃহবহি দত করিতে হয় নাঁ। তবে অন্তস্থলে যেমন তাহার স্ত্রীপস্ত হরণ করি- 
বার বিধি আছে, এস্থলে তদনুসারে তাহার শ্রীধন হরণ করিতে হইবে ন।। ইহাতে 
এইমাত্র নিশ্চিউ হইতেছে যে, এই কয়েক আপৎস্থল ভিন্ন অন্স্থলে স্ত্রী পুনর্ভু 
হইলে তাহার স্ত্রীধন হরণ করিয়া লইবে, এবং প্রোষিতভর্তৃকান্জ্রী যদি উক্ত 
কালনিয়ম রক্ষ নাকরিয়াই পুনর্ভু হয়ঃ তাহা হইলে তাহারও স্ত্রীধন হত হইবে। 

আরও দেখুন, নারদখবি এই স্থলেই যে কেবল প্রতিপ্রসব বচন উল্লেখ করি- 
যাছেন, এমত নহে । *পুরুযদণ্ড প্রকরণেও তিনি এইন্প প্রতিপ্রসব বচন উল্লেখ 
করিয়াছেন | যথা, রত 

নাপ্য পতছং পরগৃহে সংযুক্তন্ত স্ত্িয়া সহ। 
দুষ্ট" স"গ্রাহণং তজজ্র্ণাগতীয়াঃ স্বয়ং গৃহে ॥ ৬০ 


( ২৩৮ ) 


অভুষ্ট ত্যক্ত দারস্য ক্লীবস্ত ক্ষয়িকস্ত চ | 
ম্বেচ্ছান্ুপেয়ুষেো দারান্‌ ন দোষঃ সাহসে ভবেহ ॥ ৬১ 
পরগৃহে গমনপুর্ধক পরক্ত্রীতে সন্তানোৎ্পাঁদন করিলে সে সন্তান উৎপাদকের 
হয় না ইহাকে স্ত্রীসংগ্রহণ বলে। কিন্তু স্ত্রী অভিসারিক1 বৃত্তি অবলগ্ধন করিস! 
পরগৃহে গেলে এমত স্ত্রীগমনে পণ্ডিতেরা সংগ্রহণ বলেন না । ৬০ । 
অছুষ্টাী অথচ পতিপরিত্যক্ত। স্ত্রী, ক্লীবের স্ত্রী, ক্ষয়রোগীর স্ত্রী, ইহাদিগকে ইচ্ছা- 
নুসারে সংগ্রহ করিলে দণ্ডার্থদোষ ভইবে না । ৬১। 
পাঠকবর্গ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে» দেবধিনারদ স্ত্রীদও প্রকরণে 
স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পতিত অথবা ক্লীব হইলে, 
এই গাঁচপ্রকার আপত্কালে পুরুষাস্তর গমন করিলে যেমন স্ত্রীদিগকে ব্যভিঢার 
জন্য দণ্ডার্হ করেন নাই, অভিসারিক স্ত্রীগমন, পরতিপরিত্যন্তী ভ্্রী, ক্রীবের স্ত্রী 
ও ক্ষররোগীরস্ত্রীগমনে সেইরূপ পুরুষদিগকেও পরক্ত্রী সংগ্রহণ জন্য দণ্ড হইন্ছ 
বর্জিত করিয়াছেন । 
এক্ষণে কন্তা ছুষ্টকারীর দণ্ড বিধানের প্রতিগ্রীসবস্তঙ্ন নারদ কিরূপ বলিয়াছেন 
দেখুন । 
সজাত্যতিশয়ে ,পুংস1ং দণ্ড উত্তম সাহমঃ । 
মধ্যমস্তানুলোম্যেন প্রাতিলোম্যে প্রমাঁপণম্‌ 1 ৭* 
কন্যায়ার্মনকামায়াং দ্বাঙ্থুলস্াবকর্তনম্‌ । 
'উত্তমায়াং বধস্তবেৰ সর্ববসংগ্রহণং তথা |1৭১ 
সর্কামায়ীং তু কন্যায়াং সংগমে নান্ত্যতিত্রমঃ | 
কিংত্বলংকৃত্য ৎকৃত্য স এবৈনাং সমুদ্ধহেৎ || ৭২ 


সমান জাতীয় বন্ধ? দুষ্ট করিলে পুরুষের উত্তম সাহস দণ্ড হইবে । অন্ধু- 
লোঁমক্রমে হীনজাতীয়] “কিন্ত! ছষ্ট৷ করিলে উত্রুষ্টজাতীয় পুরুষের মধ্যমসাহস দও 
হইবে। প্রতিলোমক্রমে উত্রু্টজাতীয়া কন্তাকে ছুষ্টা করিলে নিকষ্টজাতীয় 
পুরুষের বধ দণ্ড হইবে । ৭০ রর 

অকাঁমা কন্তাকে ছুষ্ট। করিলে পুরুষের ছুইটী অস্গুলী কর্তন করিয়া দিবে। 
অকাম উত্তমজাতীয়! কন্ঠাকে ছষ্টা করিলে নিকৃষ্টজা-হীয় «পুরুষকে বধদণ্ড প্রান্ত 
হইতে হইবে। ইহাঁকে সর্বসংগ্রহণ বলে। ৭১। 


সকাঁমা বন্ডাগমন করিলে কণ্তান্ব অতিক্রমনজন্য দণ্ডনীয় হইতে হইবে না। 
এ কন্াকে অলঙ্ক ত1 করিয় এ পাত্রে অর্পণ করিবে । | 

এখন দেখা যাইতে তছে যে, দেবর্ষিনারদ সকল প্রকাঁর দও বিধাঁনেরস্থলে তাহ য় 
প্রতিপ্রীসব স্থলও বলির] গিয্লাছেন। প্রথস্কুতঃ পুরুষদিগের দগুবিধান প্রকরণে 
অন্যের বিবাহিত] স্ত্রীতে আসক্ত হইলে স্ত্রীসংগ্রহ জন্য দণগুবিধান করিয়া যেস্থলে 
ক্রীসংগ্রহ হইলেও পুরুষ দণ্ডনীয় হইবে না তাহা বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ অবিবা- 
ভিত| কন্তার কন্াত্ব অতিক্রন করিলে পুরুষের দণ্ড কিরূপ হইবে, তাহা নিরূপণ 
করিয়। কৌন্স্থলে কন্তাঁত্ব অদ্ভিক্রম করিলেও পুরুষ দণ্ডনীর হইবে না, তাহা বলি- 
য়াছেন এবং ভৃতীয়তঃ বিবাহিতা স্ত্রীদিগের পরপুরুষ গমনরূপ ব্যভিচারের দণ্ড 
বিধান করিয়া কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় পরপুরুষ গমন করিলেও দগ্ডার্হ হইবে ন। 
তাঁতা বলিয়াছেন । দগুপ্রকণের -প্রতিপ্রসবস্থলে দগুনীয় হইবে না বলাতে এ 
সকল কার্দ্য বৈধ অথব1! -আ'চরনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেন! 
অথবা এ .সকল্‌ কার্য করিতে শান্ত্রকার যে অন্ুজ্ঞা দিয়াছেন, ইহাঁও বল! 
যাইতে পারেনা । কারণ, তাহা হইলে সকাম1 কন্তাঁর কন্তাত্ব নৃষ্ট করা এবং পত্তি 
পরিত্যক্তা। স্ত্রী, ক্লীবের স্ত্রী ও ক্ষয় রোগীর স্ত্রীকে সংগ্রহ করাও, বৈধ হইয়! 
উঠে। কিন্তু কোন ভঙ্র সাজে এরূপ আচরণ বৈধ বলিয়া স্বীরুত হয় নাই এব 
কেহই ইহাঁকে বৈধ বলিয়। শ্বীকাঁর করিতে পারেন না। আর কন্ত/ অকাঁমাই হউক 
বা সকামাই হউক, কন্ঠার কন্ঠাই দুষিত করা যে নিতান্ত গহিত কার্য ইহা কেনা 
স্বীকার করিবেন? এন্প পাপাচারী ঝ্রাজদারে দণ্ডিত হউক, বা! নাঁই হউক, ভঙ্র 
সমাজে বে ঘ্বণিত হইবে তাহার আর কোন সংশয় নাই। অপর, পরপরিশীতা! স্ত্রী 
স্বামী পরিত্যক্তাই হউক আর নাই হউক, তাহার স্বামী ক্লীবই হউুক আর ক্ষয় 
রোগপ্রস্থই হউক, পরস্ত্রী গমন যে সর্বপ্রকীরে অবৈধ, ইহা সর্ববাঁদী সন্মত। 
অন্যের স্ত্রী উপগতু! হইলে, তাহাতে অভিগমন করা যে অবৈধ কার্য্য তাহ। ভদ্র 
মাত্রেই স্বীকাঁর করেন, এরূপ পরশ্ত্রী সংগ্রহকারী রাজদ্বারে নিফতি পায় বলিয়া! , 
ভঙ্গ সমাজে যে তাহার নিক্কদ্তি নাই তাহ প্রমাণ করিবার আর *আবশ্তকতা নাই। 
সেইর'* পতি নিরুদ্ধেপ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে, পতিত অথব। ক্লীব 
হইলে যদি স্ত্রী পুক্রষাস্তর গমন করে তাহা হইলে রাজদ্বারে তাস্থার কোন 
দণ্ড হউক ঝা! নাই হউক, ভদ্দ্র সমাঙ্জে যে সে ব্যভিচারিণী বলিয়া পরিত্যজ্য হইবে, 
তাহার অণুমাত্রও সংশয় নাই । এই সকল গহিতাঢারীগণ অর্থশাক্ত্রীছুসারে নির্দোষী 
বলিয়। সাব্যস্ত হর বটে, কিন্ত ধর্্মশাস্ত্রাহুসারে তাহারা যে পাপী ও সমাজত্যজ্য 
তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ দেখান হইয়াছে, এবং এই জনই নারদ বলির রাখিয়াছেন 


থে, উক্ত পাচস্থলে স্ত্রীদিগের অন্য পি গ্রহণ করা বেদ কর্তী ব্রহ্মার অভিপ্রেত নহে 
এবং পতি ভিন্ন পুরুষান্তরগত স্ত্রীগণ পরপুব্বী বলিয়! কথিত হইবে | ইহার মধ্যে 
যাহার! পুনঃসংস্কার দ্বারা অন্ত পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হইবে, তাহারা পুনর্ভ এবং যাহারা 
পুনঃসংস্কার বিনা অগ্ঠ পুরুষ আশ্রয় কুরিবে তাহারা স্বৈরিণী বলিয়া ভদ্র সমাজে 
পরিচিত হইবে । যথা,__ 


নারদস্যতিঃ || জ্্রীপুংসংযোগে। নাঁম দ্বাদশ ব্যবহার পদমৃ,. 


পরপূর্ববাঃ স্তিয়ন্ত্ন্তাঃ সপ্ত প্রোঁক্তা যথাক্রমম্‌ |: 
পুনর্ভভ ক্রিবিধাতাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্বিবিধা || ৪৫ 
কন্তে বাঁক্ষত যোনির্ধা পাণিগ্রহণ দুষিতা । 
পুনভূঢি প্রথম! প্রোক্তা পুন£সংস্কার মহঘতি|| ৪৬ 
কৌমারং পতিসুৎ্স্থজ্য যা ত্বন্ং পুরুষংশ্রিতা | 
পুনঃ পত্যুগৃহিমিয়াৎ স! দ্বিতীয়! প্রকীর্তিতা || ৪৭ 
, অমৎস্থ দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্ষ! প্রদীয়তে | 
সবর্ণায় সপিগুায় সা তৃতীয়! গ্রকীর্তিতা || ৪৮ 
স্ত্রী প্রস্তুতাপ্রস্থৃত। বা পত্যার্কৈব তু জীবতি | 
কামাদঘা সংশ্রয়েদন্যং প্রথম! স্বৈরিণী তু সা ৪৯ 
মতে ভর্তরি সংপ্রাপ্তান্দেবর।দীনপাস্ত য1। 

*« উপগচ্ছে পরং কামাৎ সা দ্বিতীয়! প্রকীর্তিতা || ৫০ 
প্রাপ্ত দেশাদ্ধনক্রীত। ক্ষুৎপিপাসাভৃরা চ যা॥ 
তবাহমিত্যুপগত স! সৃতীয়! প্রকীর্ভিতা 1| ৫১ 
দেশধর্ানিপেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্ষ! প্রুদীয়তে | 
উৎপন্ন সাহসান্যন্মৈ অন্ত্যা সা ন্বৈরিণী' সমতা ।। ৫২ 
পুনভূরবিং বিধিস্ত্েষ স্বৈরিণীনাং প্রকীর্তিতঃ | 
পুর্ব পুর্ব্বা জঘন্যাসাং শ্রেয়সী তুত্তরোত্তরা || ৫৩ 


পরপূর্ববা স্তর সাত প্রকার, ইহার মধ্যে তিন প্রকার পুল চারি প্রকার 
শ্ৈরিণী । 5৫1 


ছি ও 


থে বস্তার পাণিগ্রহণ মাত হইয়া, পতি রা হয় নাই, সেযদি পুরঃসংগ্কার 
দ্বারা পুরুণাত্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর পুরর্ভভ বলাযায়। ৪৬। 

কৌমার পতি পরিত্যাগ পূর্র্বক কিছুকাল পুরুষাস্তর আশ্রয় করিয়া যে স্ত্রী 
পতির নিকটে আইসে- সে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরর্ভ । ৪৭ 
' (দেবরের অভাবে যে স্ত্রী পতির সবর্ণ সপিগুকে অর্পিত হয় সে তৃতীয় শ্রেনীর 
পুলর্ভ্ভ 1 ৪৮1 

যে স্ত্রী প্রস্থুতাই হউক আর অপ্রহ্ৃতাই স্উক, অথবা! পতি নে হউক 
কাম প্রবৃত্ত ঠইয়া পুরুষাত্তর গ্রহণ করে সে প্রথম শ্রেণীর দ্বৈরিতী । ৪৯। 

যে মৃত ভর্ভৃকণ শ্রী দেষরাদিকে পরিত্যাগ করিয়া কামতঃ অন্যাকে আশ্রয় করে 
সে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্যৈরিণী । ৫০। 

যে শ্রী ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্ঠের নিকট “ আমি তোমার » এই বলিয়া 
উপগতা হয়, অথবা যেন্ত্রী কোন দেশ হুইতে প্রাপ্ত অথবা ভ্রীত হইয়া অন্ঠের 
আশ্রয় গ্রহণ করে, সে তৃতীয় শ্রেনীর স্ৈরিণী। ৫১। 

যে স্ত্রী ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়াছে দেখিয়া! তাহার গুরুজন কর্তৃক দেশ ধর 
রক্ষার জন্য অন্য পুরুষে প্রদত্ত ছয় সে অস্ত্য শ্বৈরিণী। ৫২। 

পুনর্ভৃও স্বৈরিণীর বিধি বল! হইল। এই সকল স্ত্রী হু স্ব শ্রেণীর মধ্যে পরগর- 
ক্রমে উত্তম! এবং পূর্ধ্ব পূর্ব ক্রমে ভ্রঘন্য! । ৫৩। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ উপরিউক্ত নারদ বচন গুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে 
পারিবেন । নারদ « নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে+১ ইত্যাদি বচনে বিবাহিতা শ্রীর অন্ত 
পতি গ্রহণে বিধি দিয়াছেন কিন1? যদ্দি বিধি দিবারই উদ্দেশ্ত থাকিত তাহা 
হইলে যে পুন্ভূকে ধর্ম শাশ্ত্রকর্তীগণ একবাক্যে সমাঁজ বঞ্জিত, পতিত ০৪ অ্ভোজ্যান্ন 
বলিয়াছেন, ইহান্দিগকে এমত শ্রেণীভূক্ত করিতেন না। পুনর্ভভ সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রে 
যেরূপ উদ্ত হইয়াছে নারদ অবস্থাই ষে তৎসমন্ত জানিতেন তাহার কোন সন্দেহ 
নাই। কিস্ত ইহা জানিয়াও যখন তাহাদিগকে পুনর্ভূ বলিয়। আখ্যাঁত করিয়াছেন, 
তখন এরূপে অন্তপত্ি গ্রহণ করা*যে তাঁহার মতে স্ত্রীদিগের পক্ষে বধ নছে, তাহা 
স্পষ্ট বুঝ] খাইতেছে। ' ধরি বলেন যে, নারদ পুনর্ভর যে বিধি বলিয়াছেন, তাহাতে 
পতির নিরুদদেশাদি অবস্থার উল্লেখ নাই অতএব তাহার মতে * নষ্টে মতে » 
ইত্যাদি বচনোক্ত পাঁচ আপৎতকাল ভিন্ন অন্যকালে স্ত্রী অন্পতি গ্রহণ করিলে 
পুরর্্ হইবে, অন্যথা নহে। , কিন্ত, প্রতিবাদী মহাশরদিগের একথা যুক্তি বুক্ত লয়, 
বারণ নারদ-বচনে পতি পুত্রোৎপাদনে অক্ষম (ক্লীবাদি রোগগ্রন্ত ) অথবা কান 
প্রকারে বিষাহিত পতির অভাব হইলেই অন্তপতি গ্রহণের কথ! উপস্থিত হইতে 
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পারে, নতুবা সর্বগুণ সম্পন্ন পতি বিদ্যমানে পত্যন্তর গ্রহণের কল্পনা কর! যাইতে 
পারে না। অতএব নারদ পূর্বোক্ত বচন পরম্পরায় পুনর্ভ ও শ্বৈরিণীর ষে সকল 
বিধি. নিবন্ধ করিয়াংছন, তাঞ্জা পতির নিরুদ্ধেশাদি স্থলেই বুঝাইতেছে। 


_ বশিষ্ট সংহিতায় ইহা স্পট উক্ত হুইয়াঁছে। যথা, 
পেখনভ বিশ্চতুর্থঃ পুনভূঃ কৌমারং ভর্তারসুৎস্জ্যান্যৈঃ সহচরিত্া 
তস্তেৰ কুটুম্বমাশ্রয়তি স' পুনর্ভ ভ বিতি 1 যা চ ক্রীবং পতিতমুম্মস্তং 
ৰা ভর্ভারমুতস্থজ্যা ্তং পতিং বিন্দেত মুতে বা সা পুনভূ্ ভ'বতি |। 
৪ বশিষ্ঠ সংহিতা সগ্ডদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


পুত্র প্রতিনিধি পর্ধ্যায়ে বশিষ্ঠ বলিতেছেন, 
পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ। কৌমাঁর পতি পরিত্যাগ করিয়। অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীরূপে 
আচরণ করতঃ পুনবায় পতিগৃহে আসিলে সে পুনর্ত হয়। ব্লীব, পতিত, বা উন্মত্ত 
পতি পরিত্যাগ করিয়া অথবা! পতি পরলোক গত হইলে যেস্ত্রী অন্ত পতি গ্রহণ 
করে, সে পুরু হয়। 

এক্ষণে দেখুন, « নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে » ইত্যাদি ব্চনোক্ত পঞ্চ প্রকার আপত- 
কালে স্ত্রী অন্ত পতি গ্রহণ করিলে, তাহারা পুনর্ভ শ্রেণীভুক্ত হয়, স্ৃতিরাং ইহা 
প্রথম বিবাহের সায় ধর্শশান্ত্রাক্ছমাদিত নরেঁ। পুআভ্দিগের - সহিত আচরণ 
সম্বন্ধে শাশ্তকারদিগের মত যাহ! পূর্বে সৃবিজ্তার ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে 
ইহা! নিশ্চক্বরূপে স্থিরীক্কত হইতেছে. যে, পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, গৃহাশ্রম 
ত্যাগ করিলে, ব্লীব হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রী পূর্ব্ব পতি উলঙ্ঘন করিয়া ষদি 
অন্য পতি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার! পুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহাদিগের 
সংস্থ্ই পরিবারবর্গের সঙ্কিত যে সমাজ বহিষ্কতা হইবে, ইহার, আর অন্যথা সইতে 
পারে না। 

পুর্বে যে নারদ বচন উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রথূম ক্লোকে পপুনঃসংস্কার মর্থতি” 
অর্থাৎ “পুনঃ সংস্কারের যোগ্য হয়” এইক্নপ বাক্য আছে, ইহাতে কেহ (কহ এরূপ 
সমালেচন করিতে পারেন যে, ইহাতে, শান্ত্রকার পুনঃ পতি গ্রহ্থথের বিধি দিয়াছেন । 
কিন্তু বাস্তবিক প্র বাক্যের এরূপ তাৎপূর্য্য নহে। কোন কোন শান্্কার বলিয়াছেন 
যে পু্ঃ সংস্কার হইলেই পুনর্ভু বল! যাঁর। ইহাতে এইক্ধপ বুঝায় যে, যে অবস্থায়ই 
হউক না কেন স্ত্রী পুর্ব পতি পরিত্যাগ করিস! পুনঃ সংস্কার দ্বার! আন্ত পতি গ্রহণ 
রুদ্ধিলেই তাহাকে পুত্র বল! যাঁয়। কিন্ত, নাঁরদের অভিপ্রান্স তাহা নহে, তাহার 
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অভিপ্রায় এই যে, যে স্ত্রী পুনঃ সংস্কারের যোগ্য, তাহাকে পুনঃ সংস্কার ছারা গ্রহণ 
করিলে সে পুনভূ শ্রেণীতৃক্ত হইবে অন্ত স্থলে অর্থাৎ যে স্্ী পুনঃ সংস্কারের যোগ্য 
নছে,তাহাকে পুনঃ সংস্কার দ্বার! গ্রহণ করিলেও পুনর্ভ্ড হইবে ন1,০স শ্বৈরিণী হইবে । 
নাকসদের শ্বৈরিপীর পাক্সিভাষিক বচন গুলির মধ্যে অস্ত্য শ্বৈরিণীর পারিভাষিক বচনে 
তাহ! ম্পই'উত্ত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন যে, ব্যভিচার দোষে দুষিতা স্ত্রী গুরুজন 
বারা অন্যে সমপিতা হইলে সে শ্বৈরিণী। দেখুন, ব্যভিচার দোষে দৃষিতা! স্ত্রী পুনঃ 
স্কারের যোগ্য নহে, সুতরাং যে ওকুজন হারা অন্য পুরুষে পুনঃ সংস্কার দ্বা৭ 
অপ্সিতা হইলেও তাহাকে পুন শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। অতএব পুনভুও 
শ্বৈরিণীর শ্রেণী বিভাগ কালে দেখিতে হইবে যে, ষে স্ত্রী পুনঃ সংস্কার যোগ্যা 
সে যদি পুনঃ সংস্কার দ্বারা পুরুষাস্তর কর্তৃক গৃহীত ছইয়] থাকে, তবে তাহাকে পুনর্ভূ 
বলা যাইবে, এবং থে পুনঃ সংস্কারের যোগ্য নহে, সে পুজঃ সংস্কার দ্বারা গৃহীত হইলে 
পুনর্ভু না হুইয়| স্বৈরিণী শ্রেণী তৃক্ত হইবে। অনএবপপুন: সংস্কার মর্তি”” ইহা! 
পুনঃ সংস্কারের অুজ্ঞাবোধক নহে, ইহা কেবল পুন ও স্থৈরিণীর শ্রেণী বিভাগ 
করিবার নিয়ম জ্ঞাপক মাত্র । 
বিদ্যাসাগর মহাশর আর$ বলিয়াছেন যে, “নষ্টে মুতে ্ব্রজিতে” বচন মস্কুও 
বলিকাছেন। কিন্ত মন্থু সংহিতায় এরূপ বচন দৃষ্ট হয় না, আর যদি বুহন্মনূ ইত্যাদি 
সং রা এ বচন থাকে, তাহাতেও পূর্বোক্ত মীমাংসার ৫ কোন ব্যাঘাত হইতেছে 
; বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইবে ষে মনু ধর্শ-শান্ত্ে স্ত্রী দিগের এক পতীত্ব ধর্মই 
রা করিয়াছেন এবং সকল অবস্থাতেই শ্রী দিগের দ্বিতীয় গ্পতি সংগ্রহ যে 
সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন; তাহা বিস্তৃত জপে বিধবা বিবাহ মন্ধ বিকদ্ধ প্রক- 
রণে প্রতিপন্ন. করা হইক্াছে । মন্গু ব্যবহা'র-শান্ত্রে উক্ত বচন দ্বারা ইহাই মাত্র ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে এই পাচ প্রকার আপৎকালে স্ত্রী অন্ত পতি আশ্রয্ন -করিলে 
দণ্ডার্ধ হইবে না |, নারদ যে অভিপ্রায্ে এই বচন উল্লেখ করিয়াছেন, মস্থুও সেই 
অভিপ্রায়েই বলিয়া থাকিবেন, ইহার অন্যথা হইবার কোন কারণ নাই। মন্্ু 
প্রোষিত ভর্তৃক1 সথ্থন্ধে কিরূপণ্বৈধি দিক্বাছেন, দেখুন । 


| বিধায় বৃস্তিং ভাঁ্্যায়াঃ প্রবসে্ কাধ্যবান্নরএ | 
অবৃস্তি কর্ষিতা হি স্ত্রী প্রৃহষ্যেৎ শ্থিতিমত্যপি । ৭৪1৯1 
বিধায় প্রেঃধিতে বৃত্তিং জিবেস্সিয়ম মাস্থিতা। 
 প্রোধিতে ত্ববিধা য়ৈৰ জীবেচ্ছিল্লিরগহিতৈঃ ৭৫1৯ 


€( ২৪৪ ) 


ফুল ক ভটের টাক1,__ 

কানর্য্য সতি মনুষ্যঃ পত্াগ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রকল্প দেশান্তরং 
ঠচ্ছেৎ। যস্ম!ৎ গ্রাসাদ্যভাব পীড়িত রী শীলধত্যপি পুরুষা- 
স্তল্ল সম্পর্কং ভজে 1৭8। 


ভক্তাচ্ছাদনাদি দত্তা পত্যৌ দেশীস্তরং গতে দেহগ্রসাধন- 
পরগৃহগমন রহিত) জীবে, অদত্ত! পুনর্গাতে সুত্রনির্মীণাদিভির- 
নিন্দিত শিল্লেন জীবে 1৭৫ | | 


কার্ধ্যান্থরোধে বিদেশ গমন প্রয়োজন হইলে, স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের সম্যক সংস্থান 
করিয়। বিদেশ যাত্রা করিবে। কারণ গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইলে স্ত্রী পুরুষ সম্পর্করূপ 
দোষে লিগু হইতে পারে ।৭৪। 

গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান থাকিলে স্ত্রী নিয়মবতী হইয়া! অর্থাৎ দেহ সংস্কার ও পর 
গৃছে গমনাদি বর্জন করিয়া কালাতিপাত করিবে । যদি গ্রাসাচ্ছাদনের সংগ্থান 
না থাকে, তাহা হইলে য্ঞোপবীতাদি নির্শাণ করিয়। অর্থাৎ অনিঙ্গিত শিল্প দ্বার 
জীবিক। নির্ব্বাহু করিবে ।৭৫ 

পাঠকবর্গ এক্ষণে দেখুন শ্রী দিগের পক্ষে পর পুরুষ সম্পর্ক যে নিতাস্ত দোষের 
বিষয়, মনু তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, রব পাছে এইকপ দোষ ঘটে, এই 
আশঙ্কার মন্থ তিদেশগামী পুক্রষ দিগৃকে শ্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের সম্যক সংস্থান 
করিয়া যাইতে উপদেশ দিয্াছেন। এবং স্ত্রী দিগকে নিয়মবতী হইয়। 
থাকিতে বিধি দিয়াছেন, আর যদি গ্রাসাচ্ছাদমের অভাবও হয়, তাহ! হইলে অনি- 
দিত শিল্পাঁ্দি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করিতে বিধি দিয়াছেন । এমত স্থলে মন্থু যে 
আবার প্রোধিত ভর্তৃক' স্ত্রী দিগকে পুরুষাস্তর সম্পর্ক করিতে হিধি দিয়াছেন, ইহ! 
বল! কখনই সঙ্গত নহে। পাছে প্রোষিত ভর্তৃকা শ্রীগণ পুক্রযান্বর সম্পর্ক দারা 
ছুই হয়, এই আশঙ্লাযু মন্থ ষখন এমত নিল্পম স্থাপণ্‌ করিয়াছেন, তখন আবার যে 
তাহাই বৈধ বলিবেনঃ ইঞ্ক! নিতাত্তই অযৌক্তিক কথা । বে যদি দণ্ড প্রকরণে 
_প্রোধিত ভর্ভৃক! স্ত্রী দিগকে পুক্রযান্তর সম্পর্ক জন্য দোষী না বলেন, তাহার্তে কি 
বুঝায়? তাহাতে এই মাত্র বুঝায় যে ধর্ম লান্্রাহ্সারে প্রোফিত ভর্তৃক। শ্রী দিগের 
পুরুংত্বর সম্পর্ক করা দোবাবহ এবং তাহাদিগের নিয়মবতী হইয়া কালাতিপাত 
করাই কর্তব্য ও বিধের়। কিন্ত, কেহ যদ্দি উক্ত বিধি উল্লজ্ঘন করিয়! পুরুতাস্তর 
সম্পর্ক করে, তাহা হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী দিগের সম্বন্ধে পুরুষাস্তর সম্পর্ক জন্ত থে 


(২৪৫ ) 


দণ্ড বিছিত বলিয়! উক্ত হইয়াছে, ইহার পক্ষে €স দণ্ড বিধান করা যাইবে ন1। 
তথাপি তিনি এপ নিয়ম করিক্সাছেন যে, যদি নিয়মিত কাল অপেক্ষা না করিয়া 
পুরুষাস্তর সম্পর্ক করে, তাহা হইলে ব্যভিচারের দণ্ড হইবে, আর নিয়মিত কাল 
অপেক্ষা! করিলে দও হইবে ন1। ইহাতে ধর্ম শাস্ত্রের বিধি উলজ্ঘন জন্য সমাজ 
বস্কিতা হইবে না, অর্থ-শাস্ত্রের এক্খপ অভিপ্রায় নহে । এবং অর্থশান্তের এক্ধপ কথ! 
ছার! পূর্বোক্ত ধর্ম শাস্ত্রের বিধি খণ্ডন হইতে পারে ন1!। এক্ষণে পাঠকবর্গ নিশ্চিত 
রূপে দেখিতে পাইতেছেন-যে, স্ত্রী দিগের কোন অবস্থাতেই অন্য পি গ্রহণ যে 
সম্পূর্ণরূপে, ধর্মশাজ-বিরুদ্ধ ইভার আর কোনও আপত্তি নাই। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


পুর্ব্বে বছল শীন্ত্র হইতে প্রামাণ উদ্ধত করিয়া ইহা! দেখান্‌ হইয়াছে যে, যাবতীয় 
ধর্মশান্্র বর্তী ও অস্তান্ত খবিগণ একবাক্যে বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়! 
গিয়াছেন এবং কোন শীল্ত্রই এরূপ ব্যবহ'রের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। অতএব 
বিধবার বিবাহ যে সর্ধতোভাবে শান্তর বিরুদ্ধ, সুতরাং ভদ্র সমাজে কোন মতেই 
প্রচলিত হইতে পারে ন, ইহা! নিঃসংশক্মিত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । * 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেল্‌ যে+ কন্যা একবার এক পাত্রে বিবাহ দিলে উক্ত 
পাত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পিতা পুনরায় লেই কন্ঠাকে দান করিতে পারেন; 
এক্ষণে ইহার বিষয় আলোচিন। করা যাউক। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ 
কথাও যাঁরপর নাই শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ । 

বিবাহিতা! স্ত্রীর পতি বর্তমানেই হউক অথবা অবর্তমানেই হউক তাহার আঁর 
পুনঃ দান হইতে পারে কি না অগ্রে ইহারই মীমাংসা করা উচিত। পরে যদি 
পুনর্দান বিধি সম্মত হয় তাহা হইলে, ক দান করিতে পরে ? এ প্রশ্নের মীনাংসার 
প্রয়োজন হইতে পাঁরে ) কারণ যদি পুরর্দান্ই অশাস্ত্রীয় হয় তাহা হইলে পুরর্দানের 
অধিকারী বিচার নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্বন্ধ কথণ হইয়া উঠে। অতএব পাঠক 
বর্গ শাস্ত্রের অভিপ্রাকস ও অন্কুঙ্ঞ। সকল পর্যযালোচ্। করিয়া দেখুন, যে কন্ত।কে 
একৰার বিধিপুর্ধকণ্দান করা হইয়াছে তাহাকে পুনরার দান করা যাইতে পারে 
কিনা . -: * - 7 

মনু রুলিয়াছেন,-_ 
সকুদংশে! নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে । 
সকুদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাঁং সকুৎ 1 ৪৭1৯ 

পৈতৃক ধন ক্ভাগ একবারমাঁজ করিবে, কন্ঠ।,*একবারমাত্র দান করিবে, 

“দানি” অর্থাৎ" দিলাম এই বাক্য একবারমাত্র বলিবে, সাঞধুগণ এই তিন« কার্ধ্য 


এরেবারমাক্র করিবেন । | 

পাঠকৰর্গ এই মন্বচনের অভিপ্রান এ্রকবার অনুধাবন করিয়! দেখুন, ইহাতে 
স্পষ্টুক্ষরে বিধান রহিয়াছে যে, কন্তা একবার “দানি” এইবাক্য দ্বার সম্প্রদান 
কর! হইলে আর তাহাকে সন্প্রদান কর! যাইতে পারে না । স্থৃতরাং বিবাহিতার 
পুনঃ দান, যে বিধিবিরুদ্ধ ও মন্ুবিরদ্ধ, ইহাতে ফোন সংশয় নাই। আমরাও 
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এই মসুবাক্যকে কত সাবধান পূর্বক রক্ষা, করিয়! থাকি, পাঠকবর্গ তাা দেখুন । 
সন্প্রদান মন্ত্রে “সম্প্রদদে” এই বাক্য আছে. ইহ! “দদানি' এই শব্দের প্রতিশব্দ 
মাত্র। এই সম্প্রদান বাক্য তিনবার উচ্চারণ পুর্র্বক কন্তাকে পাত্রে সন্প্রদান 
করিতে হয়, এইক্প নিয়ম আছে। কিন্ত ্ সম্প্রদান-বাক্য তিনবার সম্পূর্ণরূপে 
উচ্চারণ করিলে তিনবার “সম্প্রদদে+ এই বাক্য বলিতে হয়। স্থৃতরাৎ এইক্ধপে 
“সম্প্রদদে” এইবাক্য তিনবার উচ্চারণ করিলে পাছে উপরি উক্ত মন্থুর বিধি 
উল্লজ্ঘন কর] হয়, এইজন্, শেষ বাক্যে একবারমাত্র “সম্প্রদদে+ এই বাক্য উচ্চারিত 
হইয়া! থাকে । রঘুনন্দন,শিরোমূণি উদ্বাহতত্বে ইহা! বিশেষদূপে বিচার করিয়াছেন, 
তাহ! দেখুন । 


নান্দীমুখ বিবাহে চ প্রপিতামহ পুর্বকম্‌ | 

বাক্যসুচ্চারয়োছিদ্বানন্যাত্র পিতৃপুর্ববকম্‌ || 

এতদেব ত্রিরুচ্চাধ্য কন্যাং দদ্যাদযথ। বিধি । 
বিবাহে যো বিধিঃ প্রোক্তা বরণে স বিধিঃ স্মৃতঃ । 


বাঁক্যং ত্রৈপুরুধষিকং কার্ধ্যং তরি রার্ৃভির্বিবর্জিজাতে | 
নান্দীমুখশ্রাঙ্ধে ও বিবাহে প্রপিতামহাদির নাম উচ্চারণ করিবে । এতত্তিন্ 
স্থলে পিজ্মানদি পূর্বক নাঁম ণ করিবে । এইরূপ বাক্য তিনবার উচ্চারণ 
করিয়! যথাঁবিধি কন্যাদান করিবে । স্ত্রামোচ্চারণের বিধি বিবাহে যেরূপ জামাতা! 
বরণেও সেইরূপ । কেবল সম্প্রদানে ইহা। ভ্ডিনবার উচ্চারণ করিতে হুয় এবং বরণে 
একবার মাত্র উচ্চারণ করিবে। 
এক্ষণে দেখুন, সম্প্রদান্র বাক্য এইরূপ,-_ 
অমুক গোত্রস্তাঁমুক প্রবরস্যাম্থৃক দেৰশনর্মণঃ গপৌত্রাঁয় । 
অমুক গোত্রস্তামুক প্রবরস্তামুক দেবশর্মাণঃ পৌত্রায় । 
অমুক গৌতুস্তামুক' প্রবরস্থাসুক ছেবশর্ম্রণঃ পুত্রোশ্ | 
অমুক গোত্রায়াযুক প্রবরায় শ্রীঅমুক দেবশর্াণে বরায় অর্চি- 
ভায় তৃভ্যং । 
অযুক গোত্রস্থ]ুযুক. পরবরস্তমুক দেবশর্: নিহী 
অসুক গোত্রন্তামুক প্রবরস্তামুক দেবশন্ণঃ পৌত্রীং | 
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ভমুক গোত্রস্তামুক প্রবরন্ামুক দেবশর্ণঃ পুত্রীং 
অসুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং । 
এনাং কন্যাং দবক্ত্রাং লারা প্রজাপতি দের্বিতাকাং অহং 
সম্প্রদদে | 
পৃর্ধোক্ত বিধি অনুসারে এই ব।ক্য তিনবার উচ্চারণ করিলে "সম্প্রদদে” এই 


বাক্য তিনবার বলিতে হর, স্থৃতরাং “সক্কদাহ দদানি” এই মন্ুপ্রোক্ত বিধি উল্লঞ্ঘন 
করা হয়। সেই জন্য স্মার্ত ভষ্টাচার্ঘ্য মীমাংস! করিয়াছেন যে,--- 


এতদিতি প্রপিতামহপুর্বকং .বাক্যং তচ্চ ধধ্যশৃঙ্গবচনাৎ 
কন্যানামীস্ক মিতি ন তু সম্প্রদদে দদানি বেত্যস্তং «সকৃদংশোনি- 
পততি সকৃগুকন্ত। প্রদ্ধীয়তে | সকৃদাহ ছদানীতি ব্রীণ্যেতানি 
নকৃৎ সক্কৎ।” ইতি মন্ুবচনা *বেদাখোপ নিবন্ধ,ত্বাৎ প্রাধান্যং, 
হি মনোঃম্মৃতং। মন্তর্থ বিপরীতা যা সা মতি নন প্রশস্যতে |” 
ইতি বৃহস্পতি বচনাৎ। 
* খাষ্যশূনল বচনে প্রপিতামহ পুর্বক সম্প্রদান বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিতে 
হইবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিস্ত তাহাতে “্সম্প্রদদে” এইশব তিনবার 
উচ্চারণ করিতে গুইবে নাঁ। “ভ্রীঅমুকী$.দেবীং এই বাক্য পর্যস্ত তিনবার 
উচ্চাপণ করিতে হইবে। কারণ মন্সু বলিয়াছেন যে ধন বিভাগ একবার মাত্র 
হইতে পারে, কন্ঠ একবার মাত্র দান করা যাইতে পারে এবং প্দদাঁনি” দিলাম 
এই বাক্য: একবার মাত্র বলিবে। অতএব যখন বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, 
মনু বেদার্থ নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া! মনুন্থতি সর্বপ্রধান এবঙ যে স্তি মহ্বর্থের 
, বিপরীত তাহা আদরনীয় নহে, তখন মন্ুপ্রোক্ত বিধি অন্থসারে সম্প্রদান বাক্যের 
 শশ্রীঅমুকীং দেবী: এই পর্য্যস্ত তিনবার উচ্চারণ কুরিয়। শেষে “এনাং কন্তাং 
সবন্ত্াং সালঙ্কারাঁং প্রজাপতি দেঁবতাঁকাং অহং সম্প্রদদে” এই বাক্যটা ধকবার 
মাত্র উচ্চারণ করিবে। ভবদেবভট্টও অবিকল এই রূপ্‌ই মীনাংসা করিয়া বিবাহ 
পদ্ধতিতে এইক্ধপ বলিয়াছেন, * 


ক শীযুকী দেবীং ইতি. ত্ররুজ্তা এনাং কন্যাং 
সবস্তাং, লালগ্কারাং প্রজাপতি দেরবতাকাং অহং সম্প্রদদে | 
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অর্থাৎ প্রপিতামহ পূর্বক গোত্র প্রবরাধি উল্লেখ করিয়। “্রীঅমুককী 'দেবীং» 
এইবাক্য পর্য্যস্ত' ভিনবার উচ্চারণ করিয়! পরে “এনাঁং কন্তাং ইত্যাদি বাক 
একবার মাত্র শেষে বলিবে। এবং আমর! এইনধপ আচরণ করিয়া! মনুপ্রোক্ত 
বিধির মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছি। কিন্ত কালের কুটিল গতিতে পাশ্চাত্য 
বিদ্যার বলে,__এক্ষণকার বিদ্যাভিমালী আর্ধযসস্তানেরা আর আর্ধযশান্তের মর্যাদা 
রক্ষা করিতে চাছেন না!! বিদ্যাসাগর মহাশয়ও যুক্তিবলে শাস্ত্রের এ মর্ধযাদ 
অবহেলা করিতে কৃতসঙ্কর হইয়াছেন !! ! ূ 
 পাঠকরর্গ একবার পূর্বোক্ত শান্্র এবং ম্মার্ড ভট্টাচার্য ও ভবদেব ভষ্টের 
মীমাংসা! বিশেষরূপে পর্যটালোচিন! করিয্না দেখুন ঘে, কন্তা একপাত্রে সম্প্রদান 
করিতে “সম্প্রদদে” এইবাক্য এককালে তিনবার উচ্চারণ করিতেও ইন্টার! সন্কু- 
চিত হইতেছেন। কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে কন্তা একবার “সম্প্রদদে* বলিক্সা! 
একপাত্রে সমর্পণ কর! হইয়াছে, ভাহাকে আবার ছন্ঞপাত্রে কালাস্তরে “সম্প্রদদে+” 
এইবাক্য বলিতে সঙ্কচিত হুন না, এবং এইরূপ বারম্বার *সম্প্রদদে” এইবাঁক্য 
উচ্চারণ করিয়া! পাত্রান্তর হইতে পাত্রাস্তরে সমর্পণ কর! শাস্ত্রীয় বলির! প্রতিপন্ন 
করিতে যদ্ব করিয়াছেন। ইহা! অপেক্ষা এমত একজন বিখ্যাত শাস্জ পণ্ডিতের 
পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? 
ইহা এক্ষণে নিঃসংশর্লিতক্ধপে প্রতিপন্ন হইতেছে” যে, সম্পন্ন বাক্যের বে 
অংশে “সম্প্রদদে” এইবাক্য আছে, তাহা একবার 'ভির আর দ্বিতীয়বার উচ্চারিত 
হইতে পারে না, এবং ইহা বিধি ও শান্্বিরুদ্ধ। নৃতরাং শ্রকবার বিবাহ্তা 
কন্তার আবি দ্বিতীয়বার দান হইতে পারে ন| | ইহা! শান্ত্রসিঙ্ধ । 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয্বাছেন যে, বিষয় বিশেষে দত! কর্তার পুলর্দান 
হইতে পারে । তাঁহার শাস্রীক্স প্রমাণ এই, 
স ভু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ। 
বিকর্মস্থঃ সগোত্রা বা দাসে! দীর্ঘাসয়োপি বা 
উচ়াপি দেয় সান্যন্মৈ সহাভিরপ ভূতণা 1 , 
রি* নি, পু ১৯১ পৃষ্ঠা 
বিদ্যাসাগর মহথাশক্মের কৃত খঅন্বাদ,- 
 স্বাছার সঙ্ছিত বিবাহ দেওয়! ঠ্ন্রিক বা ব্রা পতিত, ক্লীব, 
যথেচ্ছাচারী, সগোণ্র, দ্ষস অথবা চিররোগী হয়, তাহা! হইলে বিবাহিতা বন্তাকেও 
ক্জালক্ষারে ভূষিত করিয়। ক্ষন্তপাতে সম্প্রদান করিবে! ও 
: পন 
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বিদ্যাসার মহাশয় তাহার বিধবা! বিবাহের পুস্তকে যত প্রমাণ উদ্ধত করিয়া- 
ছেন, তাহার প্রত্যেক স্থলে কাহার বচন, এবং কোথা হইতে উদ্ধ ত করিয়াছেন 
সে সমস্তই বলিয়া দিয়াছেন। কিন্ত এস্থলে সে লব সং হযাদ কিছুই নাই; কেবল 
বিচার স্থলে কাত্যায়ন এইব্প বিধি দিয়াছেন, এইমাত্র বলিরাছেন। .ন্দুতরাং 
এ বচন কাত্যায়নের বলিয়া স্বভাবতঃ বুঝা যায় । সেইজন্ত কাত্যায়ন সংহিতা 
পংক্তি পংক্তি তন্ন তন্ন করিরা অজ্সন্ধান করিলাম, কিন্ত ছরদৃষ্ট বশতঃ এ বচন 
পাইলাম না ঘদি কোন নিবন্ধকারের গ্রন্থে এ বচন কাত্যায়নের বলিয়া পরিচিত 
হইক্সা থাকে, তাহাত বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুই বলেন নাই। ঘাহা হউক, 
শান্সকারেরা এ সন্ধে কি বিধি দিয়াছেন, এবং কিন্ধপেইব! ইহা মীমাংসিত 
হইয়াছে, আর এতকাল" এমতস্থলে কিন্ধপ ব্যবহার অনুগত রা লোকসমাজ 
চলিয়া আসিদ্বেছে, তাহী দেখ। যাউক। 
স্মার্ত ভট্ট।চার্য্যের উদ্ধাহ তত্ব দেখুন,_ 
দত্তাং বান্দত্তাং ইয়ং কন্যা অসুকায় দাতব্যেতি প্রতিশ্রুভামিভি 
যব । তত্র বিশেষমাহ নারদ+,-_ 
ব্রাঙ্গ্যাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষ বিধিঃ স্যৃতঠ। 
গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানমা সুরাদিষু চ যু ॥ 
এষ বিখিং সকদ্দান বিধিঃ। 
..- শ্গৌতমঃ )_ প্রতিশ্রুতুঃপ্যধর্্, সংযুক্তার ন দদ্যাৎ। 
অধর্থোক্্ দানানহতা প্রযোজক ইতি বিবাদ রদ্বাকরঃ। 
কন্তা। একবার 'সম্প্রদান করিয়া সেই কন্া! হরণ করিলে দাতা! চোরের দও প্রাপ্ত 
হইবে। কিনব পর্ােক্ষ শ্রেষ্ঠ বগ টির দা, হইলেও তাহাকে ফিরা- 
ইয়া লইবে। 
দতা শবে বাঙ্া বুঝায় । “অর্থাৎ কন্তাদাঁতা অসুকী কন্তা অমুক পাত্রে দান 
করিব, যেখানে, এপত্প্রতিজ্া! সাজ করিক্াছেন, সের হলে ঁ 'কন্তাকে দত! কন্তা 
বলা যায়। ইহার বিশেষ বিধি নারদ বলিয়াছেন, যে, ্রাঙগ্যাদি পাচ প্রকার বিবাহে 
“অর্থাৎ ব্রাহ্্য, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব. বিবাহে. এই বিখি। আর আন্মর, 
স্কক্ষস ও পৈশা্, খই ৪ প্রকার যার খণাপেক্ষা করি হারার দেওয়া 
 স্বিখি। ড. 7০%৮ 8 ক, 
এখানে * এয বিথি” বনি রী একবার সম্রধান করাই হি । 


( ২৫১ ) 


গৌতম বলিয়াছেন,-_ প্রতিশ্রুত হইলেও অধ্শসংযুক্ত পাত্রে কন্ঠ সম্প্রদান 
করিবেন] 1 | 
বিবদি রত্রাকর মীমাং সাকার বলিয়াছেন . যে, অধর্মম-সংযুক্ত ব্যক্তি বলিতে, 
দাঁনের অযোগ্য পান্রকে বুঝাইকে । / 
পাঠকবর্গ এক্ষণে বঘুনন্দন শিরোমণির বিচার, পর্যালোচনা করিয়া দেখুন, 
ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, ব্রান্ধ্যাদি পাঁচ প্রকার বিবাহ স্থলে কন্যা একবার 
সম্প্রদদান করাই বিধি। একবার সন্প্রদান করা হইলে, কোন কারণ বশতঃ গ্গে 
কন্যাকে আর পুনর্দীন করিতে পারা যাঁয়না। কিন্ত গৌতম বলিয়াছেন যে, কন্টা- 
দাতা অজ্ঞান বশতঃ দানের অযোগ্য -ব্যক্তিকে কন্তাদান্‌ করিব বলিয়] প্রতিশ্রুত 
হইলেও এ বাগ্দত্তা কন্াঁকে অন্য শ্রেষ্ঠ বরে প্রদান করিবে, তথাপি অযোগ্য পাত্রে 
জন্প্রদান করিবে না কি্ত, সম্প্রদান হইয়াগেলে আর সে কন্থাঁকে পুনঃ গ্রহণ 
করিতে পারিবেনা । কারণ, ইহা পুর্ধবেই উক্ত হইয়াছে যে ্রাহ্ধ্যাদি বিবাহে এক 
বার সম্প্রদান করাই বিধি। এবং আশ্ুর বিবাহে যেখানে কন্তাকে শুল্ক গ্রহণ 
করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, এবং সম্প্রদানাদি ক্রিয়া বিবাহ সিদ্ধির কারণ নহে, সেস্থলে 
যদি কন্তার পিতা! এরূপ অফে$গ্য পাত্রের নিকট হইতে শুক্ক গ্রহণ করিয়া! থাকে, 
তাহা! হইলে গৃহীত মূল্য প্রত্যর্পণ করিয়া তন্য যোগ্য পাদ্রে অর্পণ করিবে । কারণ," 
এ বিবাহে গুণাপেক্ষা করিয়া বিবুহ দেওয়া বিধি। এক্ষণে এ শীমাঁংসার স্থুল 
তাংপর্ধ্য এইরূপ হইতেছে যে, অযোগা পাত্র হইতে কন্ঠা পুনঃ গ্রহণ করিয়া ভন্ঠ 
পাত্রে সম্প্রদান করিবার গৌতম যে বিধি» দিয়াছেন, তাহা ্রাহ্ম্যাদদি পাচ প্রকার 
বিবাহ স্থলে বা্দান পর্যন্ত খাটিবে, সম্প্রদান হইয়া গেলে আর খাঁটিরে না? এবং 
অস্থ্রাদি বিবাহে কন্ার যুল্্য গ্রহণ করা! হইলেও ইহা খাটিবে। রর 
এক্ষনে দেখা যাউক যে, দানের অযোগ্য পাত্র কে? ইহার ব্যাখ্যা বশিষ্ঠ 
করিয়াছেন, ষথ1,- 
উদ্বাহতত্বধ্‌ত বশিষ্ঠ বচন, __ 
কুলশীল বিহীকন্ত পণ্ডাদ্দি পতিতস্ত ৮1 
অপন্মারি বিধর্মস্য রোগিণাং ৫েশধারিণাং। 
দভ্তামপি হরে কন্য]ং সগোপ্রোঢাং তথেব চ। 
কুলশীল বিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, অপন্মার রোগবিশিষ্ট, বিধন্মী বছুকাঁলস্থায়ী 
রোগ বিশিষ্ট, ছদ্মবেশী, ইচ্ছাদিগকে বন্তা দান করিব বলিয়। এতিক্রুত হইলেও 
কত্যাদীতা এনপ পাত্রে-কন্ত। সন্প্রদান কপ্ধিবেন না। এবং সগোত্র পাত্রে কন্তার 


(২৫২ ) 


বিবাহ হইলেও এ দম্পতীর মধ্যে পরম্পর় বিচ্ছেদ সংঘটন করিবে । 
_ এক্ষণে দেখুন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে.বচন কাত্য/য়ণের বলিয়া! দেখাইয়াঁছেন, 
তাহাতে আর বশিষ্টের বচনে কোন প্রভেদ নাই, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, বশিষ্ঠ 
বলিয়াছেন যে, কুলশীল বিহীনাদি অযোগ্য পাত্রে বস্তা! বাগত্বা হইলেও সে পাত্রে 
সং্্রদান করিবেন; এবং কেবল সগোত্র স্থলে বিবাহ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে 
যাহাতে সংযোগ ন! ঘটিতে পারে এমত করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
কাত্যায়ন বচনে সকল স্থলেই বিবাহ হইলেও বিবাহিতা বন্তাঁকে ভাহার স্বামীর 
নিকট হইতে হরণ করিবে, এইরূপ বলিয়াছেন । ফুদি কাত্যায়নের এই ধচনে কোন 
অঙ্গ বৈকল্য সংঘটিত না.হুইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এবিধি আস্ম- 
রাদি বিবাহ স্থলে প্রযোজ্য, ব্রাঙ্ধ্যাদি বিবাঞ্ছে নহে। কারণ, তাহা! হইলে, কাত্যা- 
য়নের বচন মন গৌতম ও বশিষ্ঠ বচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছইয়! উঠে। এমত বিরোধ 
স্থলেও মনু, গৌতম ও. বশিষ্ঠের বিধিই গ্রাহ্থ, কারণ ইহাকে বলবত্তর প্রমাণ বলিতে 
হইবে তাহার কোন সংশয় নাই। 

প্লাঠকবর্গের এক কথার সংশয় এখনও রহিয়াছে । তাহার। বলিতে পারেন যে, 
্রাঙ্গ্যাদি বিবাহে দানের অযোগ্য পাত্রে কন্ত1 বাগ্ত্বা' হইলেও যেমন তাহাকে সে 
পাতে দান না করিয়া গ্াত্রাস্তরে দান করিতে পারা যায়, সেইরূপ যখন বশিষ্ঠ 
সগোজ্ পাত্রে কন্তা সম্প্রদান হইলেও তাঁহাকে £হরণ করিতে বলিয়াছেন, তখন 
প্রদত্তা কন্তাকে, অন্ত পাত্রেও অর্পণ করা যাইতে পারে। কিন্ত একবার 
সম্প্রদদে পাঠ উচ্চারিত হইয়া কন্ত! সঙ্গপিত ছইলে তাহা আর ফিরিবাঁর নহে। 
অতএব গোত্র পাত্রে কন্তার সম্প্রদান.হইলে, তাহাকে আর অন্ত পাত্রে অর্পণ 
কর। যাইতে পারে না। এমত অবস্থা হইলে কিরূপ আঁচরপ করিতে হইবে, তাহা 
বৌধান্সন স্বতিতে স্পষ্ট বিধিবদ্ধ হইয়াছে । যথ।,-_- 


পরাশর মাধবে বিবাহ প্রকরণে,-- 

ন চাত্র ধমিলিতযোর্গোত্র প্রবরয়ে।ঃ প্র্যদাস নিমিত্তং শঙ্কনীয়ং 
প্রত্যেকং দোবাভিধাঁনাৎ ॥ 

তদাহ বৌধায়ন:,_- 

সগ্গোত্রাং চেদমত্যোপযচ্ছেন্মাতৃবদেনাং বিভূয়াৎ। 

শাতাতপোহপি,_ 

পরিণীয় সগোত্রান্ত দমান প্রবরাং তগ্মা। 


( ২৫৩ ). 


কৃত্ব। তম্ত।ঃ সমুতসর্গং ত গুকৃচ্ছং* বিশোধনম্‌ || 
আপক্তম্থঃ-_ 
_. সমান-গোত্র-প্রবরাং কম্যামুছেোপগম্য চ। 
তশ্যাগুত্পাদ্য সম্ভানং ্রাহ্গণ্যাদের হীয়তে | 


সমান গোজ। কন্! বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিক্স মাতৃবও ভরণপোষণ 
করিবে । 

সগোত্রী কন্ত। বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তণ্তরুচ্ছ, (অতিকচ্ছ, ) 
ব্রতাচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে । 

সমান গোত্রা অথবা সমান প্রবর কগ্থা বিবাহ কয়া তাছাতে অভিগমন 
পূর্বক সন্তান (চণ্ডাল ) উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয়। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচন। করিয়া দেখুন যে বৌধায়ন যখন বিবাহিতা সমান্‌ 
গোত্রা কন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া! তাহাকে মাতৃবৎ ভরণ পোষণ করিতে বিধি 
দিতেছেন, তখন সে কন্তা যে আর অন্ত পাত্রে প্রদত্ত হইতে পাঁরে না, তাহা ইহা- 
তেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ, ষ্দি সেই কন্যা? অন্তপাত্রে অর্পণ করিবার 
শান্্রীক্স বিধি থাকিত, তাহ! হইলে প্র পাত্রকে তাহার ভরণ পোষণ করিতে হইবে 
বলিয়া বিধি দিতেন না । আরও দেখুন, কেন সেই কন্তাকে বিবাহ হইলেও হরণ 
করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে । কারণ সেই কন্তাকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে 


হরণ না করিলে, তাহার গর্তে যে সজ্জগ্র হইবে, সে চগ্ডাঁল এবং সৈই স্বামী অব্রাঙ্গণ 
হইবে। সুতরাং তাহাদিগের দাম্পত্য ব্যবস্থার নিবৃত্তি কবিবার জন্যই শন্ত্রকারের! 


প্রন্ধপ বিধি দিয়াছেন, অন্য পাত্রে অর্পণ করিবার জগ্ত & বিধি কখনও দৈন নাই । 

সকলেই এক্ষণে দেখিলেন যে, কন্তা “দদাঁনি” এই বাক্য দ্বাযী এক বার 
সম্প্রদান করা হইলেই কোন কালে এবং কোন অবস্থাতেই সে কন্ভার আর পুনঃ দান 
হইতে পারে না? । এবং শান্্রমত দান যে একবারেই 'হইতে পারে, এ কথার আর 
কোন সংশয় নাই। ৮ 


হিদ্যাসাগর মহাশয় যে কাত্যার়নের বচন নিারি এবং তিনি ইহার অর্থ. 
যেরূপ করিয়াছেন, তর্কানুরোধে তাহা হশিকার করিলেও বিধবার পুনর্দান সিদ্ধ হয় 
না “পরুৎকন্তঃ প্রদীয়তে+ অর্থাৎ কন্ঠা একবার মাত্র সম্প্রদান করা যাইতে পায়ে। 





* মুল পুস্তকে “ অতিন্কচ্ছ ং” এইরূপ পাঠ আছে। 
. + মুল পুত্তকে ণচণডালং ” এইরূপ পাঠ আছে। 
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"সক্দাহ দদনীতি” অর্ধাৎ. “দানি” দিলাম এই'বাক্য একবার মাত্র বলা যাইতে 
পারে। ইহা মন্থু প্রোন্ত সাধারণ বিধি। কাত্যারন বচনে যে বিশেষ বিধি উত্ত 
হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র দেখা যায় যে, করেকটী স্থল বিশেষে 
কন্তা সম্প্রদান হইলেও তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া! অন্য পাত্রে পুরর্দান কর! 
যাইতে পারে । অতএব ও বিশেষ বিধির অন্তর্গত স্থলভিন্ন অন্যস্থলে এ সাধারণ 
বিধিই অবলম্বন করিতে হইবে । সুতরাং কাত্যারনোক্ত কয়টী বিশেষ স্থুল ভিন্ন অন্ত 
স্থলে কন্তা একবার প্রদান করা হইলে আর তাহাকে যে পুনর্দান করা ফাইতে, 
পানে ন! ইস সিদ্ধ হইতেছে । . যেমন প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করিবে, ইহা নিত্য 
বিধি। কিন্তু বচনাত্তরে কথিত আছে যে পক্ষান্তে, মাসাস্তে, ঘ্বাদশীতে, পিতৃমাত্‌ 
শ্রাদ্ধ দিবসে সায়ং সন্ধ্যা করিবে না, এবং অশৌচ কালে সন্ধ্যা বর্জন করিবে। 
অতএব এই বিশেষ বিধিতে বে যে স্থল উক্ত হইয়াছে, তস্ভিন্ন অন্ত স্থলে সন্ধ্যা বর্জন 
করিলে পুর্বোক্ত নিত্য বিধি উল্লজ্ঘন জন্য প্রত্যবাপ়ভাগী হইতে হয়। সেইন্ধপ 
“একধার কন্! দান করিবে” “দদ্বানি এই বাক্য একবার মাত্র বলিবে” ইহা নিত্য 
বিধি। কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে কুলশীল বিহীন ইত্যাদি কয়েক স্থলে কন্তা! অযোগ্য 
পাত্রে দান হইলেও কন্তাকে পুনর্দীন করিতে পারিবে । ,অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে এ কয়েক অযোগ্য পাত্র ভিন্ন অন্য স্থলে অর্থাৎ দানের উপবুক্ত পাত্রে 
কন্তা দান করিয়। সেই কন্তাকে পুন্দ্দান করিতে পারিবে না । যেমন বিশেষ বিদ্ধ 
অন্থসারে কোন কোন দিন সন্ধ্যোপাঁসন। বর্জিত স্য় বলিয়! সকল দিনেই সদ্ধো- 
পানূনা বঞ্জিত হইতেপারেনা, সেইরূপ কাত্যারুনের বিশেষ বিধি অন্গসারে কয়েক 
স্থলে ক্যা পুন্দস্কা হইতে পারে বলিয়! সকর্লা স্থলেই- বন্ধ? পুনর্দত্ভা হইতে পারে 
না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাত্যায়নের যে বচন প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন 
এবং তিনি ঞ বচনের যেরূপ অভিপ্রায় ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহাতেই নিঃসংশয়িত 
রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কৃন্ত! বিবাঁহবোঁগ্য পান্সে একবার বিধি পূর্বক অপিত 
হইলেই সে কন্যার আর পুনর্দান হইতে পারে না। ইহা নিতাস্তই গঠিত, অবৈধ 
"বং শান্তর বিরুদ্ধ। এ্মতএর এক্ষণে দেখুন যে কন্য্যকে একবার যোগ্যপাত্র দেখিয়! 
পাত্রস্থ কর! হইয়াছে, সুতরাং ঘ্বাহার বিাহ সিদ্ধ হইয়াছে, পরে €স পাত্র যদি ব্রিধনমঁ, 
বন্তুকাল স্থায়ী রোগগ্রস্থ, ক্লীব, মৃত, নিরুদ্দেশ) গৃহাশ্রমত্যাগী অথব। কর্ম দোষে পতিত 
হয়,তাহা হইলে উক্ত কাঁত্যায়ন বচনান্ুসারে সেম্্রীর আর পুনর্দান হইতে পারে না। 
কারণ, সম্প্রদান কালে বর কাত্যায়নোক্ত অযোগ্য পাত্র ছিল না সুতরাং ফাত্যা- 
রনের বিশেষ বিধি এ স্থলে খাটিতে পারে না । কাজেই বলিতে হইবে যে, মন্গু 
প্রোক সাধারণ বিধি অনুসারে সে স্ত্রীর পুরর্দান শাস্ত্র মতে আর হইতে পারে না।. 
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অতএব ইহা এক্ষণে নিশ্চয়বপে স্থির হইতেছে বে, ত্রাঙ্গ্যাদি বিবাহে কণ্ঠ! একবার 
“সম্প্রদদে? এই বাক্য উচ্চারণ পুর্ব্বক বিধিমতে পাত্রস্থ হইলে, সেই কন্যাকে শান্তর 
মতে আর অন্ত পাঙ্ডে অথবা €সই পাত্রেই পুরর্দান কর! যাইতে পারে না। যদি 
কেহ তাহা করে, তাহা হইলে সেই কন্যাদাভী .চৌরদও-ভাগী হইবে, এবং 
এরূপ অশান্ত্রীয় কন্তা দাঁনকে বিবাহ বলা যাইতে পারে. না। নিকষ্ট জাতীয় 
লোকেরা যেরূপ অমস্ত্রক সাংছা! করির। থাকে, ইহাও সেই সাংহ! ভিন্নঞআার কিছুই 
নহে। 
বিদ্যাসসগর মহাশক্প এ স্থলেও সেই পঅর্জুনাত্জ প্রীমান্” ইত্যাদি বচন মহা- 
ভারত হইতে উদ্ধত করিরা দেখাইয়াছেন যে, পুর্ববকালে পিতা বিধবা কন্তাকে 
বিবাহ দিয়াছেন । এ বচন লইয়! পূর্থের যথেষ্ট বাক্য ব্যয় করা হইয়াছে, এবং 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাঁতুরও. বিশদরূপে দেখান হইয়াছে ॥ অতএব এ স্থলে 
তঁ সকল কথার পুনরালোচন1 করিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যাসাগর মহুশিয় 
ইরাবানের জন্ম বিবরণের সমস্ত ভাগ পাঠকবর্গকে দেখান লাই । “এবমেষ সমুৎপন্নঃ 
পর ক্ষেত্রেহজ্্রনাত্মজঃ”+ ব্যাস বচনের এই ভাগটী তিনি প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া অযথা 
মিথ্যা বিতওা করিয়াছেন । * ইরাঁবান্‌ বাস্তবিক তাহার মৃত পিতার ক্ষেত্রজ পুত্র 
ইন্ছাতে বিবাহের কথাই নাই, স্ৃতরাঁং বিবাহাঙ্গ সম্প্রদানের কথাও নাই। ইরাবানের 
পিতামহ নাঁগরাজ পুক্রবধুকে নিয়োগ ধর্মানূসারে এক পুজোৎপাদনের জন্য অর্জনে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগ় মহাশয় যে কোথা হইতে “সুতায়াং” পাঠ উদ্ধত: 
করিয়াছেন তাহা তিনি জানেন। কিদ্র-বর্ধমানের মহা'রাজা যে শহাভারত ুক্রিত 
করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে “ক্ষায়াংযুপাঠ আছে এবং আজ পর্ধ্যস্ত য়ে কয় 
. খানি মহাভারত প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার যতগুলি দেখিয়াছি প্রত্যেক গ্রস্থেই 
প্লুষায়াং” পাঠ আছে। অতএব ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর হাশরের 
উদধ ত বচন পাঠাস্তরিত হইয়াছে। ৫ 
স্থলে জং? যায়্াং শবই সঙ্গত বলিয়া বোটহয়। : কারণ নিযোগ-ধর্ধাুসারে" ্ত্রী- 

দিগকে নিযুক্তা করিতে হইলে *ওরুজন ছার! নিযুস্ত! করিতে হয় পতি বর্তমানে 
পতি বর্তৃর লিখুক্তা হতুল্লা বিধি। যেমন কুস্তী পাঁু কর্তৃক নিযুক্তা' হইক্লাছিলেন, 
এবং-পতি অবিদ্যমানে শ্বপ্ডর শ্বাশুড়ী ইত্যাদি পতিকুলের গুরুজন দ্বারা নিযুক্ত? 
হইতে হয়। খাল্য কালে পিতার অস্্গত, যৌবনকালে পতির অঙ্গুগত এবং 
বার্ধক্যে স্ত্রী দিগেয পুত্রের অন্থুগত থাকিতে হয় । অর্থাৎ ধর্ম কর্াদি যে কোন্‌ 
কার্ধ্য করিতে হয়, তাঁহা বল বিশেষে তই সকলের অনুজ্ঞা অথবা অভিপ্রায়ান্ুসারে 
করিতে হইবে স্ত্রী দিগের অস্থতন্্রতা নিত্য ধর্দ্দ। কিন্ত যেস্থলে পতির লোকাস্তর 
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হইয়াছে, অথচ পুত্র নাই তখন স্ত্রী ষে কাহার অন্ত থাকিবে, তদ্বিষয়ে নারদ 
এই ব্যবস্থা দিক্বাছেন, যথ1,-_ 
জিত বাহুনকৃত দার়ভাগ দেখুন। 
সৃতে ভর্ভর্য্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াই । 
বিনিয়োগেহর্থ রক্ষাস্থ ভরণে চ স ঈশ্বর | 
পরিক্টীণে পতিকুলে নির্ধমনূষ্যে নিরাশ্রয়ে | 
তুসপিগ্ডষু চাঁসৎহ্‌ পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্িয়াঃ-। 
জিত বাহনের মীমাংসা,_ 
বিনিকোগে_ দানাদে। 1 
টিরিরিনিরন ভর্তৃকুল পরতস্ত্রতা1 তস্যাঃ | 
দায়ভাগ ১৩৪ প্রোক। 
পতিবিক্বোগ হইলে অপুত্রান্ত্রী পতিকুলের বশবর্তিনী হইবে। তীহাদিগের 
আঘেশাহ্ুসারে ধনরক্ষ! ও দানাদি কার্য্য করিবে। যখন পতিকুল নির্ম্নুষ্য হয়, 
অর্থাৎ পতির সৃপিগ্াঁদি.কেহই না থাকে, তখন পিতৃপক্ষের পরতস্ত্রা হইবে । 
অতএব দেখুন শার্থে অনপত্য বিধবাদিগকে পর্ভিকুলের লোকদিগের পরতত্ত্র হই- 
তেও তাহাদিগের আদেশাছগসারে কার্য্য করিতে ধ্ধিধি দিয়াছেন, এবং যখন পতিপক্ষে 
কেহই ন। থাকিবে, এমন কি, যখন পতিকৃলে গতির সশিও কেহ.না থাকিবে, 
তখন পিত্ৃকুলের পরতস্ত্রা হইতে, বিবি দিসাছেন। অতএব পতি অবিদ্যমানে 
শ্বশুর ছারা রী নিষ্নোগধর্দে নিযুক্ত হওয়া বিধি সঙ্গত বলিক্ক স্পষ্ট প্রতীক্ষমান 
কুইন্ডেছছে, ছৃতরাং ব্যাসবচলে “ক্স.বারাং” পাঠই বিধিসঙ্গত ছুইতেছে। দসতএব 
নাগকন্তা শ্বশুর বিদ্যমানে যে তাহার পিতাকর্তৃক নিযুক্ত! হইয়াছিল, একথা বিচাঁর- 
ঝুজত 'হইক্ষেছে না। ফা ছউক, পস্থলে পিতহি নিক্গোগকর্তা হই থাকুন, 
আর খবরই নিজল্াগৃকর্তা ছই্গ| থাকুন, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিছচার্য্য 
রি কিছুই প্রমানিত হইতেছে না। কারণ, যখন ব্যাঁসবচনেই দেখ] বাইতেছে 
যে: অন্ুসের সহিত বিধবা নাগরুততার, খিক্বাহই হয় নাহি, স্বপ্ন বিদ্যাসাগর 
মহাপর €ষ এই বচন দ্বার! বিধবা কর! পুলর্দন্ত! হইয়াছে ইক! প্রাণ করিবার 
ক্র প্রক্জাস পাইয়াছের, ভাঁহা লর্বতোভাবে নিস্ফল হইতেছে । 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


 বিদ্যসাগর মছাশক্ন .বলিক্বাছেন য়ে, পিভাই বিধবা কন্গাকে পুনর্দান করিবার 
অধিকারী । এ পুস্তকে এ বিচার করিবার কোন আবশ্তকত! দেখিতেছি না। কারণ, 
বিধবাকন্তার পুনর্দানই যখন শান্ত্রসিন্ধ হইতেছে না, তখন দানেব অগ্নিকারী কে? 
এ প্রর্ই হইতে পারে না । তথাপি রিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এ কথার অবতারণা 
করিরাছেন,*তখন এ সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা বলা অসঙ্গত নহে! 
বিদ্যাসাগর "মহাশয় এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিরাছেন, তাহার স্থুলমর্শ্ম এই যে 
কন্াদদান ও কন্তাবিক্রয়, ভূমি ও ফে্পুগান ও বিক্রয়ের স্তায় তৎস্বা্মীর শ্বত্ধবংশকারী 
দান বিক্র্ন নহে। স্ৃতরাং পিত1 কন্তাদান অথব! বিক্রয় করিলে পিতার স্বত্ব ধবংশ 
হয় না। এবং অস্বামীকৃত- দান যেমন ভূমি ও পেন্ু সম্বন্ধে অসিন্ধ সুর অর্থাৎ 
যাহার ভূমি ও ধেসু সে যদি উহা! দান ব1 বিক্রয় না করে, অথচ যাহার তাহাঁতে 
স্বত্ব নাই সেষদি উহা! দান বা বিক্রয় করে, তাহা হুইলে প্র দান অথবা বিক্র্ন 
অসিন্ধ হইয়! যে প্রক্কত স্বত্বাধিকারী তাহাকে অস্থামীক্কত দত্ত ব৷ বিক্রীত ভূমি ও 
ধেন্ু প্রত্যর্পিভ হুইয়া থাকে । প্কন্তাদান ও বিক্রয়” স্থলে সে নিয়ম নহে। 
কন্তাতে যাহার স্বত্ব থাকিবার সম্ভীবনা, সে ব্যক্তি দান .করিলে যেমন বিবাহ 
সম্পন্ন হয়, যে ব্যক্তির কন্তাতে স্ব থাকিবার কোনকালে সম্ভাবন! নাই সে ব্যক্তি 
করিলেও বিবাহ সেইরূপ সম্প্প হইয়া একে” (বি+ বি, পুঃ ১৯০ ও ১৯১ পৃষ্ঠা) 
বিদ্যাসাগর মঙ্থাশয়ের নিজের কথাতেই ইহা ,জুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
পিতা স্বয়ং কন্তাদদান করুন আর খন্যকেহই করুক বস্তা একবার দান কর! হইলে 
আর তাহা 'অসিদ্ধ হইতে পারে না) এবং অস্ভঠ বর্তৃক  কম্াদত। হইলে পিতা! ইচ্ছা 
করিলেও অন্থামীকৃত দান বলিল্া তাহা অসিন্ধ করিতে পারেন ন1। সৃতরাঁং ইহাঁতে 
কি এইরূপ বুঝ্াইতেছে না যে কন্ঠ একবার.বত্তা হইলে পিতার আর (সে কন্াকে 
পুনর্দান করিবার অধিকার থকে না? যদি পিতার পুনর্দান ক্ষরিবার অধিকার 
থাকিত, *তাছা হইলে "তিনি ভিন্ন অগ্ঠকর্তৃক বন্তাদত্তা হইলে সোঁবিবাহ অসিন্ধ 
করিবার অধিকারও সাহার খাকিত। বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ও স্বীকার করিবাছেন 
থে, অস্ামীকত দান যেমন রাজন্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ব্যর্থ করা যাইতে 
পারে, কন্তাদান অনধিকারীরূত হইলেও পিতা [সেইরূপে উহা! ব্যর্থ করিতে পারে না 1 
সুতরাং ইছাঁতে নিশ্চয়রঙ্টে বুঝা যাইতেছে যে, কন্তা একবার দত্ত হইলে পিতার 
সে দনেব্যর্থ করিবার অধিকার থাকে ন1। অতএব দেখুন কন্তাদান ও তদাস্থু- 
৩৩ 


(২৫৮ ) 


যঙ্গিক হোম মন্ত্রাদিদ্বার| কন্াও প্রতিগ্রহিতার মধ্যে যে পতিপত্রীত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপিত 
হয়, তাহা! একবার সংস্বাপিত হইলে আর মোচন করিবার অধিকার কাহারও 
থাকিতেছে না। এমন কি পতি স্ত্রী বিক্রয় অথব1 ত্যাগ করিলেও এ সম্বন্ধ যাইবার 
নছে। মনু ইহ! স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । যথা» - 
ন নিষ্ষুয় বির্গাভ্যাং ভর্ত-ভার্য্যা বিসুচ্যতে | 
এবং ধর্দ্দং'বিজানীমঃ প্রাক প্রজাপতিনির্মিভম্‌ | ৪৬।৯। 
বিক্রয় বাঁ ত্যাগে ভর্তা হইতে ভার্ধ্যার ভার্্যাত্ব যুক্তি হয় না পুর্ব প্রজাতি 
নির্মিত এরূপ নিত্য ধর্ম আমরা অবগত আছি । ৪৬ 
মন্ধু আরও বলিক্পাচ্ছেন যে, বিবাহে পতিপত্ধীর একত্ব হয়। যেই স্ত্রী সেই 
পুরুষ, এ ছুয়ের মিলিত ভাবকে এক পুরুষ বল? যায়। সুতরাং পত্ধী পতির অর্দাঙ্গ 
মাত্র। অতএব এই ছুই অঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীও পুরুষ একত্র করিয়া এক পুরুষ নামে 
অভিহিত হইয়াছে । স্ত্রী পুরুষের সহকারী অঙ্গ বলিয়া বামাঙ্গ নামে অভিহিত 
হইয়াছে যথা, 
মন্ু+_ | | 
এতাবানেব পুরুষে! যজ্জায়'ত্বা প্রজেতি হ। 
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদেহা ভরা স! স্মৃতাঙ্তনা || ৪৫1৯ 
তথ্‌। বাজসনেয় ত্রাহ্মণমূ। 


অর্দোহ বা এষ আত্মনো যজ্জাঁয়া তস্মাঁৎ যাবজ্জায়াংন বিল্দতে 
নৈতাবহ প্রজায়্ত অসর্বোহি তাঁবন্তবতি অথ যদৈব জায়াং 
বিন্দতেহথ প্রজায়তে তর্থি সর্ষ্বো ভবতি। ৃ 
কুল. কভট্টধ্বত শ্রচতিঃ। 

একক' পুরুষ ঞপুক্লষ, নামে অভিহিত হইতে পারে না। প্লরুষ, শ্রী ও অপত্য 
এই কর়টী আিঁলিত হ্ইয়্া একটা সম্পূর্ণ পুরুষ হষঈ। এই জন্ত বেদজ্ঞ পুরুষেরা 
বশিয়াতন, যে ভর্তা যেই অঙ্গন! । 

কুর, কাউ এই মন্ধু বনের ব্যাথ্যাকালে যে বেদবচন্‌ উদ্ধৃত কান, 
রেছ বাক্যের ভিপ্রার এই, যথা, “ 

যতক্ষণ পুরুষ, জ্রী পরিণক্ষ না করেন ততক্ষণ পুরুষণ্বস্থার থাকেন, ভার্য্য। 
গ্রহণ রুরিলে পুরুষ সম্পূর্ণ হন । 


(& ২৫৯ ) 


এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বিবাহে স্ত্রী সংগ্রহ করা ইক্জিয় 
চরিতার্থ জন্ত নহে। যেখানে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই স্ত্রী পুরুষ সংযোগের উদেশা, 
সেখানে অবশ্ঠই বলিতে হইবে যে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে উভয়ের প্রয়োজনই সমান, 
ন্মতরাঁং কেহ কাহার নিরমাধীন হইতে পারে না। “কাজেই এন্প সংযোগ কেবল 
পরম্পরের মনোগত চুক্তি মাত্র। কেহ কথন এই চুক্তির নিপ্পমাতিক্রম করির' 
কার্ধ্য করিলে, তাহার! তখন আর কেহ কাহার পতি পত্ঠী নহে। তধে মনে মনে 
পতি পরী নহে বলিলে চলেন1, বিচারকের নিকট চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ করাইয়! 
দশজনকে জীনাইয়! পতিত্ব ও ভার্ধ্যাত্ব ভাব ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু হিন্দুদিগের 
পতি পত্ীত্ব এরূপ ভাবের যুক্কিমার্গাহ্যায়ী নহে । ইহাতে বিশেষ ধর্ম্মবন্ধন আছে । 
হোমমন্ত্রা্দিসিহ্ধ পতি পত্তীত্ব সম্বন্ধ কেহ কখন মোচন করিতে পারে না। পুরুষ 
বিশেষ কারণ বশতঃ স্ত্রী সবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু তাহাঁতেও স্ত্রীর 
ভার্্যাতব বন্ধন মোচন হয় না, স্ত্রীও পতি পন্তিত অথব। কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্থ হইলে 
তাহার শুশ্রধা না করিতে পারেন, কিন্ত তাহাতেও পতির স্বামীত্ব নষ্ট হইবার নহে। 
এমন কি, কান্ছার পরলোক হইলেও এ সম্বন্ধ হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারেন ন1। 
উভয়নের মৃত্যুতে পরলোকে হ্তাহারা একত্ব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে পাঠকরর্গ বুঝিতে 
পাঁরিলেন যে, বিধিমতে একবার পতি পত্তীত্ব সম্বন্ধ সংস্তাপিত হইলে তাহা! বিমোচন 
করিতে কাহারও অধিকার নাই$ অতএব পিতাই হউন, আর যে কেহই হউন 
না কেন, একবার বিধি পুর্ব্বক কন্তা সম্প্রদান করির! গ্রহিতার সহি পতি পত্তীত্ব 
সম্বন্ধ সংস্বাপিত করিলে তাঁহারা আর স্পেনন্বন্ধ মৌচন করিতে পারেন না । সুতরাং 
তাহারা আর সে কন্তাঁকে পুনর্দান করিবাঁরও আধিকাঁরী হইতে পারেন ন1*। কহঠ্/াাতে 
পিতার যে স্বত্ব থাকুক ন1! কেন, কোন পাত্রের সহিত কন্যার একত্ব একবঝ$র সম্পা- 
দিত হইলে পিতা যখন আর সে সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী নহে, এবং 
পতিপত্রীত্ব সন্বপ্ধ* একবার সংস্থাপিত হইলে কোন প্রকারে এবং কোন 
কালে যখশ তাহা আর বিমোচিত হইবার নহে, তখন কন্তাঁকে পুনর্দান করা 
পিতার ক্ষমতার অতীত। ঝ্রিবা কন্চা পিতার কন্যা বটে, * ভাহাতে কোন 
সংশয় নাই। কিন্ত ফিম্বলিয়] কোন্‌ অধিকারে একজনের স্ত্রীকে তিনি অন্যপাত্রে 
অর্পণ করিবেন ? যদ্দি পিতা কন্ঠাকে পুর্ব পতির ভার্ধ্যাত্ব হইতে নিষ্কীসন করিতে 
পারেন, তাছ। হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাঞ্কে অন্ত পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন & 
কিন্ত শাস্ত্রের অভিপ্রান্া্ছসারে এ সন্বন্ধ একবার সংস্থাপিত হইলে আর মুক্ত হইবার 
নহে, এ বন্ধন চিরস্থায়ী। এমত স্থলে বিধব1 একজনের ভার্য্য1 থাকিয়! আবার 
অন্তের ভার্ধ্যা কিন্ূপে হইবে? এবং শিতাইব1! কিরূপে বিধবা কন্যাকে অন্টের 


€ ২৬০) 


ভাষ্য! করিয়! দিবেন । আগ্রে পুর্বকৃত বন্ধন যুক্ত করুন, পরে অন্ঠের সহিত পৃম- 
বন্ধন সংস্থাপন করিবেন। হিন্দুর পতি পত্ঠী বন্ধন মনগড়া কাধ্য নহে যে, 'ইচ্ছ! 
হইলেই বন্ধন মুক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা কন্যার বিবাহ পিতার মনগড়! 
কার্য বলিয়া! ভাবেন, তাহারা কন্তার সহ্রবার বিবাহ দিতে পারেন। তাচ্ছাতে 
পতির মৃত্যু পর্যযস্ত্র অপেক্ষা! কন্িবারই বা আবশ্তকতা কি? ইচ্ছা হইলে পতি 
স্বত্বেও এ যুক্তি অনুসারে কন্যাকে আর একটী পির মিকট অর্পণ করিতে পারেন | 
এইরূপে কন্ঠার জীবমান কালে বহুপতিও হইতে পাঁরে, ভাঙাতেও কোন বাধা 
দৃষ্ঠ হয় না। বে শাস্ত্রের বিধান মতে চলিতে হইলে ইহা অবস্ঠই স্বীধার করিতে 
হইবে যে, স্ত্রী পুরুষ পতি,পত্রীরূপে একবার নিবদ্ধ হইলে €স বন্ধন আর সুক্ত হইবার 
নচ্ছে। ্ৃতরাঁং বিধি মতে এক জনের ভার্ধযা হইয়া স্ত্রী কোন মত্বেই আন্তের ভার্ধা! 
হইতে পারে ন। যদ্দি বলেন, যে পুরুষের সঙ্গে কন্যার ভার্ধযাত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপন 
করিষাছিলেন, সেই পুরুষের পরলোক হইলে স্ত্রীর আর তাহার সহিত ভার্ধ্াত্ব 
সম্বন্ধ থাকেনা, সুতরাং পিতার সেই বিধব1 কন্ঠাকে অন্তের ভার্ধ্যা করিয়া দেওয়াতে 
বাধ কি? পতির পরলোক হইলে ভার্ধ্যার ভার্য্যাত্ব থাকে না, এরূপ যদি শাস্ত- 
কারেরা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচার শিরোধার্ঘ্য 
* বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্ত কোন শান্তকার এরূপ বিধান দেন নাই, বরং পতির 
পরলোক হইলে স্ত্রী মৃতপতিরই  ভার্ব্যা বলিয়! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন । বিধবা স্ত্রী 
কায়মলনোবাক্যে পরলোকগত পতিরই শুশ্রধা করিবে। স্ত্রীর পাপাচরণ দ্বারা 
মৃতপতির অধোগতি হয়। এই সকল্স্ষিবাক্যে কি পতিপরলোকগত হুইলে 
স্ত্রী ভার্ধ্যাত় স্বন্ধ হইতে মুক্ত হয় ধলিক়্! বুঝার ? বদি স্ত্রীর ভার্ধ্যাত্ব না থাকে, 
তাহ! হইলে তাহার অন্তার়াচরণে মৃতপ্তির নরক হর কেন? যদি ভার্যার সহিত 
কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহ! হইলে তাহার কার্যের ফল মৃতপতিকে ভোগ করিতে 
হইবে কেন? যদ্দিচ পুর্বে এমন অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যাহাতে 
পতির পরলোকপ্রাপ্তি হইলেও স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব অক্ষ থাক] সম্পষ্টরূপে প্রতিপর 
হইয়াছে? তথ্থুর্পি এস্থলে কয়েকটা বচন পুঅরুল্পেখ করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইৰ যে, 
তার্ধ্যার ভার্ধাত্ব পতি মরিলেও যার না 


মনু বলিয়াছেন, ৮ 
যন্মৈ দদ্যাৎ পিত। ত্বেনাংভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ। 


তং শুশ্রষেত জীবস্তং সংস্থিতঞ্চনবজ্ন্েৎ | ১৫১1৫। 
পিতা, ব! পিতার অনুমতিক্রমে ভাতা ফাহাকে কন্তা্ধান করেন স্ত্রী তাহার 


(€ ২৬১) 


জীবমানকালে তাহাকে শুঞষা করিবেন, তিনি মরিলেও তাহাকে উল্লজ্ঘন করিবে 
লা। 
পতির মৃত্যু হইলে যদি তাহার সহিত ভার্ধ্যার আর কোন সম্বন্ধ ন! থাকে. তাঙ্ছা 
হইলে “পতি মরিলেও তাহাকে লক্ষন করিবে না” মন্ুর. এ বিধির কোন ' সার্থকত" 
থাকে না। .যাহার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই তাহাকে উন্নজ্বন করিবে ন! ইহার 
কোন অর্থই নাই। কারণ যাহার সহিত. কোন সঙ্থন্ধই নাই, তাহাকে অতিক্রম 
কিরূপে হইতে পারে? অতএব' মন্থর এই বচন দ্বারা পতির মৃত্যু হইলে ভার্য্যার 
ভারধ্যাত্ব ফেঅক্ষু থাকে, তাহ। স্পষ্ট প্রতীরমান হইতেছে । 
বৃহস্পন্চি বলিয়াছেন, 
আন্ম।য়ে স্থৃতিতন্ত্রেচ লোকাচারে চ সুরিভিঃ |. 
শরীরাদ্ধংস্মৃত জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা || 
যস্তনোপরতাভার্ষ্য দেহার্ধংতন্ত জীবতি | 
জীবত্যদ্ধ শরীরেহর্থং কথমন্থযঃ সমাপ্ুয়াৎ। 
সকুল্যৈির্িদ্যুমানৈস্ত পিতৃমাতৃসনাভিভিঃ | 
অস্থৃতস্ত প্রমীতস্ত পত্বী সদ্ভাগ হারিণী | 
বিন্দে পতিত্রুতা সাধবী ধর্ম এষ সনাতনঃ | 
জঙ্গমং স্থাবরং হেম কুপ্যং ধান্যং রলাহম্থরং | 
আদায় দাপয়েৎশ্রাদ্ধিংমাসবান্মঠসিকাদিকং | 
পিতূব্য গুরু দৌহিত্রান্‌ ভর্ত,ঃ স্থঙ্গীয় মাতুলান্‌। 
পুজয়েৎকব্য পুর্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্‌ স্তিয়ও 1 
তৎসপিপগ্া বান্ধবা বা ষ্বে তন্তাঃ পরিপস্থিনঃ | 
হিংস্থ্যধনানি তানাজা চৌরদণ্ডেন শাসয়েৎ ।১১৩। 
জীমৃতবাহনকৃ'তি দাক্মভাগঃ | 
বেদে, প্রধান ধর্মমশান্ত্রে। এবং লোকব্যবহারে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে, এবং স্বামী স্ত্রীর শুভাগুভ ক্রিয়ার সমান ফলভাগী বলিয়া! উক্ত 
হইয়াছে । পতির পরলোকাস্তে স্ত্রী যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহার অর্থাঙ্গ 
জীবিত রহিয়াছে বলিক্জে হইবে । অতএব অদ্ধাক্ জীবিত থাকিতে পতিরধন 'অন্তে 
কিন্ধপে পাইবে ? পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও সকুল্য বিদ্যমান থাকিতেও নিঃসস্তান 


( ২৬২ ) 


হ৩প।৩গ বণ আ্রাহ আ।তকারিণী হয়। পদ্ধি শুশ্রযাঁরত1 সাধবী স্ত্রী পতির জীব- 
দশার মন্ত্র সংস্কৃত অগ্নিহোত্র লাভ করিবে, আর তাহার মৃত্যু হইলে তরদীয় ধন প্রাপ্ত 
হইবে, ইহাই সনাতন ধর্ম। আরস্থাবর, জঙ্গম, সুবর্ণ, কুপ্য অর্থাৎ ম্বর্ণ রৌপ্য 
ভিন্ন তৈজস, রসও বস্ত্র এই সকল পর্িধন লইয়া পত্তী পতির আদ্যককত্য ও মাসিক 
ধান্মাসিকাদি শ্রান্ধদান করিবে । এবং ভর্তার পিতৃধা, গুরলোক, দৌহিত্র, ভাগি- 
নেয় ও মাতুলাদিকে শ্রান্ধীর দ্রব্য ও অনপানাদি দ্বার পুজা করিবে । আর বুদ্ধ, 
অনাথ, অতিথি ও অশরণাগতা স্ত্রী, ইহাদিগকে ষথাশক্তি অন্নদানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত 
. করিবে । এবং তদ্দীয় সপিও অথব! বান্ধবগণ যাহারা এ স্ত্রীলোকের বিপক্ষ হইয়! 
ধনহানি করে, রাজ তাহাদিগকে চৌরদণ্ড দ্বারা শাসিত করিবেন । ১১৩। 

যদি পতির মৃত্যু হইল্লে তাহার সহিত স্ত্রীর কোন সম্পর্ক না থাকে তাহা! হইলে 
কোন্‌ সম্বন্ধে বিধব! তাহার পুর্ব পতির ধনে অধিকারিণী হইবে ? কেনইবা বিধবা 
তাহার মাসিক অথবা ষান্সাসিক শ্রাদ্ধ করিবে? আর কি জন্যই ব1! বিধবার 
শুভাশুভ কার্য্ের ফল তাহার মৃত পতিকে ভোগ করিতে হইবে ? এবং বখন স্বামীর 
সহিতই কোন সম্পর্ক রহিল না, তখন বৃতপতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য ও 
মাতুলাদির সহিতই বিধবার কি সম্পর্ক যে তাহাদিগকে অন্প দানাদি দ্বারা পুক্ত। 
করিতে হইধে ? পাঠকবর্গ একবার পক্ষপাতশৃন্ত হইয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, 
পূর্বোক্ত বৃহস্পতির আদেশগুলি দ্বারা বিধবা মৃতপতির সহিত ভার্ষ্যাত্ব স্বন্ধ হইতে 
মুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, কি ভার্যরযাত্ব সন্বস্থ পূর্বমতই: অক্ষুপ্ণ আছে বলিয়া 
বুঝা যায়? বোধহস্, সকলেই ইস্ছ। অবিতর্কিত ভাবে গগীকার করিবেন ষে, ইহা দ্বারা 
পির পরলোক প্রাপ্তি হইলে স্ত্রীর ভাষযাত্বত মোচন হয় না । বিধবা পতি বিদ্যমানে 
যেরূপ ভার্ধ্- ছিলেন মৃত পতির সেই ভার্ধ্যাই থাকেন, ইহার অন্যথা ছয় না। যদি 
তাহা। না হইল, তবে ইহা! বলিতে হইবে যে, বিবাহিতা কন্ঠ পিতার পুর্ববৎ কনা 
আর নাই, তিনি অন্তের ভার্ধ্য! হইয়াছেন, এবং ইহাতে পিতার পুর্ব কর্তৃত্ব আর 
নাই। শান্্কারের! তাছাকে স্বামীর কর্তৃত্বাধীনে, ন্বামী ন। থাকিলে শ্বশুরের অথবা 
“ তদভাবে শ্বশুরকুলেন কর্তৃত্বাধীনে সংস্থাপিত করিয়াছেন । যখন তাহার ভার্ধ্যাত্ 
মোচন: করিবার ধ্অধিকাঁর কাহারই বাই, তখন পি! ত দুরের কথা, ধাহাঁদিগের 
একর্তৃত্বাধীনে-বিধবা স্ত্রীকে থাঁকিতে হয়, তাহারাঁও বিধবাকে মৃত স্বামীর ভার্ধ্যাত্ব হইতে 
মুক্তকরিতে পারেন ন1। সুতরাং কেহই তাহাকে অন্যের ভার্য্যা করিয়। দিতে পারেন 
না। পাঠকবর্গ আর একটা কথ! বিৰেচন! করিয়! দেখুন যে, স্ত্রীর ভার্য্যাত সম্বন্ধ যদি 
পতির জীবমাবধিই বলিয্! নিশ্চয় করেন,তাহা! হইলে পত্তিরুমৃত্যুর পর পতির পিতা, 
ভ্রাত1, মাতা অথবা সপিগু ও বান্ধবদিগের কাহারও সহিত বিধবার আর কোন সমস্ক 


থাকিতেছে ন1। কারণ, ধাহাঁর সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহার 
অভাবে যদি তাহারই স্থিত সম্বন্ধ না থাবিল, তবে শ্বশুরাদির সহিতও আর কোন 
সম্বন্ধ থাঁকিতেছে না, সুতরাং বিধবার পক্ষে ইহারা অপর সাধারণ পুরুষের তুল্য । 
এবং যদ্ধি পিতারই সেই কন্তাঁকে অন্যপুরুষে পুনরায় দান করিবার অধিকার থাকে, 
তাহাহইলে তাহার মৃতপতির পিতা, পিতৃব্য, মাতুল জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইহাদিগকে 
বিধবাকন্তাদান করিতে পারিবেন না কেন? বিজ্ঞান প্রিয় রকুতবিদ্যগণ বলেন 
যে, নিকট শোধিত অন্বন্ধে বিবাহ হইলে, তজ্জাত সন্তান হীনবীর্ধ্য হয়। কিন্ত 
এস্বলে তাঁহুর কোন আশঙ্কা নাই। শাস্ত্রে কম্তার বিবাহকালে পিতার সপ্তপুক্ুষ ও 
মাতৃপক্ষে পঞ্চপুরুষ পর্য্যস্ত বর্জনীয় র'লয়া বিধি আছে। পতিপক্ষে বর্জন করিবার 
কোন কথাই নাই, কারণ এব্ধপ বিবাহ শাস্্রসিদ্ধ বলির! লেপকে গ্রহণ করিতে যে যত 
করিবে, একূপভাঁব শাস্কারেরা স্বপ্নেও চিস্তা করেন নাই । অতএব কন্তার প্রথম 
বিবাহের ন্যায় পৃর্বপতির পিতৃব্য, . জ্যষ্ঠভ্রাতা ইহাদ্দিগের সহিতও বিধবার পুনঃ 

ংস্কার হইতে পারে, ইহাতে কোন বাধ। দৃষ্ট কয় না । যদি কিছু বাধকতা থাকে, 
তাহ। কেবল পুর্বপত্তির সহিত বিধবার ভার্যযাত্ব সম্বন্ধ, এই একমাত্র কারণ 
ভিন্ন আর কিছুই দ্েখ| যাক না! অতএব যখন মৃতপত্তির সহিত বিধবার ভার্ধাত্থ 
অবিচ্ছি্ভাবে থাকে বলির শ্বীকার ক্রিতে হইল, তখন বিধবার আর কোন 
মতেই বিবাহ হইতে পারিতেছে না, এবং তাহাকে বিবাহদিবার অধিকার কাতারও 
থাঁকিতেছে না । অতএব বিদ্যাঞ্জাগর মহাশর যে বিধবার পিতাকে তাঙ্ছার দাঁনা- 
ধিকারী স্থির করিক্লাছেন, তাহা যে সর্বধতোভাবে ঘক্তি ও শান্তবিক্দ্ধ, তাহার আর 
কোন সংশয় নাই। 


ষোড়শ. অধায় | 


বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, বিধবার পুন. সংস্কারে পিতৃ গোঁ উল্লেখ 
করিতে পারা যাক্সি এবং প্রথম বিবাহ কালে যে মন্ত্র পাঠ করিয়া! বিবাত কার্ধ্য নিষ্পন্ন 
হয়, ইহাঁতেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করা যাইতে পাঁরে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে 
পৃর্ব্ব অধ্যায়ে প্রমাণ ছারা ইহা! প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিধব! শ্রী টি পতিরই 
ভার্য্যা, স্থৃতরাং সে কখন অন্তের ভার্ষযা হইতে পারে নাঃ এবং তাহ পুনর্দান 
ও হইতে পারে না। অতএব যে স্থলে দানই হুইতে পারে না, সে স্থলে দানা- 
ধিকারী কে? ইহা নিতান্ত অসন্ন্ধ বিচার । তথাপি তর্কান্ছরোধে ইহা দেখান 
হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াছেন পিত', বিধবাকত্ার 
পুনর্দানের অধিকারী তাছা! সর্বরৈধ মিথ্যয; বাম্তবিক পিতা কি অপর 
কেছই তাহার দানাধিকারী হইতে পারে না । এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা! করিয়া 
দেখুন যে, যাহার বিবাহই হইতে পারে ন! বলিয়া স্থির হইতেছে, তাহার বিবাহের 
মন্্রকি? এপ্রত্ব ও যে নিতাস্ত অসম্বন্ধ প্রালাপ ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহাতে আর 
“সংশয় কি ? তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশর যখন সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে বিধবার পুরর্দান 
স্থলেও প্রথম বিবাহের মন্ত্র পাঠ করা, যাইতে পাঁরে, তখন ইহার যুক্তি বিষয়ে 
কিছু আলোচনা করা আবশ্ঠক বিবেচনা করিয়া ইহা নিতাস্ত অমূলক হইলেও এ 
বিষয়ে সংক্ষেপে ছুই চারিটী কথ! বলিতে প্রনৃত্ত হইলাম। কারণ ফেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে, এ বিবাহে সম্প্রাদ্দান হউক বাঁ না হউক, যে বিবাহ করিবে, 
তাহার পানি গ্রহণ মন্ত্র পড়িবার বাধা কি মনু বলিয়াছেন, 
" যন্ত দোষবভীং কন্তামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি । 
তস্ত কুর্ধ্যান্নপো।দণ্ডং স্বয়ং ষরবতিং পণান্‌. ২২৪1৮ 
যে ব্যক্তি দোষব্তীকন্তার দোঁষ গোপন করিয়া! সম্প্রদ্ণান: করে রাজা হ্ত্নং 


তাহার ছিনলাননবুই পণ বণ বিধান করিবেন । 
ইহাতে বুঝ! যাইতেছে যে দৌষবর্তী কন্যা অবিবাঁহা। %. সুতরাং বল্যাদাতা 


এরূপ অবিবাহা!. দোঁষবতী কন্তার দোষ গোপন করিয়া যদি তাহার বিবাহ দের, 


(হাহা,হইলে কন্াঁদাতা দণ্ডনীয় হইবে ।$ . | 
| কন্তার কোন্‌ কোন্‌ দো থাকিলে তাহাকে দোববতী কমা বলা যায় তাহা 


নারদ রলিয়াছেন। যথা. 


€ ২৬৫ ) 


দীর্ঘ কুৎসিত রোগার্ড। ব্যক্ষ সংস্ষ্টমৈথুনা | 
ভুষ্টীন্যগতভাঁব! চ কন্যা দোষাঁঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥৩৬ 
নারদ স্মৃতি দ্বাদশ ব্যবহার পদম্। 
দীর্ঘকাল স্থাত্ী কুৎসিত রোগগ্রন্তা, হীনাঙ্গী যাহাঁর পুরুষ সংসর্দ হইয়াছে 
এবং ছষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমে যে পুররুধসংসর্গ করিয়াছে ।: ইহারা দোঁষবতী কলা বলিয়! 
কথিত-হয়ণ | | . 
এই সকল দেবের মধ্যে পুরুষ সংসর্গ করা কন্যা পক্ষে অতীব গুরুতর দোষ । কন্যার 
ইহাতে কন্যাত্ব নই্ট'হয়। হ্থতরাৎ মহ বলিয়াছেন ৫, যে ব্যক্তি দ্বেষ বশতঃ অযথা 
রূপে কন্যার অকন্যাত্ব রটনা! করে, 'রাজা তাহাকে ভূয়সী শান্তি দিবেন কারণ 
অকন্তার বিবাহ হইতে পারে নাঁ। ইহার কারণ কক্ষ্যমাঁণ বচনে বলিতেছেন | 
যথ1,--- | 


পল্আনিউি 


পাণি গ্রহণিক। মন্ত্রাঃ কন্তাস্থেব প্রতিষ্ঠিতাঁঃ 
না কন্থান্ব কচিহু নৃরণাঁং লুপুধর্্ক্রিয়া হিতাঁঃ 1২২৬৮ 


পাণি গ্রহ্ণ মন্ত্র সকল কন্যা বিষাহ বিষয়েই সংবন্ধ, অবস্তা বিবাহ বিষয়ে তাহা * 
কখন ব্যবন্ৃত হয় না। বিবাহ মন্ত্রে কন্যা শব থাকার অকন্যায় এই মন্ত্র প্ররোগ : 
করিলে ধর্ধ্য বিবাহ সিদ্ধ হয় না। * 

এক্ষণে পাঠকৰর্গ বিবেচনা করিয়াষ্ঞদখুন যে, বিবাহ মন্ত্রে যে*কন্যা শব উক্ত 
হইরাছে, তাহা! অবিবাহিতা কন্যাকেই বুঝায় । হৃতরাঁং হে কন্যার জবি- 
বাহিতাবস্থায় পুরণ্ষ সংসর্গ ঘটিয়াছে, তাহার কন্তাত্ব লোপ পাইরাঁছে বলিয়া তাহাতে 
আর কন্তা শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, এই হেতু মন বলিরছেন যে এমত 
স্থলে পাখি গ্রহণ মন্ত্প্রয়োগ করা যাইতে পারে না এবং পাণি গ্রহণমন্ত্র পাঠ করিণে 
ও তাঙ্ার ধর্দ্য বিবাহ সিদ্ধ হয় না। অতএব যে কন্তার একবার বিবাহকার্ধ্য , 
সমাঁপন হইয়া ভার্্যাত্ব নিম্পন্ন হইক্াছে তাহার পতি সংসর্ম হইয়া থাকুক আর নাই 
থাকুক, স্কাহার কন্তাত্ব যে লোপ হইয়াছে, তাহার আর সংশয় নাই $কারণ যাহার 
ভার্ধযাত্ব হয় নাই তাহারই কন্তাত্ব থাকিতে পারে কিন্ত ভার্ধ্যাত্ব নিল্পন্ন 
হইলে কন্তাত্ব কিন্ধপ্রে থাকিতে পারে? কন্কাত্ব ও ভার্ধ্যাত্ব এ ছুইটা স্ত্রী দিগের 
পৃথক পৃথক অবস্থা, যখন কন্ঠ কাহাঁরও ভার্ধ্যা হয় নাই, তখন তাহার কন্তাত্ব আছে 

রশিতে হইবে, কিন্ত এমত ্বস্থাতেও যখন কাহার সহিত ভার্ধ্যারূপে সংসর্গ হই" 
লেই তাহার কন্তাত্ব লোপ হয়, তখন বিবাহিতা কন্তার যাহাতে হজ্ঞাদি দ্বারা প্রকৃত 
৩৪ | 


( ২৬৬ ) 


প্রস্তাবে অন্যের ভাঁধ্যাত্ব জন্মিয়াছে তাহার কন্তাত্ব কিরূপে সম্ভবে ? বিৰাহ হইলেই 
কন্তার কন্সাত্ব অপনীত হইয়া যে ভার্ধ্যাত্ব জন্মিয়া থাকে ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে, সুতরাং ভার্যযাত্ব নিষ্পন্না অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী কোন মতেই কন্ত! নামে 
অভিহিত হইতে পারে না। দেখুন অবিবাহিতা কন্তা কোন পুরুষের সহিত একবার 
মাত্র ভার্ধ্যার্ূপে ব্যবহার করিলেই তাহার কন্তাত্ব লোপ হইয়া! রক প্রকার ভার্ধ্যাত্, 
জন্মে এই জন্য সে আর অন্তের ভার্ধ্যা হইতে পাঁরে না! সুতরাং ও পুরুষকেই 
বিবাহ করিতে হয়, অর্থাৎ প্রকৃত প্রন্তাবে তাহারই ভার্ধ্যা হইতে হয়। নারদ 
রলিয়াছেন হথা,__ 


সকামায়াং তু কন্যায়াং সঙ্গমে নাস্ত্যতিক্রমঃ | 
কিংত্বলংকৃত্য সত্রুত্য স এবৈনাং সম্ুদ্ধহেৎ |1৭২। 
নারদ স্মতি দ্বাদশ ব্যবহীর পদমৃ। 


সকামা ভাতে হইলে তাহার কন্তাত্ব অতিক্রম করা হয় না, 
কিন্তু উক্ত কন্যাকে অলঙ্ক.তাঁ করির়া। এ পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে । 

এখানে কন্তাত্ব অতিক্রম করা হয় নাই, ইহা বলির অভিপ্রায় এই যে, যে 
* পাত্র উপগত হইয়াছে ,সে বিধিপুর্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পাঁরিবে। 
কিন্ত “স এটৈনাঁং সমুদ্ধহেৎ” ধী পাঁত্রেই সে কন্াকে বিবাহ দিবে ইহা বলাতে অন্যে 
যে ত্র কন্তাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহা “সিদ্ধ হইতেছে । অর্থাৎ অন্যের 
সম্বন্ধে সে অকস্তাঁ, সুতরাং বিবাঁহের ঠগ্ঘাগ্যা কাজেই অন্তে পাণি গ্রহণ মন্ত্র 
পাঠ “করিষ্থা এ কন্তাকে বিবাহ করিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। কিন্ত 
যে উপগত্তু হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সে অকন্তা নহে। সৃতরাং সে তাহাকে বিধি 
পূর্বক বিবাহ করিতেপারে । কারণ যৎকালে ' উহ্থারা উভয়ে পতিপত্রীরূপে 

শ্রব করির1ছিল, তখন এ কন্তার কন্যাত্ব বিদ্যমান ছিল জুতরাঁং কন্যাকালে প্র 
কন্যা সংগৃহীত হইক্জাছে কাজেই সংগ্রহ কর্তার সম্বন্ধে সে অকন্যা নছে, কিন্ত 
সংগ্রহ বর্তী ভির্ন অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধে সে অকনুরা সুতরাং অবিবাহা । ইহা! এক 
প্রকার গান্ধর্ব বিবাহের তুল্য। কিন্তু ইহাতে এইমাত্র প্র্তদ যে গান্ধব্ছ বিবাহে 
্তরীপুরুব উভয়ে পরস্পর সহগমন করিবার পুর্বে পন্তি পরী ভাঁবে মিলিত ইয়, এবং 
মনে মনে পরস্পর পতি ও পত্ীক্সপে পুরস্পরকে গ্রহণ করিয়া থাকে, ও ইহাঁতেই 
তাহাঁদিগের বিবাহ সিদ্ধ হয়, ত্রীক্্যাদি বিবাহের স্ঠাপ্স ইহাতে অস্তিদ্দান ও পাঁপি 
গ্রহণ. আবষ্ঠী ককলীয নহে । তবে ঘি এমসি কেহ পাসিশ্রহখ করে 
তাহাকইলে : খাহাদের মধ্যে সনোখিলন হইয়। একবার পতিপত্ীকষপে 


( ২৬৭ ) 


ব্যবহার হইয়াছে, তাহাদিগেরই মধ্যে দানও পাণি গ্রহণ হইতে পাঞ্রে 
অন্যের সহিত সে কন্যার দান ও পাণি গ্রহণ হইতে পারে না। কারণ অস্কের 
সম্বন্ধে সে কন্তা অকন্তা বলিয়! অগ্রাহা সুতরাং পাণি গ্রহণের অযোগ্যা। অতএব 
যাহার একৰার বিধিমতে কন্তাত্ব বিমোচন হই ভার্যযাত্ব নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার 
ত কথাই নাই যে কন্তার বিবাহ নিষ্পন্ন হর নাই, অথচ কাঁমতঃ ভার্ধ্যারূপে অন্যের 
₹সর্গ করিরাছে, সেও শান্ত্রমতে অস্তের পক্ষে অবন্যা] বলিয়া অগ্রাহথ হইবে) অর্থাৎ 
আর কেহ তাহাকে পাণিগ্রহপ অন্্রাদি দারা গ্রহণ করিতে পারিবেন, এমত 
স্থলে অন্ত কর্তৃক পাণিগ্রহণমন্ত্রাদি দ্বারা গৃহীত হইলেও.সে সকল মন্ত্র নিশ্বল হয় 
এবং তাহাদের বিবাহ সিদ্ধ হয় না। অতএব ইন্ছা নিশ্চিত হইতেছে যে, বিধবঃ 
একবার যখন তাহার মৃত স্বামীর ভার্ধ্যা হইয়াছে, তখন' পুঅরায় পাণিগ্রন্থণ মন্ত্র 

তাহাতে আর খাটাতে পারে না। এই জন্যই শান্ত্রকারেরা নিশ্চক়্ করিয়াছেন যে 
কৌমার পতি পরিত্যাগ করিয়া! স্ত্রী অন্ঠের আশ্রয়ে কিছু কাল থাকিয়। যদি পু 
রাক্স পুর্ব পতির নিকট আইসে তাহ হইলে পুর্বপতি যদ্দি তাহাকে পুনরায় 
গ্রহণ করে তাহাহইলেও তাহার ভার্ধ্যাত্ব এক বার নিম্পর হইয়াছে বলিয়া! তাছার 
আর পুনরান্ন পাণিগ্রহণ 'হুইতে পারে না অর্থাৎ পুর্বব্ কন্যাবিবাহের ন্যায় 
তাহার ধর্্য বিবাহ আর সিদ্ধ হয় ন7; কাজেই সে তখন পুন বলিয়! অভিহিত, 
হয়। |] 

বিবাহ মন্ত্র যে বিবাহিত! কন্তাতে পুনংপ্রয়োগ করা যাইতে পারে না ইহারও 
কারণ আছে। বিবাহ মন্ত্রে এই সকল*বার্য উক্ত আছে। যথা,__ 

ও" কন্ল। পিতৃভ্যঃ পতি লোকং যতীয়মপদীক্ষাময | 

কন্য। উতত্বয়া বয়ংধার] উদন্যা ইবাতিগাহেমহিদ্বিষঃ এ। 

টাকা |_-কন্যেব কন্যল! পিতৃভ্যঃ পিস্কৃকুলাৎ পভিলে?কং 
' পতিকুলং যতি গচ্ছস্তি অপদীক্ষাং দীক্ষাং বর্জযিত্ব। অপশব্দো- 
বজ্নে । অযষ্ট ইষ্উবতটী। দীক্ষাশব্দেন বৈধাহিকাব্রত স্চ্যতে 
ত্রিরাক্রু মক্ষ(রলবপাশিনৌ দম্পতী ভবেয়।তামিত্যাদিরূপং তদ্ব- 
জ্জনং কৃতং ভবতীর্৫ঘঃ | কিঞ্চ কন্যাং বদতি পতিঃ। কন্তা হে 
কন্যে ! উত অপিচ ত্বয়! সহিত বয়ং দ্বিষঃ শক্রন্ অতিগাহেয়হি 
অতিক্রমেমহি ধাঁরাঞণ্উদন্যাইব ধারা কর্তৃভূতা; উদন্য।ঃ$ পিপানাঃ 


কর্মভূতাঃ অতিভবস্তীতি তদ্বদিত্যর্থঃ। 


( ২৬৮ ) 


- ফন্তা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন করিবার জন্য বৈবাহিক ব্রতীচরণ করিয়! 
যাগ করিতেছেন। তৎপর পতি বলিতেছেন যে, হে কন্তে ! জল ধার! দ্বার যেব্ধপ 
পিপাসা পরাভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমার সহিত আমর! শক্রগণ জয় করিব। 
পাতিকে পশ্চাৎ করিয়া স্ত্রী অগ্মি' প্রদক্ষিণ করিবে এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবে । 


পুনশ্চ উক্ত হইয়াছে যথা, 
ও” অধ্যমনংনু দেবং কল্যাইগ্িমষক্ষত স. ইমাংদেবোহ্র্যম। 
প্রেতো সুগ্াাতু মামুতঃস্বাহা । 
টাক। ।-__অর্যযম! দেবত। স্বরূপমন্তুপদ্যতে | কমা! ুর্বব- 
ম্্যমনং দেবং অধিক অযক্ষত ইফ্টবত্যঃ | নু শব্দশ্চার্থে পুর্ববা- 
দেন লামান্তোপিক্রমং উত্তরাদ্ধেন বিশেষোপ সংহারশ্চ । সচ 
অর্য্যম! অগ্নিশ্চ ই্উঃ সন্‌ কন্যাঃ ইমাং পরিণীয়মানাং প্রেতঃ ইতঃ 
পিভৃকুলাৎ এমুতঃ, মা অমুতঃ পণ্তিকুলাৎম। ন প্রমুগ্চাতু পতি- 
কুলাৎ পৃথক করোতু ইত্যর্থঃ।. প্রেত 'ইত্যত্র স্থিতপ্রশব্দস্য 
সুাত্বিত্যনেন ব্যর্বহিতেন সন্বন্ধঃ। সুধ্াত্বিত্যত্র বাছন্দসীতি 
দীর্ঘঃ | | 
কন্তা পূর্বে অরধ্যমাদেক ও অগ্সিদেবকে অর্চিনা করিয়াছেন, সেই অর্ধ্যমা ও অগ্নি- 
দেব এরই কন্তাকে পিতৃকুল হুইতে মুক্ত করুন, কিন্ত পতিকুল হইতে যেন পৃথক 
করেন নাখ 
পৃষণ দেবতাকে সদ্বোধন করির! পুনরায় এরূপ পিতৃকুল হইতে কন্তাকে মুক্ত 
করিতে এবং পতিকুলে অবিচ্যুত রাখিতে প্রার্থনা করিতে হয় । « পু 
এই সকল নার! যজজ হোমাদি করিয়! পরিণীক়্মানা কন্যাকে পিতৃকুল হইতে 
পৃথক করিয়া গ্রীতিকু্গে আনয়ন কর! হয়। এবং এই মন্ত্রেই দেবতাদিগের নিকট 
প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, পরিণীতা স্ত্রী পতিকুল হইতে বিচ্ঠতা ন1 হয়। * এই যজ্ঞ 
এবং বেদমঙ্ত্রের তাৎপর্ধ্যাহথসারে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রীর পতিকুল 
পরিত্যাগ করা বেদের অভিপ্রাক্লানগয্পী ন নহে। বিবাহাস্তে কন্তাকে- রব নক্ষত্র 
দর্শন করিয়! যে মন্ত্র প্রাঠ করিতে হয়, তাহাতে আরও স্পৃষটরূপ্ে বুঝা যাক যে, বিবা- 


হিতা স্ত্রী পতিকুলে অচলা! থাকিবে । সুতল্াং পতিকুল 'পরিত্যাগ করা যে অবৈধ 
ও নিষিদ্ধ তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ধঁ বেদ মন্ত্র এই, যথা ।--- | 


(২৬৯ ) 


কন্য] গ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া এই কথা বিবে,__ 
ও” ধ্রুব মসি গ্রুবাহং প্রতিকুলে ভূয়াসং | 
ও” অকুহ্ধত্য বরুদ্ধাহ মন্যি। 


হে ফ্ব! তুমি নিশ্চল, আমিও ভোমার ন্যায় পতিকুলে নিশ্চল হুইলাম। 
ছে অরুত্ধতি ! আমি তোমার সার কারমনোবাক্যে পতির অন্ুগন্ত হইলাম । 


ইহার পর পতি স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন,__ 
ও" গ্রুবাদ্যৌ ফ্রুব। পৃথিবী ফ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ । 
গ্রুবাসঃ পর্ধবতা ইমে ফ্রবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়মৃ। 


অর্থ যেমন নিশ্চল, পৃথিবী যেমন অচলা! বিশ্ব চরাচর েমন অপরিবর্তনশীল, 
পর্বত যেমন স্থির, অর্থাৎ স্থান পরিবর্তনশীল নহে, তুমিও (স্ত্রী) পতি-কুলে সেইরূপ 
তচলা হও । ্‌ 
_ এই উদ্ধত মন্তরগুলি সমস্তই বেদ মন্্। অতএব পাঁঠকগণ বিবেচনা? করিয়া 
দেখুন যে স্ত্রীর পতিকুল পরিত্যাগ করা কি বেদের অন্থমোদিত, না] সর্ববতোভাবে 
বেদ বিরুদ্ধ? এমন সুপষ্ট বাক্যদ্বারা বারম্বার স্ত্রীকে পতিকুলে অগল1 থাকিতে 
বলিলেও যদি কেহ বলেন যে, স্ত্রীর পতিকুল পরিবর্তন করা শাস্ত্রসম্মত, তাহা! 
হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, শ্ররূপ লোককে বুঝাইবার জন্ত কোন বাক্য অদ্যাপি 
্ষ্ট হুয় নাই। কেহ কেহ ইহাও বন্থিতে ,পারেন যে, মন্ত্রে পতিকুলে অচলা থাকিতে 
বলিরাছে, সুতরাং যখন যে পতি হইবে, তখন তাহারই কুলে থাকিলে মন্ত্রের,মর্য্যাদ! 
রক্ষা করা হইল। কিন্ত একথ! সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহার পূর্বে 
অস্ত্র সকল পাঠ করিয়া যে কুলে আনবন করা হইয়াছে, সেই কুলেই নিশ্চল থাকিতে 
এই মন্রহারা কন্ঠ] আদিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে । আরও দেখুন 'প্রথম পতিকুল 
হইতে দ্বিতীয় পতিকুলে যাইতে হইলে, তাহাকে পতিকুলে অচলা৷ বলা যাইতে 
পারেনা। কারণ, যে পতিক্ধুলে প্রথম আসিয়াছে, তখন মুন্্র্ধরা সেই পতিকুলে' 
অচলঞ্মাকিবার কথচই বলিক্াছেন। অন্ত পতিকুলে যাইতে হইলে প্রথম পতিকুল 
হইতে সর্ধাংশে যুক্ত হওয়া! চাই, কিন্ত স্ত্রী পতিকুল হইতে বিধিমতে মুক্ত হইতে 
পারেন ন1।. “ও” কন্লা পিতৃভ্যঃ” “ও? অর্ধ্যমনংন দেবং” ইত্যাদি মন্ত্র! 
যঙ্জাদি করির। কন্তাকে যখন একবার পিতৃকুল হইতে পৃথক করিয়া! পতিকুলে 
নয়ন করা হইয়াছে, তখন এই মন্ত্র দ্বিতীল্ন বার কিনধূপে উক্ত হইতে পারে-? 
তখন তত্ত্রীআর পিতৃকুলে নাই। সুতরাং মন্ত্র ও হেম দ্বারা তাহাঁকে পিতৃকুল 
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হইতে পৃথক কর! নিতাস্তই অসম্ভব, এবং ইহা নিতাস্তই তাসম্বন্ধ কার্ধ্য হইয়া উঠে। 
বরং দ্বিতীয় পতিকুলে যাইবার কালে প্রথম পতিকুল হইতে মুক্তি লাভের মন্ত্র পাঠ 
করিতে পারে, কিন্তু এপ মন্ত্র হিন্দুশান্তে কোথায়? বিদ্যাসাগর মহাশয় কি এমত 
মন্ত্র ও যজ্তাদি অনুষ্ঠানের বিধি ,দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে বিধব। স্ত্রীকে দ্বিতীয় 
পতিকুলে যাইবার পূর্বে প্রথম পতিকুল হইতে মুক্ত হইয়। পুররাক্স পিতৃকুলে প্রত্যা- 
বর্তন করিদ্ধে হইবে? হিন্দু ধর্মশান্ত্রে এক্ধপ পিহৃকুলে, প্রত্যাবর্তন করিবার মন্ত্রও 
ষজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কিছু মাত্রও বিধি নাই। এবং যখন একবার যজ্ঞাদিদ্বারা যে 
স্ত্রীকে পিতৃকুল হইতে অপস্থত কর! হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় এরূপ “্যজ্ঞাদিদ্বারা 
পিতৃকুলে পুনরায় আনরন না করিলে “অর্ধ্য মনংন্ু দেবং” ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ 
হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে একবার সপ্তপন্দী গমন ও লাজহোম 
সমাপন করিক্সা কন্তাকে পিতৃকুল হইতে বিমুস্ত করা হইলে, দ্বিতীয় বার যদ্দি এ 
কার্য্ের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহা নিতাস্তই অর্থ শূন্য এবং উন্মত্তের কার্য হয়। 
অতএব প্রথম বিবাহের মন্ত্র বিবাহিতা কন্তাতে আর প্রয়োগ হইতে পারে না। 
এক্ষণে একবাঁর টিভি মনু বচনটা স্মরণ করিয়া দেখুন, মনু কি অন্য বলিকস! 
ছেন যে, 
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পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকল কন্ত অর্থাৎ যে কন্তা কোন্র প্রকারে ভার্ধ্যারপে গৃহীত হয় 
নাই, এমত কণ্যারবিবাহেই' ব্যবন্ৃত হইবারপ্ন্ত নিশ্চিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা'র 
অন্তথা, হইলে এই মন্ত্রসকল ব্যবন্ৃত হইতে পারে নাঁ। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশর 
যে সিদ্ধান্ত 'করির়ছেন ঘে, বিধবার বিবাহে কন্ঠাবিবাহের মন্ত্রই ব্যবহৃত হইতে 
পারে, ইন্থা“ম্পুর্ণরূপে অশান্জ্রীক্স এবং নিরর্থক কথ মাত্র। 

বিদ্যাসাগর মহাশ় এস্থলে আর একটী অশান্ত্রীয় কথার অবতরণ! করিয়াছেন 
যে, স্ত্রী বিধিপুর্বক বিবাহ সংস্কত। হইলেও পিতৃগোত্রে থাকে। কারণ গোত্র 
“বলিতে বংশ বুঝায়» সুতরাং স্ত্রী ষেগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার জীবনাস্ত 
পর্য্যস্ত বংশ পরিধর্ভন কিরূপে হইতে পারে? অতএব তাহার ৫সই গোত্রই খকিবে। 
গোত্র শব্দে যে বংশ বুঝায় তাহার কোন সংশয় নাই । কিন্ধ, যদি শান্তর ও খধিবাক্য 
মাঁন্স করিয়। চলিতে হন্ন, তাহ! হইলে হোমমন্ত্রার্দি ছারা যে গোত্র পরিবর্তন হইয়! 
.. থাকে ইন স্বীকার করিতে হইরে। কারণ যাবতীক্ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে স্ত্রী 
সপ্তপদদী গমনানস্তর পতিগোত্র ভাগিনী হয়। দানাদি গ্বাহাকিছু করিবে, তাহা 
গ্ততিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবে । যথা 


৬. ২৭৯ 
লিখিত সংহিতা, __ 


বিবাহে চৈব নিরৃত্তে চতুর্থেহহনি রাত্তিষু। 
একত্বং সাগতাভর্ত, পিণ্ডে গোত্রে চ সুতকে | 
স্বগ্নোব্রাদৃত্রশ্যতে নারী উদ্বাহা সপ্তমে পদে | 
' ভর্তৃগোত্রেণ কর্তব্য দানং পিত্োদ ক ক্রিয়। ॥| 
বিবাহাস্তে চতুর্থরাত্রির ক্রিয্লাপর্ধযস্ত সমাপন হইলে স্ত্রী পিগ সমন্বয়ে, €গাত্র 
সম্বন্ধে ও অঁশৌচাদি বিবক্পে স্বাক্ীর সহিত একত্ প্রাপ্ত হয়। সপ্তপদ্ধ গমনানস্তর 
স্ত্রী পিতৃগোত্রত্রষ্ট হয়, অতএব পিশ্োদক ও দানাদিক্রিরা পতিগোত্রে করিবে । 
বিবাহের পর স্ত্রীর যে স্বামীগোত্রই প্রাপ্ত হয় ইহাতে তাহার স্পষ্ট বিধান রহি- 
যাছে। 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন, 


পাঁণিগ্রহণিকা মস্ত্রাঃ পিভৃগোজ্াপনণারকাহঃ | 
ভর্ত সগোজেণ ন্বারীনাং দেয়ং পিগ্োদকং ততঃ || 


পাণি গ্রহণ মন্ত্দ্বার! স্ত্রীগণ পিতৃগোত্র হইতে অপস্থত্ত হয়। তাহাদিগের আদ 


তর্পন পত্তিগোত্রে করিবে । ৯» 
বৃহস্পতিবচনেও পানিগ্রহণ হবার! স্রীলণ পিতগোজ্জ হইতে অপস্যত হয় বলিয়া 


স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে । 
হারীত বলিয়'ছেন,_ 
স্বগোত্রাদ্‌ ভ্রশ্যতেনারী বিবাহাৎ সণ্ডমে পছে। 
পতিগ্ৰোত্রেণ কর্তব্য তস্তাণঃ পিগ্ডোদক ক্রিয়া 11 


ভদ্বাহতস্বধত লিযুহারীত বচন । 


» জপ্ডুগীন্ধী গমনানস্তর - রী 'পিতৃগোত্র হ্ুইতে বিচ্যুত্য হয়। ইসতএব তাহার 
পিগ্োদকাধিক্রিয়। পতিগোল্র উল্লেখ করিয়া করিবে । 
হারীতবচনেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কশ্ার বিবাহ সংস্কার হইলেই প্তি- 
গোত্র শ্রাপ্ত হয় |" 
বিবাহে হোমমন্ত্রাদি শ্বারা যে শ্রীদিগের গোত্রান্তর হয়, তৎসম্থন্ধে ধর্শশাঙ্ 
কর্ডাদিগের যে অভিপ্রাক্স কি, তাহা পাঠকবর্গ এক্ষণে বুঝিতে পািয়াছেন । বিধান 


কর্তার! স্পষ্টাক্ষয়ে বলিয়! দিয়াছেন যে, বিবাহ সংক্ষার দ্বার! স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে 
বিসুক্ত হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়। উপরি উক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ইহা স্বীকার 
করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না * কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা হ্বীকার 
করিতে চাহেন না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কাত্যায়নন বলিয়াছেন, 
সংস্কতায়ান্ত ভার্ষ্যায়াং সপিশ্ীকরণাস্তিকং | 
পৈতৃকং ভজতে গোত্র সুদ্ধন্ত পতিপৈতৃকম্।। | 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা, 
বিবাহ সংস্কারের পর সপিপ্ডী করণ পর্য্য্ত স্ত্রী পিতৃগোত্রে থাকে, সপিতী করণের 
পর শ্বশুরের গোন্ধ ভাগিনী হয়। | 
এ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাত্যক্সন বচনের “সহিত পূর্বোক্ত শঙ্খলিখিত।: 
বৃহম্পতি ও লঘু হাঁরিতের সুস্পষ্ট বিধান গুলির বিরোধ ঘটাইয়াছেন; এবং এক 
ধষি বাক্যের অর্থ সংস্থাপন জন্য তিনটী ভিন্ন ভিন্ন খাধষির স্পষ্ট বিধানের সঙ্কোঁচ 
করিয়াছেন ইহা সামান্যতং মীমাঁংসক দিগের আদৃত প্রচলিত বিচার প্রণাঁলীর 
সম্পূর্ণ বিরোধী। বাস্তবিক পূর্বোক্ত হারিত লিখিত ও, কাত্যায়নের বচনের সহিত 
কাত্যায়নের'বচনের সহ্িত্ত বৃহস্পতি প্রভৃতির বচনের সহিত কাত্যায়নের বচনের 
কোঁন বিরোধ নাই । বিদ্যাসাগর মহাশয় নি্গ বিদ্যাবলেই হউক, অথবা আপনার 
কল্পনা সিদ্ধির নিমিত্ই হউক কাত্যারন বচনের পাঠাস্তর করিয়া কাত্যার়নের 
অভিপ্রেত ব্যবস্থান্য রা বিরুদ্ধ ব্যবস্থা ভ্রংগঠন করিয়াছেন। কাত্যারনের 
প্রকৃত বচন ভি যথা, ] 


' সংহিতায়ান্ত ভার্য্যায়াং সমিপ্তী করণাস্তিকমূ । 
পৈতৃকং ভজতে গোত্র মুদ্ধস্ত পতি পৌভ্রিকং ॥ 


সংবোগ অথব1 মিলন দ্বারা যে স্থলে ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় এমত শ্শ্রী পিতৃ গোত্রই 
'" থাঁকে সপিশ্তী রুরণানস্থর পতি গোত্র ভাগিনী হয় । 

দেখুন লিশ্িত, বৃহস্পতি ও হারীত ইহারা বলিয়াছেন যে, বিবাহ সংস্কারের 
 সপ্তপদী গমন দ্বারা স্ত্রী পিভ্‌ গোত্র অর হইয়া! পতি গোত্র প্রান্ত হর। কিন্তু যে 
বিবাহে বিধি পূর্বক দাঁন ও পাণিগ্রহণ হর না যথা গান্ধর্বাধি বিবাহ, তাহাতে 
দ্্রী পুরুষের পরস্পর মিলন হইলেই.বিবাছ নিষ্পন্ন হুর, দান পাণিগ্রহণ করিতেই 
হইবে তাসছতে এমন নিয়ম নাই। সথতরাঁং এমত $ববাছে সগ্ধপদী গমনাদি 
কিয়া অনুষ্ঠিত হয় না এমত স্থলে স্ত্রীদিগের গোত্র সম্বন্ধে যে কিরূপ ব্যবস্থা দিয়! 


চেন কাতান এ বচনে তাহাই বলিক্ষাছেন। ত্রা্গ্যা্দি বিবাহে যেখানে .দানি 
পাণিগ্রহণ ভিন্ন বিবাহনিপপক্ন হয় ন। সেস্থলের জন্য কাত্যায়ন এ বচনে কোন বিধি 
ব্যবস্থা করেন নাই। ইচাতে কেবল শান্ধর্বাদি বিবাহ দ্বারা সংগৃহীত ভার্য্যার 
গৌত্ধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে মাত্র। পাঠকগণ, দেখুন, মার্কগেয় পুর্রাণে 
বহস্পতি, হারীত, শখ লিখিত, ও কাত্যায়ন বনের তাৎপর্য কিন্ূপে এক স্থবে 
বিধিবদ্ধ হইগ্লাছে। 


_ক্রাঙ্ছ্যাদিযু বিবাহেষু বা তুঁঢা কল্তকা ভবে । 
* ভর্তৃগোত্রেণ কর্তব্য তস্তাঃ পিপ্তোঁদক-ক্রিয়া 1. 
গা্র্ববা্গি-বিবাহেষু পিস গোত্রেণ ধর্মবিহু | 
পরশির ভাষে বিবাঁহ প্রকরণে মাধবাচার্য্য ধত মার্কগডেয় বচনং। 


ষে কন্তাঁর বিবাহ ক্রাঙ্গ্যাদি বিবাহপ্রণাঁলী ক্রমে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার 
শ্রাদ্ধ তর্পনাদি পতি গোত্র উল্লেখ করিয়! করিবে । যাহার বাবাহ গান্ধর্বাদি বিবাহ 
ক্রমে নিম্পনন হইয়াছে ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার শ্া্ধতরর্ণাদি তাহার পিতৃ গোত্র উল্লেখ 
করিক্প! করিবে। 

পাঠকগণ বিশেষ বিবেচনা! করিয়া দেখুন, আমি যেরূপ শীল্রকারদিগৈর অভি-, 
প্রায় ব্যক্ত করিয়াছি মার্কণ্ডেক্স বচনে তাহা সম্পূর্ণবূপ সংস্থাপিত হইয়াছে । 
অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় ষে্ বলিয়াছেন, স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা পিতৃ গোত্র 
বিচ্যুত হয় না, ইহা নিতান্ত অশান্ত ব্যবস্থা তাহার কোন মংশয় খাঁকিতেছে 
না। ইহা সকলেই জানেন যে, অন্য গোত্র হইতে দত্তক পুজ্র গ্রহণ করিবার 
কালে গোত্রাপহারক মন্ত্াদি দ্বার! পুত্রকে গ্রহিতার স্বীয় গোত্রে আনয়ন করিতে 
ছয়, এবং তাঁহার সমুদয় সংস্কারকালে গ্রহীতার গোত্র উল্লেখ করিতে চ্হয় এমন 
কি এ দত্বক পুত্রের বিবাহকাঁলেও পিতামহাদির নাঁম ও গোত্র গ্রহিতার বংশান্- 
ক্রমে বলিতে হয়? অতএব দত্তক পুজের সম্বন্ধে গোত্রাপহারক মন্ত্র যদি তাহার 
পিতা পিতামস্ছ ও গোত্র এই সকলই পরিবর্তন করিরা দিতে পারে, তবে 
কন্যার বিবাহ কালে গোত্রীপহারক পাণিগ্রহণাঁদি মন্ত্র* সেইরীপ কার্ধ্য না 
করিবে কেন? *€* “অর্ধ্যমনং সু দেবং” ইত্যাদি বেদ মন্ত্র এবং তদানবঙ্গিক 
ধজ্ঞাদদি যদি স্ত্রীর পিভৃগোত্র অপহরণ করিতে ন1 পারে, তাহা হইলে ঘত্বকার্দি 
গ্রহণ স্থলে গোত্রাপহারক মন্ত্র যজ্ঞাদি ফষ্টাপ্রদ হইবে কেন? বিধবা-বিবাহ- 
পক্ষপাতী মহাশয়ের! 'ষখন, দত্তকাদি স্থলে গোত্রাপহারক মন্ত্র যজ্ঞার্দির কার্ধ্যকাঁঁ, 
রিতা স্বীকার করেন, তখন বিবাহ স্থলেও মন্ত্র বক্তাদি দারা স্ত্রী পিছুগোর্্ 

৩৫ 


(২৭৪) 


হইতে বিসুক্ত হইয়া! পতিগৌত্র প্রাপ্ত ভয়,- ইহাও 'অবস্ত স্বীকার করিবেন। দত্তক 
পুত্রের সংস্কারাদিতে যেমন তাহার জনক গোত্র উল্লেখ হইতে পারে না, 'সেইক্ষপ 
শ্রী দিগের সঞ্তপদ্দী গমনের পর কোন ক্তিরাঁতেই তাহাদদিগের. পিতৃ গোত্র উল্লেখ 
হইতে পারে না। অতএব ইহা নিশ্চয় রূপে প্রতিপন্ন হইল যে, বিদ্যাসাগর 
সহাঁশয় যে বিধবার পুনঃ বিবাহ কালে প্রথম বিবাছের ভাক্স পিতৃ গো উল্লেখ 
করি! তাহার বিবাহ হইতে পারে বলিয়! ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা যারপরনাই 
আশাবীক় এবং অশ্রোতব্য ব্যবস্থা । . ২১ ৰ 


সপ্তদশ অুধ্যায়। 


পূর্বে ইহা দেখান হইয়াছে যে, বিধবার বিবাচ্ছ সর্বতোভাকে শান্ত্রবিরুদ্ধ । 
কৌন শাস্ত্রে ঘুণাক্ষরেও ইহা বিহিত অথবা ভল্রসমাজে আচরিত হইবার যোগ্য 
বলিয়া উক্ত হয় নাই) বরং বিবাহিত! স্ত্রীর পুক্রধাস্তর গমন অবিহিত এবং ভদ্র 
সমাজের অগ্রাহ্থ বিষয় বলিয়া সমস্ত শান্ত্রকারেরা একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন | 
স্থতরাঁৎ বিধর্বীর অন্তপতি গ্রহণ শ্পন্্ বিরুদ্ধ বলিয়! ইচ্ছা ভদ্রসমাজে কোন মতেই 
প্রচলিত হইতে পাঁরে ন1। ৃ , 
তর্কান্ুরোধে যদি বিধবার বিবাহ শান্ত্রোক্ত বিধি বলিয়া কল্পনা কর 
যায়, তাহা হইলেও বর্তমান প্রচলিত দেশাচার অবহেলা! করিয়া! উহ! প্রচলিত 
হইতে পারে না। কারণ শাস্ত্রসিদ্ধ দেশাচার অবহেলা করাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ । বিদ্যা- 
সাগর মহাশর দেখাইয়াছেন যে, দেশাচার বলবৎ প্রমাঁণ নহে। তাহার এইমত 
সংস্থাপনের জন্য তিনি নিয্নলিখিত তিনটা প্রমাণ দিকাছেন যথা,_- 
ধম্ঘ্ং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রতিঃ 1. 
দ্বিতীয়ং ধর্মশস্ত্স্ত তৃতীয়ং লোঁকনংশ্রহঃ 11 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্কত অনুবাঁদ,_ 
যাহারা ধন্দ জানিতে বাসন করেন, ,তাহাদের পক্ষে বেদ সর্বীপ্রধান, ধর্মশাক্স 
স্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীর প্রমাণ । 
ন যত্র সাক্ষা দ্বি*য়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ । 
দেশাচার কুলাচারৈস্তত্র ধর্নোনিরূপ্যতে ॥ 
যে স্থলে বেদে অথবা স্থতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা নিষেধ ন1 থাকে, সেই স্থলে 
দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম নিরূপণ করিতে হয় । 
* স্মৃতের্বেধদ বিরোধে তু পরিত্যাঁগো যথাভবে। 
রর ক 
তখৈব লৌকিকং বাক্যং স্মতিবাধে পরিত্য জে 1 
বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্থতি অগ্রাহু হয়, সেইরূপ স্তির বিপরীত 


হইলে দেশাচার অগ্রাথ করিতে হইবেক। 
এই সকল প্রমাণের স্থুলতাৎপর্ধয এই যে, ষদ্দি কাহারও মনে কোন্‌ আচরণ 


( ২৭৬ ), 


বিহিত এবং কোন্‌ আচরণ অবিছিত এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, জাইসনে। 
; নিরাকরণ করিবার জন্ত ইচ্ছুকহন, তাহা হইলে বেদ অবলম্বন করিয়া সন্দেহ মিরা- 
করণ করিবেন, এবং যদি বেদে তাহার কোন মীমাংস! না থাকে, তাহা হইলে 
স্বৃতির আশ্রয় লইবেন. আর যুদ্ি স্থৃতিতে তাহার কোন্‌ মীমাংসা না! থাকে, তাহা 
হইলে লোঁকাচার দৃষ্টি করির ব্যবস্থা স্থির করিবেন। যদি শাস্ত্রে বিচাধর্য বিষয় 
পাওয়া যার, অঞ্চ সর্ধশান্ত্রে একমত না হর, তাহা হইলে এইক্সপে ব্যবস্থা স্থির 
করিতে হইবে দি বেদ ও স্বতিতে পরস্পর বিরোধী মত হয়, তাহা হইলে 
বেদের মতই গ্রহণ করিবে, এবং স্বতিতে ও লোক্লাচারে বিরোধ হুইলে স্মৃতির 
মতই অবলম্বন করিবে।, কিন্ত, বিচারধ্য বিষয়ে এ প্রমাণ প্রয়োগে যে কি ফল 
, হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি ন1। বর্তমান দ্রেশাচারকে প্রমাণ স্বরূপ লইক্সা! রিধবা- 
বিবাহ বিহিত ক্ষি অবিহিত তাহ স্থির করিতে আমর প্রবৃত্ত হই নাই। ম্ুুতরাং 
এ সকল. প্রমাণ অপ্রীপঙ্গিক বলিতে হুইবে। বিচার্ধ্য বিষয় এই যে,--বিধবার 
বিরাহ তর্কানুরোধে স্বৃতিসিন্ধ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং বর্তমান প্রচলিত 
র্যবহার ও সর্বশান্ত্রাহমোদদিত। এক্ষণে আমরা ছইটা শাস্তসিদ্ধ ব্যবহার পাইতেছি। 
ইহার অধ্যে একটা. সাধুসমাজে আদৃত হইয়! চিরপ্রচ্লিত রহিয়াছে এবং অপরটা 
চিরকালই অনাদৃত, ক্বতরাং অপ্রচলিত। যদি প্রচলিত ব্যবচান্ অপ্রামাণ্য ও 
অশান্ত্রীয় হইত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ত্র সকল প্রমাণ দেখাইয়। বলিন্তে 
পারিতেন যে, হিন্দু বিধবারা যে ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন“করিয়া থাকে, তাছ। অপ্রামাণ্য, 
সুতরাং চিরকাল গ্রচলিত রহিয়াছে বলির] ইস্ছ! অন্ুল্পজ্ঘনীয় নহে এবং ইহার, স্থলে 
স্থতিস্নত পুনর্বিবাহ বিধি প্রচলিত হইতে পারে । কিন্তু বিচার্ধ্য বিষয় ইহার দিক্‌ 
স্পর্শ করিয়াঁও যায় নাই'। ব্রঙ্গচর্যযাবলম্বন সর্ব্বাদী সম্মত ও চ্রপ্রচলিত। অতএব 
ইহার স্থলে অন্য কোন ব্যবহার শান্্রসিদ্ধ হইলেও গ্রাচলিত হইতে পারে কিনা এ 
প্রস্তাবে ভাহাই মীমাংসা করিবার ধিষয়। কিন্তু ধর্ম্মশান্ত্রই বৃলিয়। দিতেছেন যে, 
 শান্রসন্মত প্রচলিত আচার কখনই উল্লজ্বন্‌ করা যাইতে পারে না। অতএব প্রচলিত 
প্াচার উল্লজ্বনীয়* নহে 
দেশে দেশৰ আচার: পারংপর্ষ্য ক্রমধগতঃ | 
য শাস্তার্ঘনলানৈব লঙ্ৰনীয়ং কদাচন || 
নারদহ্মৃতির ভাষ্যক]ুর ধৃত বচন। 

রি পরম্প্রাক্রমে যে দেশে যে আচার প্রচলিত রহিয়াছে শান্তর বলে তাহ! কখনই 
জহ্ুবনীয় নহে. 


ঘশ্মিন্‌ দেশে য আচারোল্ায়দৃষস্ত কলিতঃ। 

স তশ্মিশ্নেৰ কর্তব্যেন তু দেশান্তরে স্মৃতঃ % | 
হন্মিন্‌ দেশে পুরে গ্রামে ভ্রৈবিদ্যে নগরেইপিব! | 
যে! ষজ্ত বিছিতোধর্সস্তং ধর্মাং নী বিচালয়ে | 


পরাশরভাষ্যে মাঁধবাচাঁধ্যধৃত দেবলবচন । 
যে দেশে যে. আচার প্রচলিত রহিয়াছে, শানে না ধাকিলেও তাহাফে শাস্ত্র- 
ষ্ট বলিয়া, কল্পনা করিতে হইবে। প্র আচার সেই দেশেই কর্তব্য, দেশাস্তরে 
নহে। যে দেশে, যে পুরে, ষে গ্রামে, যে 'নগরে যে ধর্মবিহিত বলিয়া প্রচলিত 
রহিয়াছে, কদাচ. তাহার পরিচালন (€ পরিবর্তন ) করিবেন । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ. দেখুন যে, উপরিউক্ত প্রামাণূদ্বারা ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন 
কুইতেছে যে, পরম্পরা ক্রমে যে আচার প্রচলিত রছিয়াছে,তাহ। কথনও পরিচালিত 
করিতে নাই। এমনকি নারদ ্বতির ভাষ্যক।র যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাস্ছাতে এতদূর উক্ত হইয়াছে যে, যে আচার পরম্পরাক্রমে প্রতিতিত হইয়ণছে, 
তাহা শান্ত বিরুদ্ধ হইলেও শান্তবলে তাহা লঙ্ঘন করিবে না। কিন্ত, আমাদিগের 
প্রস্তাবিত বিষয় ইহা হইতে 'সহত্মগুণে বলবাঁন্‌। বিধবার ব্রহ্ষচ্ধ্য সর্বশান্ত সন্মত, 
সর্ধবাদী সম্মত, সর্ধত্র আদৃত এবং আমাদিগের দেশে যুগানুক্রমে প্রচলিত, 
সুতরাং ইহাকে পরিচালিত করাপ্নতাস্ত শান্্ক্রোহিতার কার্য । অতএব ইচ্ছাকে 
উল্লজ্যন করিয়া! নূতন, অশান্ত্রীয় ও ভদ্র সমাজ বজ্জিত বিধব্ঠর পুনং পতিগ্রহণ 
প্রথা প্রবর্তন করা কোন মতেই হইন্টে পারে না। বাহার শান্ত না মানিক্সা 
দেশাচার উপেক্ষা করিয়া, সমাজের মর্ধযাদ1 'রক্ষা না করিয়] শ্যেচ্ছাক্রমে বিধবার 
অন্য পতি ঘটাইয়। দেন, এবং যাহার বিধবাকে স্ত্রীরূপে সংগ্রহ করেন, জ্ঠাহাদিগের 
সম্প্রদায় যে ভত্র হিন্দু সমাজ ব্জিত হইৰেন, তাহা আর লেখনী পরিচালন করিয়! 
রলিয়৷ দিতে হইবৈ ন1। 


* দ্বেশীচারঃ স্থৃতোভূগোঃ ইতি মূল পুস্তকে পর্নঠঃ 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 


| পূর্বোক্ত অধ্যায় গুলির মুদ্রণ কার্ধ্য প্রায়. সমাপন হইলে “কস্তচিৎ উপযুক্ত 
ভাইপো-সহচরন্ত”” প্রণীত রত্বপরীক্ষ/' নামক একখানি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা 
প্রতিপাদ্‌ক পুস্তক আমার হন্তগত হয়। পুর্ষে বিদ্যাসাগর মহাশর যে সকল শাস্ত্র 
দেখাইয়াছেন তাহা ভিন্ন নুতন প্রমাণ ইহাতে আছে কিনা তাহ! দেখিবার জন্ত 
প্রথম পরিচ্ছেদ সমস্ত পাঠ করিলাম । কিন্তু যাহা ভাঁবিষাছিলাম পুস্তকে তাহাই 
দৃষ্ট হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল: প্রমাণ দেখাইয়াছেন ইস্থীতে তাহা 
হইতে নূতন কিছুই নাই $ তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনভূরি সংজ্ঞা! সচর্ক বচন ছুই 
একটা উদ্ধ-ত করিয়া বলিয়াছেন যে শান্ত্রকারগণ ইহাতে বিধবার ও সধবার বিবাহের 
বিধি দিয়াছেন কিন্ত « সহচরন্ত ৮ কিছু বেশী পরিমাণে বেদ, স্থৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্র 
শান্তর হইতে পুনর্ভু কাহাকে বলে? ইহার প্রমাণ উদ্ধত করিয়া ভাবিয়াছেন যে 
ইহাতে বিধবা বিবাহের শান্তরীতা। অখগডনীয় রূপে প্রতিপন্ন করা হুইল কিন্ত বিচ- 
ক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন যে “ ষে ন্ুুরাপান করে সে স্থরাপারী বলিয়া কথিত হয়”” 
ইহা! ভূরি ভুরি প্রমাঁণ দ্বারা *প্রতিপন্ন করিলে সুরাপান শান্্রবিহিত বলিয়। প্রতিপন্ন 
করা হয না। “সহচরন্ত” ঠিক্‌ এই রূপই বিচ; করিযাছেন। স্বতি, পুরাণ 
এত . উদঘাটন করিবুর কোন আবশ্তকতা ছিলনা, কারণ বিবাহিতা স্ত্রী পুনঃ অন্ত 
পতি গ্রহণ করিলে যে তাহাকে পুন্ভূঁ বলে? তাহার পতিকে পরপূর্বপতি অথব! 
দিধিযৃপতি, আহাই বলুন, বলে, তাহার গর্ভজাত দ্বিতীয় পতির পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র 
বলে, এসকন্ব বিষয়ত কেছই অস্বীকার করেন না, তবে ইহার জন্তক এত প্রমাণ 
প্রয়োগ করা কেন? এসকল ব্চনেত স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতিগ্রহণ শান্তরসিদ্ধ বলিয়া 
প্রমাণিত হইতেছে ন1। দেখুন; শাস্ত্র দ্বিতীয় পতিগ্রহণ বৈধ কি অবৈধ বলিতেছেন ? 
তাহা না দেখিয়া, দ্বিতীয় পতিগ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য কোন প্রমাণ 
না] দিয়া কেবল ককতক$ঠুলি, পুনভূ্র ও দিধিষুপতিয়' পারিভাষিক বচন ,লইরা 
আড়ম্বর করিলে কোন ফল হইবে না । পুন্র পরিভাষা! অন্ুসন্ধান করিতে যত 
যত্ব করিয়াছেন, শাস্ত্রে ্' সকল পুনর্ভ' দিগের কি অবস্থা করিয়াছেন, তাহার অন্ু- 
সন্ধান করিতে কিয়ৎ পরিমাণে ঘত্ব করিঙ্গে রত্বপরীক্ষার প্রথম পরিচ্ছেদের অস্তিত্বের 
অসম্ভব হুইত, এবং শান্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকগণুকে বৃ! ভ্রান্তি জালে জড়িত হইতে 
হইত না। দেখুন কন্তাকালে পুত্র জন্সিলে.সে এ কন্যার পাণিগ্রহিতার কান্টীন পুত্র 


( ২৭৯ ) 


বলিয়া কথিত হয়। ইহার ভূরি ভূরি বচন নান! শাস্ত্রে আছে, কিস্ত এ সকল বচন 
দ্বার! কন্তাকাঁলে পুরুষ সংসর্ণ কর! শান্ত্রীর বলিয়। প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে না। 
যাহা হউক সহচরন্ত রত্রপরীক্ষার যে কিছু নৃতনত্ব 'াছে তাহার সমালোচন 
করিয়া এ পুস্তকের উপসংহার করিব । ” 
সহচরশ্ত প্রথম প্রমাণ চধেদ যথ1,-_ 
উদীর্ঘ নারধ্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি | 
হুম্তগ্রাভস্য দিধিযো ভ্বমেতৎ- পত্যযুর্জনিত্বমভি সম্বভূব ॥ (১) 
“ঈহুচরন্ত ব্যাথ্যা_ 
হেনারি! পরার পার্খে শয়ন করিয়া] আছ; উঠ, জীবলোকে 
আইস; প্রাণিগ্রহণেচ্ছ দিখিযু পতির যথ! বিধানে জারাত্ব প্রাপ্ত হও । 
পুনশ্চ সহচর দিথিযুর ব্যাখ্য। করিয়াছেন যখা,__ 
পুনক্্দিবিষুরূঢা দ্বিস্তম্তা। দিধিষুংপতিত ৷ (২) 
হুইবার বিবাহিতা নারীকে পুরর্ভ ও দিধিবু, আর তাদৃশ নারীর পতিকে 
দিধিবু (পতি) বলো *+ 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে. এই বেদবাক্য অন্তপতি গ্রহণ বিধায়ক 
কিনা। শান্তি এরূপ বিধান স্মাছে, যে আত্মহত্যা করে তাহার মৃত্যু জনিত 
আশৌচ হয় না, তাহার পিণোদকামি দান নাই, অতএব সহমরুণে এরূপ আশঙ্কা 
উপস্থিত হইতে পারে যে, যে স্ত্রী পতি-সহ চিতাগ্রিতে আত্ম সমর্পণ করে সে 
আত্মঘাতিনী কিনা? অন্গগমন অথবা সহগমন জন্য মৃত্যুতে তাহার অশৌচ 
গ্রহণ অথবা তাহার প্রেত ক্রিয়াদিরূপ পিত্োদকাদি দাঁন করিতে হইবে কিনা? 
শান্ত্রে উক্ত,হইয়াছে যে, 
দেশাস্তরস্থতে পত্যে সধবী ভতপান্ুকাঘয়ং। 
নিধায়োরসি সংশুদ্ধ। প্রবিশেত জাত বেদসং || 
খকৃবেদ বাদাত সাধবী স্ত্রী নভবেশ আত্মঘাভিনী | 


গুদ্ধিতত্বধৃত অন্ধপুরাণ বচনং | 





(১) উতত্তিরীয় আকিণ্যক। ষ্ঠ প্রপাঠক । প্রথম অন্্যাক। চতুর্দশ মন্ত্র 
২) বস্থৃয্যবর্ণ। অমর কোষ। 


( ২৮) 


সানী জী নেশার ক্বামীর পাছকাছঝ বক্ষে ধারণ করিয়া চিতাস্সিতে প্রবেশ 
করিবেন । খক্‌বেদ অন্ত প্রমাণান্থ্সারে সে স্ত্রীকে আত্মদাতিলী বলা বনি ন?। 


আরও দেখুন বিষণ পুরাণে বথা। 
অন্বিতাপিশুদানন্ত যথা ভর্ত,দিনে দিনে । . 
তদস্থারোহিণী যয্মাৎ তন্মাৎ সা নাত্বঘাতিনী | 
শুদ্ধিতত্বধৃতূ বচনং। 


মৃত স্বামীর পিওোঁদক দান বেবপ যথা বিধি প্রতিদিন করিতে হইবে, সহরীমি- 
নীরও পিগোদনাদি রন্বর্প করিতে হইবে কারণ সহগাঁমিনী স্ত্রী অস্মঘাঁতিনী নহে। 

ইহাতে দেখ! যাইতেছে যে পতিপ্রাণ! স্ত্রীই সহুগমন করিতে পারে অন্তের 
সাধ্যারত্ত নহে । কিন্ত যে স্ত্রী সহগমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে সে বাস্তবিক এ 
কঠোর কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারিবেন কি না? ইহা! দেখা আবশ্তক, কারণ 
আত্মঘাতিনী হইতে দেওয়। শীস্তের উদ্দেশ্তট নহে। হয স্ত্রী পতিপ্রাণা তাহার পক্ষে 
পতিসহগমন্‌ অতি আনন্দের কার্ধ্য, ইহাতে তাহার সুম্বন্ধে বিন্দু মাত কঠোরত। 
“নাই। বিন্ধ যাহার বিন্দু মাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য আছে তাহার শরীরে অগ্নির দাহিক1- 
শক্কি ভীষণকুপে অন্তত হইবেই হইবে, অগ্ি প্রদানের সহিত অনতিবিলম্বে হয়ত 
চিতাত্রষ্ট হইয়া একট বিভ্রাট ঘটাইবে ) শিকারের চিতাত্রষ্ট স্ত্রী দিগকে 
এযস্চিতার্থ করিয়াছেন । অতএব এই সকল: বিভ্রাট সংঘটন নিবারণ করিবার 
জন্য, ভিতায় অন্সি প্রদ্নান করিবার পূর্বক্ষণ পর্য্যস্ত সহগামীনীকে নানাক্ষপ প্রলো- 
তন্‌ বাক্য বাপ পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে হয়। সেস্ত্রী বাস্তবিক পতিপ্রাণা কি 
মোহ বশতঃ পতি সহগমন করিতেছে, ইহার পরীক্ষা কালে এই রূপ বধিতে হর, 
ঘেতৃম্ি একট) মৃত দেহের স্িত একত্র শন্গিত রহিয়াছ, . তুমি" ইহছলোকে 
, থাকিলে অন্ত পুক্রুষ প্রাপ্ত-হইতে পারিবে, তুমি আবার সস্তানা্ধি জন্মাইয়। সংসার 
স্থখ ভোগ করিতে*পারিবে, ষদি এই সকল গ্রলোভন্চেস্ত্রীর চিত্ত বিচলিত না৷ হয় 
তাহা। হইলে ইহা মিঃশংসগ্সিত রূপে বুঝা যাক যে পতিসহূগামিনী স্ত্রী পলাস্তবিক 
পতিপ্রাণা, সৃতরাঁং সাংসারিক . সুখসচ্ছন্দ.তাহার তুচ্ছ জ্ঞান হইক়াছে। অতএব 
এই সকল পরীক্ষান্তে অগ্নি প্রদান-ক্রিতে কোন বাধা থাকে না। এক্ষণে পাঠক 
গণ বুঝিতে পারিলেন যে, উপরিউক্ত বেদ মন্ত্র পতি সহগামিনী জী পরীক্ষাণ্থ 
প্রযুক্ত হয় ৭ নতুবা! ইহাতে ভুমি চিতা হইতে উঠে আদ্দিয়! পুররার. বিধাহ- কর 
_ €তীমার পাঁগিগ্রহণ, জন্ত কত লোক লালাপ্িত হইতেছে, এই ব্ধপে বেদে, সাধক 


€ ২৮১) 


পত্তিত্রতা স্ত্রীকে অন্তপতি সংগ্রহ করিতে উপদেশ দ্বেন 'নাঁই। বরং স্থৃতি শান্ে 
এরূপ দেখা যায় যে, যে স্ত্রী এরূপ প্রলোভন বাক্যে প্রলুন্ধ হইয়া! চিতাঁঢ হইয়া 
প্রত্যাগত হয় এবং পরে অন্ত পতিগ্রহণ পুর্ববক সপ্তানাদি প্রসব করে, সেই সফল 
সন্তান চগ্ডাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে ৃ 


দ্ধ গ্রৌতমে বিষুঃ বচন যথা । 
কানীনস্চ সহাট়শ্চ তা! বুভো কুণ্ড গোলকৌ ॥| 
"আরূঢবণিতো জাতঃ পতিতন্তাপি যঃ সুতঃ। 
বড়েতে বিপ্রচাগ্ডাল! নিষিদ্ধ। শ্বপচাদ্দপি || 


কানীন পুত্র, সহো পুত্র, কুণ্ড ও গোলক, যাহার স্ত্রী একবার চিতারোহন 
করিয়া! প্রত্যাগত হইয়াছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান এবং পতিতের পুক্রঃ+ এই 
ছয় জন ব্রাহ্মণ হইলে চণ্ডাল এবং অন্ত জাতি হইলে চগ্ডালাপেক্ষা' অধম। 

পাঠকগণ এক্ষণে বলুন দেখি আপনার! ভাইপোসহ5র কে বিষ্ণু অপেক্ষা বেদজ্ঞ 
বলিতে চাছেন ? যদি আপনাদের প্রবৃত্তি এই রূপই হয় তাহ! হইলে হিন্দুশাস্ত 
সমুদয় সাগরে ভূবাইরা দিয়া হিন্দু নাম পরিত্যাগ করুণ। তাহা হইলে সফল আপদ 
দেশহুইতে এককালে অপস্যত হুইয়! যায়। বোধ হয় কোন হিন্দুসস্তান বিষ্তর বেদান- 
ভিজ্ঞত। স্বীকার করিবেন না, কাজেই বলিতে হইবে যে, “সহচরন্ত” যে বেদ বাক্যের 
মীমাংসা করিয়াছেন তাহা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি শী বেদ 
মন্ত্র সহগামিনী স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষার্থ ন! হইয়1 বিবাহার্থ হইত তাহা হইলে ভগবান 
নারায়ণ ধর্ম ব্যাখ্যা কালে এরপ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে কখনই হেয় এবশু চণ্ডালা- 
পেক্ষা জঘন্ত বলিয়! ভদ্র সমাজ বর্জিত বলিতেন ন1। 

পাঠকগণ আরও দেখুন যে, সহচরের উদ্ধৃত বেদ মন্ত্রে দিধিু শব্ষ আছে 
অমরকোষের অর্থ দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিকাছেন যে, ছুইবার বিবাহিতা স্ত্রীকে 
পুরর্ভ অথবা দিখিযু বলে কিন্ত মহ বলিয়াছেন;-- 

জাতুর্তম্ত ভার্ধ্যায়াং যোহন্থুরজ্যেত কামতঃ। 

_. ধর্দেণীপি নিষুক্তায়াং সঙ্জেয়ো দিধিযুপতিঃ | ১৭৩1৩ 

ধর্্তঃ নিযুক্ত হুইয়াই হউক অথবা না ইইয়াই হউক, যে ব্যক্তি মৃত অগ্রজের 
পর্ধীতে আশক্ত ছয় তাহাকেনদিধিযুপতি বলে। অতএব এক্ষণে দেখুন মন্থু এইরূপ 

সত. জোষ্টভ্রাতার ভ্রীতে কামতঃ আশক্ত দেবরের সম্বন্ধে কি বলিত্বাজ্ছন । | 
৩৬ 


( ২৮২ ) 


মিযুক্তৌ যৌ বিখিং হিত্বা বর্তেয়াতাস্ত কামতঃ | 
ছ্বাবুভৌ পতিতৌ ন্তাতাং .ঝ.যাগুরুতল্লগৌ । ৬৩৯ 
_ নিয্লোগধর্্ অতিক্রম করিয়া যে কামতঃ আশক্ত হর সেই স্ত্রীও পুরুষ উভয়ই 
পতিত এবং সে পৃত্রবধু ও গুরুপর্রী গমন্পাপে পাপী হয়। ৬৩। 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বিচার করিয়া! দেখুন, যে দিধিষুপতিকে শান্তকার কিরূপ 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন তাহাকে পতিত এবং পুক্রবধু ও গুরুপত্ধী গমনের পাপী 
বলিয়াছেন। অতএব এরূপ গুরুতরদৌধশ্রতিস্থলে কে এরূপ মীমাং ংসা করিতে 
পারে যে, দিধিষুপরিগ্রহ করা শান্্রবিহিত কার্ধ্য? “অতএব এক্ষণে স্পষ্টতঃ প্রহিপন্ন 
হইতেছে যে পূর্বোক্ত ধেদমন্ত্র দ্বারা সহচর যে বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ, শান্ত্রসন্মত 
বলিয়া অন্থ্মান করিয়াছেন ইহ! যারপর নাই হেয়। 
সহচরের দ্বিতীয়বেদপ্রমাণ এই--- 
য। পুর্ববং পতিং বিত্বা অধান্যং বিন্দতেইপরমূ। 
পঞ্চোদনঞ্চ তাবজং দদাটতে। ন বিযোধতঃ || ২৭। 
সমানলোৌকে৷ ভবতি পুনর্ভ,বাপরঃ পতিঃ। 
যোইজং পঞ্চোদনং দক্ষিণ! জ্যোতিষং জাতি || ২৮। 
" 'অধর্বববেদ | ৯ম কাণ্ড । বিংশ প্রপাঠক | তৃতীয় অন্ুবাক। 
সহচরকৃঁত অনুবাদ,__ 


“যে ন্রী, প্রত্থম একপতি লাভ করিয়া, পুনরাক্স অন্তপতি লাভ করে, সেই নারী 


ও তাহার দ্বিতীয় পতি, অন্বপক্ষোদন মান করিলে, তাহাদের পরষ্পার বিয্োগ 
ঘটে না। ২৭। 


যে দ্বিতীয় পতি, বিহিত দক্ষিণাযুক্ত অজপঞ্চোদন দান করে সে পুনর্ডর সহিত 
একলোকে বাস্করে। ২৮। 
এই প্রমাণ বলে সহরচর সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন খে, “যথাবিধানে অজপঞ্চোদন দান 
করিলে, দেহাঁন্তে পুনর্ুর সহিত এক লোকে বাস করে, এই নির্দের্শ ত্বারা স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহিত! 2 প্রভৃতি নারীর বিবাহ, কোনও অংশে নিননীয় 


« "বা পাপ জনক নছে।” 


'অথর্মযেদ আমাদিগের নিকট নাই স্থুতরাং ইহ্র পূর্ধাপর দেখিবারও উপায় 
নাই এধং গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইহার প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য উদ্ধার করিবারও অবকাশ 


( ২৮৩) 


নাই সুতরাং অগত্যা সহচরের প্রদর্শিত ছুইটী বচন লইয়াই যথাসাধ্য সহচরের 
মীমাংসাক্স শাস্ত্রীতা৷ অনুধাবন করিতে হইবে। 

প্রথমতঃ এই বচনে বিধবার কো্সি কথাই উক্ত হয় নাই.এবং যেরূপ বাক্য 
বিস্য্ত হইয়াছে তাহাতে 'এই বুঝাধার যে, যে স্ত্রী একবার বিবাহিতা হুইয়! পুনরায় 
অজপক্টো্দান দান পূর্বক দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করে, তাহার ইহলোকে এ দ্বিতীয় 
গতির সহিত বিচ্ছেদ সংঘটন হয় না এবং পরলোঁকেও তাহার! এ দান হেতু উভয়ে 
একলোকে বাস করে। ইহাতে নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনোক্ত পাচ আপতকাঁল 
ভিন্ন অন্তস্থলেও ত্রীর্ূপ দান করি! অন্যপতি গ্রহণ করিলে ইহ লোকে পুনর্ভ 
দ্বিতীক্ম পির সহিত অবিধুক্ত থাকে এইরূপ বুঝাইতেছে এবং পরলোকে এ দান 
হেতু উভয়ে একলোক বাসী হয় -এই মাত্র দ্েখাইতেছে। লোক শবে ন্বর্স, 
মত্ত্য ও পাতাল এই তিনলোক বুঝায়। উক্তবেদ বাক্যে কোন লোক বিশেষ 
নির্দিষ্ট না থাকাতে পুনর্ভও তৎপতি অজপক্ষোর্দন দানঘ্বারা কোন্‌ লোক বাসী 
হইবেন তাহার স্থিরতা নাই । সহচর মহাশয় বড় গরজে পড়িয়া! একবারেই 
স্বর্ঁলোক কলন! করিয়া! লইয়াছেন। সুতরাং সহজেই বুঝাইর। দিয়াছেন যে. 
বিবাহিতা স্ত্রী, যখন ইচ্ছা! তখন পুর্বপতি পরিত্যাগ করিয়! একবার অজপক্ষৌদন, 
দান করিয়। অন্তপন্ভি গ্রহণ করিলে স্বর্গে গমন কৃরিবে, সুতরাং বিবাহিত স্ত্রীর 
পুনঃ পতিগ্রহশ আর নিন্দনীয় হইতে পারেনা । আ্উক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, 
সঙ্ছচর মহাশয়ের বিদ্যাবলে শ্দীদিগের প্রাক অতি সহজ ন্বর্গ গমনের সোপান 
আবিষ্কৃত হইল। এপস্থায় নৃতন্ধ নূতন পতি সম্ভোগ হইদব এবং শীষ্ব বর্গেও 
যাইবেন। স্ত্রী কিছু চতুরা হইলে পতির , সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করিতে পারেন, 
তাহা হইলে সশরীরে তাৎকালিক পতিসহ মহানির্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। 
আহা! এমত পথ থাকিতে মন্বাদি খষিরা কোন্‌ বিজাতীর ব্রহ্গার* মুখ-নি:স্যত 
কিস্ত(ংতকিমাকার বেদ হইতে শ্ত্রীদিগের পতি শুশ্রুযা করিতেই হইবে, না করিলে 
তর্গ হইবে না, বিধবার উপব1স করিক্সা হুবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া! ভূমি শষ্যার শয়ন 
করিয়া, মরাপতির উদ্দেশে দানাদি করিক! মৃতের সায় ক্লালাতিপাতত করিতে 
হইবে» নতুবা! আপনিও পাপপক্কে ভূবিবে এবং পতিকেও ভুৰাইবে,*এসব কথা লিখি- 
পাছেন। কে বলে খবিরা ভ্রিকীলজ্ঞ ছিলেন ! আজ পাশ্চাত্য বিদ্যায় দেশ আচ্ছন্ন 
হইয্সা তাহাদেররই বংশধরের! বেদের নিগুড তাৎপর্ধ্য সকল কেমন সুলভ করিক্না 
দিয়াছেন যে স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইবার কত সহজ অথচ মধুর পথ বাহির করিক! 
দিতেছেন। কৈ, ইহা তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারেন নাই ! !! পাঠকগণ 
দেখুন দেখি, এই বাক্যে পুনভূঁও পুরভূ্পিতি উভয়ে এক. লোঁকে বাঁ করিবে 


( ২৮৪ ) 


বলাতে কি মর্ত্য লোকে জঘন্ধ পশু যোনি প্রাপ্ত হইয়া? উভয়ে একত্রে বাস করিবে 
বলিয়া বুঝাইতে পারে না? পাতাঁলে ব্যাল ও ব্যালী হইয়। একত্রে বাস করিবে 
বলিয়া বুঝাইতে পারে ন!? স্বর্গ লোকেতেই দেবদেবী হইয়া! থাকিবেন এক্সপ 
বুঝিতেই হইবে এমন কি প্ররেদ বাক্যে আছে? অতএব শাস্ত্রাস্তর উদঘাটন 
করিয়া দেখুন, একপ স্ত্রীদিগের গতি শান্্রকারেরা কি লিখিয়াছেন, তবে স্থির করুণ 
তাহারা স্বর্গে যাইবে কি মর্ত্যে আশিবে অথবা নাগলোকে গমন করিবে । আমি 
এই গ্রন্থ মধ্যে পুনর্ভ্, পুনর্ভূরপতি, উহাদের পুত্র এবং তাঁহার! যে পরিবার পবিত্র 
করেন তাহাদের সপরিবারের গতি সংহিতা কর্তারা কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন 
তাহা বিস্তুতরূপে দেখাইয়াছি একবার মনোশিবেশ কিয়! দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবেন যে, তাহাদিগের 'অধোগতি ভিন্ন শান্্রকারেরা আর গত্যস্তর বলেন নাই। 
অতএব বিবাহিতা! স্ত্রীর পত্যস্তর গ্রহণ যে নিন্দনীয় এবং পাপজনক নহে বলির 
রত্বপরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করা হইয়ীছে তাহ নিতাস্ত অপসিদ্ধাস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইতেছে । : 

পণ্ডিতবৰ সহচর মহাশয় অথর্ববেদোক্ত প্রমাণ দ্বার। কল্পনা! করিয়াছেন যে 
বিধবার পত্যস্তর গ্রহণ করা নিন্দনীয় অথবা পাঁপজনব্, নহে। দেখুন বেদব্যাঁস 
চতুর্ধেরদ তন্ন তন্ন করিয়! কিরূপ মীমাংসার উপনীত হইয়াছেন তিনি বলিয়াছেন 1 

ন চাপ্যধর্মাঃ কল্যাণ ! বনু পত্বীকত। নৃণাম্‌। 


্ত্রীনামধর্মমঃ সুমহান ভর্ভুও পর্বত লঙ্ঘনে ॥ 
আদিপর্ৰ ববর্ধ পর্ববণি ১৫৮ অধ্যায় ণ 


* নীলকণ্টের টীকা,_- 
“ পুর্ববস্য লঙ্ঘনে--তংবিন! ভর্তক্তর করণে । 

হে কল্যাণ ! পুক্রুবদিগের বুহুপত্ধী গ্রহণ করা অধর্্মজনক নহে, কিন্ত সত্রীদিগের 
পক্ষে পতি বিক্লোগ হইলে পুক্ধ পতিকে উল্লজ্বন করিয়। পত্যস্তর গ্রহণ করা 

অপেক্ষা আর গুরুতর পাতক নাই। পু 
: প্রক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচমা করিরা দেখুন সহচর মভাশয়ের কাল্পনিক €বদার্থ 
বেদব্যাসের কথার দ্বারা সমূলে খণ্ডন হইতেছে কি না? এমত কোন হিন্দু নাই, 
যাহাদের হিন্দুশান্ত্ে অনুমাত্র বিশ্বাস আছে, তাহারা বেদব্যাসেরুকথ! অবহেল। করিয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর পণ্তিত সহচর মহাশয়ের কথা আদর করিতে পারেন্‌। সহচর বলি- 
তেছেন শ্রীদিগের পৃর্বপতি ত্যাগ করিয়া পত্যস্তর গ্রহণ করা পাঁপজনক নহে 
কিন্ত বেদব্যাস বলিতেছেন শ্ত্রীদিগের পুর্বপতি উলত্বন করিরা পল্যস্তর গ্রহণ 


( ২৮৫ ) 


করা অপেক্ষা গুরুতর মহাঁপাতক আর নাই। অতএব বেদব্যাসই বলিয়! 
দিতেছেন যে সহচরের মীমাংসা নিতাস্ত্ ভ্রাস্তিমূলক ইহা শ্রবণ যোগ্য নহে। 
ব্যাসব্যবস্থান্থুসারে,পুনঃসংস্কার দ্বারা পরিগৃহীত1 বিধবা, পাতকিনী বলিয়! নিঃসংশয়িত 
রূপে নিন্ূপিত হইতেছে । অতএব তাহাকে ইহফালে ভঙ্রসমাঁজ বর্জিতা এবং 
পরলোকে অধোঁগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে তাহার আর সংশয় কি? স্থতরাং 
সহচরের বেদবাক্যে যে পঞ্চোৌদন দানদ্বারা পুরর্ভূ ও পুনভূর্পতি এক লোঁকে 
বাস করে বলির উক্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই ষে পুনর্ভুও পুনভূর্পতি 
পঞ্চোৌদনাদিক্ধপ সংস্কার দ্বারা প্ররম্পর মিলিত হইলে ইহলোঁকে তাহাদের আর 
বিচ্ছেদ হয় না। এবং পরণোকেও তাহারা উভয়ই সম্বান গতিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
পুনর্ভ তাহার পাতক জন্য যে গতিপ্রাপ্ত হইবে, পুনর্থ পতিরও সেই গতি হইবে। 
পাঠকবর্গও দেখিয়াছেন, যে নিরুষ্ট জাতিদরিগের, মধ্যে এইরূপ হ্ত্রীসংগ্রহ 
(সাংহা) করিবার কালে গ্রথম বিবাহের স্যার বিবাহ পরিপাঁটী কিছুই অনুষ্ঠিত হয় ন। 
কেবল পাচজন আত্মীয় বর্দকে একটা ভোজ দিয়! স্ত্রীপুরুষেতে মিলিত হয়। 

এই গেল সহচর মহাশয়ের বেদের বিচার, অতঃপর তাহার স্ব্তির বিচাঁর 
দেখুন, 5 

ভাহার স্থৃতি বিচারের অস্তঃগগত ১ম, ২, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, প্রমাণ, এবং নিক? 
দিগের গৃহীত প্রমাণ গুলির মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র, মিশরুমিশ্র, ভষ্ট নীলকণ্, রঘু- 
নন্দন, নন্দপঞ্ডিত, ইস্টা্দের গৃহীত বচন, যাহা সহচর মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন 
তাহার প্রত্যেকটা হয় পুনর্ভ কাহাঁফে বলে অথবা পৌনর্ভব পুত্র কাহাকে বলে 
ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই সকল পারিভীধিকবচনে পুনর্ভ হওস্া বিহিত 
কি না ইহার কোন মীমাংসা হয় না। “চুরি করিলে চোর বলে” ইহা! বন্তিলে চুরি 
করা শান্ত্রবিহিত বলিয়। প্রমাণিত্ত হয় না । অতএব এ সকল, বচনের একটাও পুলর্ভ্ঁ 
হইবার বৈধতা প্রশ্নাণ করিতেছে ন] সুতরাং এ সকল," বিধবাঁবিবাহের শাস্তরীয়তা 
প্রতিপাদক প্রমাণ নহে। পুনর্ভ ও পৌনর্ভবপুত্র এবং তাহার পিতা ইন্থারা 
অপাংক্তেয়, তাহাদের অন্ন অগ্রাহ্য, তাহারা পতিত, পুনভূর্পিতি ও' পুমর্ভ, ইহাদের 
মধ্যে ধন্ম্য্পতিপত্রীত্ব সন্বন্ধ নাই, জঘন্যবীজ এবং জঘন্ত গর্ভজাত নিবন্ধন পোৌনর্ভব, 
পুত্র ও ভল্রসমাজ বর্জিত, যাহার গর্ভে ও যাহার বীজে জন্গিয়াছে তাহার্দেরই কেবল 
শ্রান্ধাদি করিতে পারে, পিতামহ ও মাতায়হাদির শ্রাদ্ধাদি করিতে অধিকারী হয় 
লা! এবং কেবল পিতার স্বোপাজিত ধন ভিন্ন আর কাহারও ধনাধিকারী হইতে পারে 
না। ইত্যাঁদিরূপে পুরু” পুনর্ভ,রপতি 'এবং তাহাদের পুত্র ইহাদিগের জঘন্তত্ব 
বিস্তৃতরূপে শান্তপ্রমাণ দ্বারা এই পুস্তকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এস্থলে পুনরুল্পেখ 


( ২৮৬ 9) 


অনাবশ্তক, পাঠকবর্গ পূর্বাপর মনোনিবেশ পূর্বক ততত্তৎ বিষয়ক প্রকরণ গুলি 
অনুধাবন করিলে সহজেই পুনর্ভ হইবার অশান্্ীর়ত1 বুঝিতে পারিবেন । 
নন্দপণ্তিত বশিষ্ঠ বচনান্থুসারে “পৌনর্ভবশ্চতুর্থ:” এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া 
সহচর মহাশয় বিধব1 বিবাহের শাস্ত্রীয়তা পক্ষে ব্যবস্থা দিয়া! বসিলেন। ইহাতে 
কি বুঝায়? বিধবা বিবাহের শান্দ্রীয়তা, প্রমাণ করা তৎপক্ষসমর্থণকারী দ্বিগের 
গ্রকৃত লক্ষ্য নহে। তাহাদের মতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বার ই্থাসিন্ধ করিবার ততদূর 
আবশ্তকত1 নাই । মলে বিধবাঁর বিবাহ হওয়] চাই বলিয়! স্থির সঙ্কল্প হইয়া রহিয়াছে 
তবে দেশের লোকে ততদূর উন্নত হইতে পারে নাহ, নিতান্ত কুসংস্কাররূত অপোগণ্ড 
শিশুর স্যায় কেবল শাস্ত্র শান্ত্র করিয়া বেড়ায় কাজেই যেকোন গতিকে একটা 
বচনে পুন্র্ভ অথবা পৌনর্ভব এইরূপ একটা শব্দ থাকিলেই, তাহাকে বিধবা ও 
সধব1 বিবাহের শান্ত্রীয্নত। প্রচিতপাদক বচন বলিয়! ভীত্র ভাষার ধমক দিয়! বলিবেন 
ইহাই বিচার্ধ্য বিষয়ের অখগুনীয় প্রমাণ, যদি না বুঝ তোমাদের কণ্তি ছিড়ে নিব। 
কিস্ত সহচর মহাশয় ক্ষমা] করিবেন, কি করি, আপন।র তীব্রভাষায় হৃদয় দগ্ধ হইলেও 
যেআপনার মতন্‌ বুঝিতে পারি না যে ননপশ্ডিতের দোহাই দিয়! পৌনর্ভবপুত্র 
দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধের মধ্যে চতুর্থ পদাভিবিক্জ বলিয়া তাহার প্রাধান্ত অথব] 
উৎ্কৃষ্টতা দেখাইতেছেন সেই নন্দপণ্ডিত দত্তক মীমাংসায় পৌনর্ভব পুত্রকে কিরূপে 
বুঝাইয়। দিতেছেন দেখুন দেখি, 
তদাহ ৰশিষ্ঠ2,_ 
 অন্যশীখোস্ডবে। দত্ত. পুজ্রশ্চেবোপনায়িতঃ | স্বগোত্রেণ 
স্বশাখোক্ত বিধিনা সম্বশাখভাগিতি দত্তাদ্যা ইত্যাদিপদেন কৃত্রি- 
মাদীনাঁং গ্রহণম্‌ | 
উরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দস্তঃ কৃত্রিম এব চণ 
গুঢোত্পম্োহপবিদ্ধস্চ ভাগাহ্‌ ণস্তনয়া ইমে ॥ 
'কানীনশ্চ নহৌঢ়স্চ ক্রীতঃ পৌনভব সথা। 
স্বয়ন্দতৃশ্চ দাসশ্চষড়িমে পুত্র পাংসনাঃ 1 
অভাবে পুর্বব পুর্বেষাং প্রান সমভিষেচয়ে | পৌনর্ভবংস্য়- 
ন্ত্রং দাসং রাজ্যে ন যোঁজয়েদিতি পুর্বে পক্রম্ণাৎ ॥ 


ওরসপুত্র ও অপর একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্তঃ, 
টিম, গুঁড়োতৎপন্ন, অপবিদ্ধ এই ছয়জন ধনাধিকারী। এবং অপর ছয়জন অর্থাৎ 


( ২৮৭ ) 


কানীন, সহোঁ, ক্রীত, পৌন্র্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও দাঁসীপুত্র, ইহারা অধম ও পুত্রপাঁংশুল 
অর্থাৎ পাপিষ্ঠপুত্র। 

তাদের মধ্যে পুর্ব পৃর্ধাভাবে পরপর ধনভাগী হয় কিন্ত পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত 
ও দাসীপুত্র-€( পারশৰ পুত্র ) এই তিনজনে কখনই রাজ্যাধিকারী হইবে না। 

ভরতচন্দ্র শিরোমণি এই বনের স্থূল ভাৎপর্ধ্য দত্তক মীমাংসার পরিশিষ্টে 
কিরূপ লিখিয়াছেন দেখুন । 

“ওরস পুত্র থাকিতে ক্ষেএ্জাদি পুত্রের রাজ্যে অধিকার হয় না! গুরস পুত্রের 
অভাবে ক্ষেত্রজাদি ক্রীতপুত্র পর্য্যস্তেরও ক্রমে রাজ্যে অধিকার হ্ন কিন্তু পৌনর্ব, 
স্বয়ন্দত্ত এবং দাসীপুত্রের কদাচ রাজ্যে অধিকার হইবে না, সে স্থলে জ্ঞাতিদিগের 
রাজ্যে অধিকার হইবে, ইহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র ভাঙগী থাকিবে । ৫৫181% 

পাঠকবর্গ দেখুন, সহচর মহাশরের মতে পৌনর্ভবপুত্র কোথায় রাজ্যাধিকারী 
হইবে, ন! শান্ত্রকার ও নিবদ্ধকারদিগের মতে মুষ্টরভিক্ষা লইয় প্রস্থান করিতে ছইল। 
তথাপি পণ্ডিতাভিমানিরা বলিবেন “পোনর্ভবশ্চতুর্থঃ 1৮ অর্থাৎ পৌনর্ভব পুত্র 
হিন্ুসমাজের আদৃত পুত্র । 'পৌনর্ভব পুত্রের জমস্দ্ব প্রতিপন্ন করিবার ভূরি ভূরি 
শান্তর মীমাংসা সত্বে কেহ চক্ষু কর্ণ থাকিতে কখনই পৌনর্ভৰ পুত্রকে শান্ত্ৰীক্স পুত্র 
বলিয়া শ্বীকার করিতে পারেন ন]1। 


৮ 


সহচরল্ত ৫ম প্রমাণে যে কাত্যয়নেযর় বচন দেখাইয়াছেন তাহা বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও দেখাইয়াছেন। এইপুক্তকের বিবাহিতা কণ্ঠার পুর্দান হইতে পারে 
ন। এই প্রকরণে, উহা! আলোচিত ইারাছে | পাঠকবর্গ ইহার বিচ্মার করিয়া! দেখিবেন 
যে ইহ বিধব বিবাহের প্রমাণই নহে। " 

নারদ স্বৃতির স্ত্রী-পুং-সংযোগ নামক দ্বাদশ বিবাদ পদের মধ্যে “নষ্টেসৃতে প্রত্র- 
জিতে” ইত্যাদি বচন বলির] নারদ খধি প্রোষিত ভর্তৃকা স্ত্রীর পত্যন্তর,গ্রহণ বিষয়ে 
যেরূপ কাল নিয়ম কবিয়াছেন, ক্লীব পতি পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ বিষয়ে 
দেইরপ করেকটা বচনে কাল নিয়ম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছুইটী বচন উদ্ধত 
কারিয়। সহচর মহাশয় রত পরীক্ষার ৯ম পরিচ্ছেদের ৮ম ও ৯ম' প্রমাণ স্বরূপ 
দেখা ইকসাছেন। এ দুইটা বচন ভাহার ৭ম প্রনাণ “নষ্টে মুতে” ইটা বচনের অংশ 
মাত্র। স্ৃতরাং মুল বচনের যে মীমাংসা হইবে এই ছুইটা বচনেরও সেই মীমা*সা 
বিকার করিতে হইবে । অতএব এই পুস্তকের “নষ্টেমুতে” ইত্যার্ঈ নারদবচনের 
যেরূপ তাঁৎপর্য্য ব্যাখাত হইয়াছে তাহ'তে দেখিতে পাইবেন যে, এ বচন বিধব! 
বিবাহ বিধায়ক নহে ইহা কেবল স্ত্রীদিগের দণ্ড প্রকরণের প্রতি প্রসব বচন মাত্র। 

সহচর মহাশয়ের ১*ম প্রমাণ এই । 
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স্্রীণামাদ্যস্ত বৈ. ভর্ভ,দ্গান্রং তেন নির্বপে। 
যদি ত্বক্ষতঘোনিঃ স্তাৎু পতিমন্যৎ সমাশ্িতা | 
তদ্দো োত্রেণ তদ। দেয়ং পিগুং শ্রাদ্ধং তথোদকম্‌ 11 
স্থধী বিলোচনধৃত খধ্যশূঙ্গ বচন || 
সহচরের ব্যাখ্যা, 


নারী দিগের প্রথম পতির যে গোত্র, সেই গোত্রের উল্লেখ করিয়?, তুহাদিগের 
পিও দানাদি করিবেক; যদি কোনও নারী, অক্ষতযোনি অবস্থায়, অন্ক পতি 
আশ্রয় করিয়। থাকে ; তাহা? হইলে সেই পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়া তাহার 
পিও শ্রাদ্ধ ও উদক দাঁন করিবেক। | 
পাঠকবর্গ ! এই বচনে পর পু ভ্্রীর পত্যন্তর গ্রহণ যে শান্তর বিহিত ইহ! কোথার 
প্রমাণ হইতেছে ? খধ্যশৃঙ্গ বচনে এই মাত্র বুঝাইতেছে যে, যদি কোন স্থানে 
বিবাঁহিতা৷ স্ত্রী পুনরার অন্ত কর্তৃক গৃহীত হয় তাহা হইলে এ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে 
কিরূপে তাহার প্রেতরুতা সম্পাদিত হইবে তাহার ব্যবস্থা এই বচনে উক্ত 
হইয়াছে । ইহাতে যদি বলেন যে পূর্বে এরূপ আচরণ নাঁ থাকিলে ইহার ব্যবস্থার 
প্রয়োজন কি? আমি পৃর্ন্েই বলিয়াছি যে ধর্মশান্ত্রে সকল প্রকার লোকের জন্য 
বিধি ব্যবস্থা আছে। পুণ্যবাঁন, পাপী, ভদ্র, অভদ্র, উত্কই্ ও নিকষ্ট জাতি চিরকালই 
বিদ্যমান রহিক্াছে | স্থৃতরাং শাস্ত্রে সকল প্রকার সমাজের আচরণীয় ব্যবস্থা আছে। 
কিন্ত দেখিতে হইবে যে বিবাহিতা স্ত্রী পত্যস্তর গ্রহণ কখনও সাধু সমাজে 
আচরিত্ঠ হইয়াছে কি না? যে কোন জাতিতে ইহার আচরণ করিয়! থাকিলে কি 
ইহ! আমাফছিগের আচরণের আদর্শ স্থল বলিতে হইবে? এবং ইহাকে বৈধ আচরণ 
বলিয়! কি স্বীকার করিতে হইবে ? ইহা কখনই হইতে পারে না। যখন ধর্ধশান্ত্রে 
এরূপ আচরণের ভুরি ভুরি" নিন্দ। শ্রুতি, জঘন্তত্ব, পাপজন্কত্ব "কীর্তন রহিয়াছে 
'তখন এরূপ আঠরণু যে কোন কালে সাধু'আচরণ বলির সাধু সমাজে গৃহীত হয় 
নাই তাহা বুঝিষ্চে ই করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় এবং ইহাতে কোন 
সংশয় থাকিতে পারে না। আজিও যেমন নিকৃষ্ট জাতীয়দিগের মধ্যে এরূপ 
ব্যবহার প্রচলিত আছে, সেইরূপ পুর্ব কাঁলেও জঘন্ক জাতির মধ্যে কেবল বিধবা 
বিবাহ কেন, নানাবিধ অনৈধ এবং অশাস্ত্রীর অচরণ প্রচলিত থাঁকিতে পারে 
সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে শ্রা্ধাদদির ব্যবস্থা এঁ বচনে উক্ত ছইয়াছে। পরপুর্া 
স্ত্রীর মৃত্যুতে পুনভূর স্বামীর ত্রিরাত্রাশৌচ ব্যবস্থা আছে। একপ স্ত্রী, শান্ত্রের বিধি 


( ২৮৯ ) 


মতে যে, সমাঁজ বজিত হইবে ভাহারত কোন অন্তথা হইতেছে না, তবে তাহার 
পতি ও পুত্র এ সকলের মধ্যে কে কাহার জন্য কিরূপ অশৌচ গ্রহণ করিবে, কে 
কাহার শ্রাদ্ধাদি কিন্পে করিবে এই সকল ব5নে তাহারই বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে 
নতুবা এ সকল পুৰর্ভ্ভ হইবার কর্তব্যত! বিধায়ুক বচন নহে। ইহা যে ভক্ত 
সমাঁজোচিত আচরণ নহে তাহ! নিশ্চিত ইহার কোন সংশয় নাই। 
রত্রপরীক্ষাপ় একটু নৃতনত্ব আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীদিগের পিতৃগোত্র 
মোচন হয় ন। স্থির করিয়া! পিগ্োদকাদি তাহাদের পিভৃগোত্রে হইবে ইহা সিদ্ধান্ত 
করিরাছেন।) পিওসমন্বয় কালে কেৰবল পড়িগোত্র উল্লেখ করিতে হইবে স্বীকার 
করিয়াছেন । কিন্ত সহচর মহাশয় দেখিতেছি স্ত্রীদিগের.পতিগোঁত্রে পিগাকাদি দান 
করিবার বিধি স্বীকার করিতেছেন । কলিতে পৌনর্ভবপুক্রাস্বীকার শান্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়! 
বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌনর্ভবপুত্র প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত ওরসপুত্রের 
সদৃশ অথব! তুল্য বলিয়া! সিদ্ধাস্ত করিতে যত্ব করিয়াছেন। কিন্ত সহচর সহাঁশক্ন 
যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে দেখিতেছি পৌনর্ভব পুজও তিনি 
এক্ষণে প্রচলন করিতে প্রস্তত। আরও কত হইবে বলিতে পারা যার না। 
এই কএকটী বাঁদপ্রতিবাদেই বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থনকাঁরী দিগের সিদ্ধাস্তের 
স্থিরত1 রক্ষাকরা কঠিন হইব উঠিয়াছে। অপৃসিদ্ধান্তের পরিণাম অবস্থা 
এইক্ষপই হুইয়! থাকে । যদি, বিধবা এবং সধবার পুনরায় দ্বিতীয় পতি গ্রহণ 
শান্ত্রবিহিত হইত তাহ হইলে*সইহাতে পরপুর্ব্বা স্ীর যত প্রকার শ্রান্ধবিভ্রাট 
ংঘটন হইতে পারে তাহার সমস্ত মীমাংসা শাস্ত্রে কথিত হইত। “নষ্টেমৃতে 
প্রত্রজিতে” ইত্যাদি বচনকে বিধিকল্পন।" করিয়া বিধবার ও সধবার বিবাহ দিলে 
অক্ষতা, ক্ষতা, প্রস্থতা, অপ্রস্থতা সকল স্ত্রীর যতবার পরমাযুতে কুলাঁয় ততবার 
বিবাহ হইতে পারে। স্থতরাং প্রত্যেক পতির ওরসজাতি এক একটি পুক্র রাখিয়া 
যদি প্র স্ত্রী পরলোকগত হয় তাহা! হইলে সকল পুত্রেরই আঁপন আপন পিতৃগান্র 
উল্লেখ করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। একজনের শ্রাদ্ধে এককাঁলে সকল গ্রকাঁর 
গোব্র উল্লেখ করিয়! শ্রাদ্ধকরা বড় মন্দ ব্যবস্থা নহে। এখন কাঁলমাহাত্বযে ' 
এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে হইবে নতুবা! সংসার চলে ফিরূপে? আরও 
দেখুন পরপূর্ববা স্ত্রীর মুত্যুতে শান্ত্রান্থুসারে পতির ব্রিরাত্রাশৌচ গ্র্ছণ করিতে হয়। 
কারণ সে স্ত্রী পতির ধন্য পত্ধী নহে। স্তরাং শাস্্রকারেরা পরস্পরের মৃত্যুতে পর- 
স্পরের পুর্ণাশৌচ বিধান করেন: নাই । কিন্,পুত্রকে পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে 
কারণ তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, মহাগুরু নিপাতের ব্যবস্থা! তাহাতে খাটাতে 


পারে। অতএব এইরূপ দঈীড়াইতেছে যে মাতার মৃত্যুতে পিতার ত্রিরাআশৌচ 
৩৭ 


এবং পুত্রের পৃর্ণাশৌচ ব্যবস্থা হইতেছে । এমন .বিজাতীয় আচরণ ভদ্রসমা্জে 
ন চাঁণাইলেই বা ভারত উদ্ধার কিরূপে হইবে এবং ভারতে চন্দ হুর্য্যই বা উদক্ষ 
কৈ হয়। এরূপ পত্পুর্ধা শরীর সপিগ্ড" কাহারা ? তাহাদেরই ব? অশৌচ বিধান 
কিরূপে হইবে ? তিনি যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এক এক করিয়1 ক্রমে বহু পতি গ্রহণ 
করেন তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তাহার সপিগ্ড হইতে পারে । এবং 
এইবূপ পরপূর্বণ স্ত্রী, জন কয়েক হইলেই লোকের অশৌচ গ্রহণ করিতে কব্িতেই 
জীবন কাটীয়া যাইবে । শেষে বিরক্ত হইয়াও লোকে হিদ্দু আচরণ এককালে 
পরিত্যাগ করিবে । হিন্দুধন্্ম পৃথিবী হইতে কালে লোপ করিবার এই এক প্রকার 
মন্দ উপায় নছে। * : 


স্বৃতিরভ্রমহাশয়ের ব্যবস্থা পুস্তকে ভাররত্ব মহাশয়ের যে মস্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে, তদত্তর্গত যে কয়েকটা বিষয়ের সমালোচন। হুইয়াছে তাহার মধ্যে 
ইরাবানের জন্ম বিষয়েয় প্রস্তাবটী অতিশয় হান্ত জনক বোধ হয়, পাছে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় শান্ত্রগোপন দোষে দূষিত হন এই আশঙ্কায় ইরাবান অজ্ছুনের ওরস 
পু বলিয়া সিদ্ধাত্ত করা তাহার একান্ত বাসনা । নতুবা “এবমেষ সমুত্পন্নঃ 
পরক্ষেত্রেইজ্জুনাতমজ” এই বচনার্ের অর্থ,_-এইরূপে অর্থাৎ, পূর্বোক্ত বিধানানু- 
সারে অজ্জুমের এই পুত্র পরক্ষেত্রে সমুৎ্পন্ন হইয়াছে__এই সহজ অর্থ থাকিতে তিনি 
কষ্ট কল্পন! করিয়া ইরাবাননকে অর্জুনের ওরস পুত্র বলিয়। বুঝাইতেন না । এই 
বচনের হারা বিধব। বিবাহ প্রতিপন্ন করিতে এ্াহাদিগের অন্তর নিতান্ত ব্যগ্র 
তাহারা সম্ভবতঃ ৫ সকল শকার্থ লইয়া! তর্ক উদ্ভাবন করিবেন তাহ! আমি পুর্কেই 
অনুভব করিয়াছি। এবং তাহা এক, এক করিয়া সমস্ত এই পুস্তকে সমালোচিত 
হইয়াছে । 'পাঠকগণ অব্যাকুলিত চিত্তে এই পুস্তকের ১৮১ পৃষ্ঠ! দেখিবেন। 

হ্যাযর্দ্ধ মহাশয় বাঁলরাছেন যে নাগকন্তার অঙ্ুনের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ছিল যে 
তাহাকে নিয়োগার্থে নাগকন্তাকে প্রদান করিবে? নিতাস্ত অনতিক্রম্য প্রয়োজন 
না থাকিলে একজন প্রসিদ্ধ তর্কশান্্ বিশারদ পত্ডিত্বের মুখ হইতে এরূপ অকিঞ্চিৎ- 
কর প্রশ্ন ভনিজেপাওয়া যাইত না!। কায়ণ কাশীরাম দাসের ছাত্রেরাও জানেন 
যে, ধর্ম, পবন ও ইক্্ ইহাদের সহিত পাওুর অধবা কুত্তীর কোন সন্্রন্ধ ছিল 
না অথচ নিয়োগধন্ন্থসাঁরে ইতাদিগের নিকট ুস্তী অর্পিত হইয়াছিল 
এবং তৎ্জাত সম্তানও পাঞ্জর ক্ষেত্রজসন্তান বলিয়। পরিগৃহীত হইয়াছিল । 
কিন্ত গরজ বড় বালাই, কাজেই কুর্তীর পক্ষে যাহাই হউক না কেন, স্াক্রত্ব 


মহাশয় নাগকন্ার সম্বন্ধে সেরপ বুঝিবেননা কাজেই কলিতেহয় এ রোগের ওষধ 
নাই। ূ 


( ২৯১ ) 


আরও আশ্চার্ধের বিষয় দেখুন যে স্টায়রহই মহাশয় 
এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষোত্রেহজ্জুনাত্বজঃ । 
এই ব্যাস বচনের মধ্যে শব্দ পরিবর্তন করিয়াও অর্জনের সহিত নাগকন্তার 
বিবাহ সিদ্ধ করিত যত্স করিয়াছেন এইজন্য তিনি বলিয়াছেন ষে, 
এবমেষ সমুৎ্পন্নোইপরক্ষে ত্রেই্জ,ন তব? 
এইরূপ পাঠও ত হইতে পারে। 
পাঠকবর্গ এক্ষণে দেখুন যখন ব্যাসবচনে “সমুজ্পন্নঃ শব্দ স্প্টতঃ বিসর্গাস্ত 
রহিয়াছে এবং তৎপরে “পর” "শব্দ রহিয়াছে তখন ব্যাসবাক্যান্িসাঁরে অপর শন্দ 
বুঝায় কি? কিন্তৃন্যাররত্র মহাশয় &ই পরশব্দের উপরে একটা অকার বসাইয়! 
সমুৎপন্ন শন্দের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ওকাঁর করিয়া “সমুৎপনন” শব্দ ওকারাস্ত 
করাছেন। এবং একটা লুপ্ত অকারের চিহ্ন প্রবেশে করাইর়1 মহাভারতের সংস্কার 
করিতে চাহেন | পাঠক মহাঁশয়েরা কি এইরূপ ন্যাঁয়লঙ্কাঁর স্তায়রত্ব মহাশরদিগের দ্বার] 
বিকৃত মহাভারতের আদর করিতে চাহেন? জানি না বিধবাবিবাহের শান্ত্রীয়ত! 
প্রতিপন্ন করিবার জন্যই কি এইরূপ শাস্ত্র বিকৃত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে ? 
ভাহা যদি হইয়! থাকে, ভবে বিধবাবিবাহ পক্ষ সমর্গন-কাঁরীরা বলিতে পারেন 
যে তাহাদিগের শাল্্রমতে এ বিবাহ দিদ্ধা। তীভাঁদের মতানবপগঠিতশান্তে 
তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে উহা বগিলেই যথেষ্ট হয়। নতুবা পুব্তন 
ধষিবাক্যকে এরূপে অপবিত্র করিয়া দেশকে ধনে প্রাণে নষ্ট করেন কেন? 
ভাল দেখা যউক তাহার অপর 'শন্দ সংযোগ দ্বারা কিনূপে অজ্জ্রনের বিবাহ 


১ 


সাব্যস্ত হইতে পারে। 
* ক্ষেত্রের পরিচয় ক্ষেত্রস্বীসীর হবার! হইয়া থাকে | কেবল ক্ষেত্র বলিল কোনরূপ 


অর্থ উপলব্ধি হয় না। কাজেই ক্ষেত্র শের পুর্বে তাহার পরিচয় বৌধক শব্দ 
প্রযুক্ত হুওয়! চাইখ শাস্্রকারের সেই জন্য সকল স্থাম্মেই স্থাক্ষেত্র ও পরক্ষেত্র এই 
ছুইপ্রকারে ক্ষেত্রের পরিচয় দিয়াছেন । ফে স্ত্রীর বে স্বামী সই স্ত্রী তাহার, 
স্বামীরই ক্ষেত্র, অন্যের স্ত্রী তাঁঙ্ার সম্বন্ধে পরস্ত্রী অর্থাৎ পরক্সেত্র। *স্লেইরূপ বেদব্যাস 

“পরক্ষেটত্রহর্ছুনাস্জঃ* বলিয়াছেন । আপনার শ্রী ও পরন্ত্রী বলিলে স্ত্রী বিষয়ে সম্পুর্ণ 
পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ আপনার স্ত্রী ও পরস্ত্রী ইহার মধ্যবর্ভা অন্ত প্রকার ভ্্রী হর 
না। ব্যভিচারিণী, গণিকা, স্বৈরিণী, গুুনর্ভ ইত্যাদি অন্য শ্রেণীর স্ত্রীদিগের 
পৃথকৃসংজ্ঞা আছে। কুল দিগের মধ্যে আমার স্ত্রী, অন্যের তরী বলিয়া এতকাল 
পরিচয় দেওয়! হইত। এক্ষণে ন্তাররত্ব মহাশয় অপর স্তর বলিয়া! একট! নুতন কথা! 
তুলিয়াছেন। কুটতর্কে প্রবেশ না করিয়া অপর স্ত্রী বলিলে কি.বুঝায় পাঠকবর্গ 
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একবার বিবেচন! করিয়া! দেখুন । স্ব্ত্রী বলিতে আপনার স্ত্রী বলিয়া বুঝায় ইহা 
চির প্রসিদ্ধ ইহার অন্তথা হইতে পারে না, পর স্ত্রী বলিতে অন্তের পরিণীতা স্ত্রী 
রলিয়! বুঝার ইহাঁও চিরপ্রসিদ্ধ সুতরাং ইহারও অন্যথা হইতে পারে না, অপর স্ত্রী 
রলিতে এইরূপ বুঝায় যেন একটা পরস্ত্রীর কথ! পূর্বে বলা হইয়াছে, ইহা! ভিন্ন 
আর একটা পরস্ত্রীকে বুঝাইতেছে। আত্মভিন্ন অন্যাকে বুঝাইতে “পর” বল যাঁয়। 
এবং স্ব পর ভিন্ন অন্যকে অপর বল! গিষ়াথাকে। অপর বলিতে আপনার 
রুখনই বুঝায় না। সকল স্থানেই অপরের ধন, অপরের ক্ষেত্র বলিতে আপনার 
ভিন্ন অন্যের ধন, অন্টের-স্ত্রী বুঝাইবে। 

যদি বলেন একজনের বহক্ষেত্র আছে। তাস্থার অপর ক্ষেত্র বলিলে এঁ বহু 
ক্ষেত্রের মধ্যে একটা বুঝাঁইতে পারে । এরূপ বুঝাইতে হইলে ইহার প্রয়োগ ভিন্ন 
রূপে করিতে হইবে। প্রথম তাহার এক ক্ষেত্রের কথা বলিতে হইবে, পরে তাহার 
অন্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রের উল্লেখ হইবে, তৎপরে তদ্ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রের উল্লেখ 
স্থলে অপর ক্ষেত্র বলিলে প্রসঙ্গ ক্রমে এরূপ বুঝাইতে পারে। যেমন তাহার এই পুত্র 
এক স্ত্রীর, এটী অন্য স্ত্রীর, এটা অন্ত আর একক্ত্রীর অথবা সপরক্ত্রীর বলিলে উক্তরূপ 
অর্থ হইতে পারে। নতুব! স্ত্রীর কোন প্রসঙ্গই নাই অথচ তাহার এ পুক্্রটী অপর 
ক্ষেত্রজাত বলিলে কোন ক্রমেই তাহার স্বক্ষেত্রজাত বলিয়া! বুরিতে পারা যায় ন!। 
অতএব অপর ক্ষে্জে বলিলে অজ্জুনের বগ্ষেত্রজ রলিয়া প্রতিপন্ন হইত্তেছে ন1। 
সুতরাং খাষি বচনকে অনর্থক অপ্রান্কৃত করায় ফল কি? ইহা পণ্ডিতের কাধ্য নহে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এ অংশ এক কাক্পে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি 
এরূপ* প্রণলীতে বিচার করিতে সাহসী হন নাই। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পুস্তক লিখিবার কাল হইতে আজ প্রায় ৩* বৎসর কলির বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে 
সুতরাং স্থায়রত্ব মহাশয়ের যুগান্গরূপতঃ কিছু ধর্্ননিষ্ঠ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্ত 
ধর্ম, এই রক্ষা করির্াছেন রে তিনি তাহার গঠিত ব্যাস বচনকে প্ররুত ব্যাসের 
, রচন বলিয়। জোর করেন নাই। সুতরাং তাহার শীলতার জন্য মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ 
দিতেছি। তি্রি বলিয়াছেন যে এরূপ পাঠওত হইতে পারে। পাঠকবর্গ এমন 
প্রমাণ কখন শুনিয়াছেন কি? এইরূপ পাঠ হইলে তবে হমর্জুনের বিধঘ বিবাহ 
সিদ্ধ হয় স্থুতরাঁং সাধু জনের! যখন ইহার আচরণ করিয়াছেন তখন আমরাও ইহ। 
আচরণ করিতে পারি। এই অনিশ্চিত*কথার উপর নির্ভর করিয়া এক জন প্রসিদ্ধ 
. 'নৈয়ায়িক, কিরূপে চক্ষু কর্ণ বৃজাইয়! ব্যবস্থা দিলেন যে এইটা অর্জুনের বিধবা- 
বিবাহ? ইহা আজীবন ভাবিলেও স্থীর হইবার নহে। “হিন্দুর যে চরম অধঃপতন 
হইয়াছে ইহাই তাহার জাজ্জল্যমীন প্রমাণ । 
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ব্যাসের প্রকৃত ব্চনে ম্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইয়াছে যে এইরূপে অর্জুনাত্মর্জ 
অর্থাৎ অর্জনের গুরসজাত পুভ্র, পরস্ত্রীর গর্তে (পরক্ষেত্রে) ইরাবান জন্মিয়াছিলেন। 
ইহা! অপেক্ষা আর কত পরিফাঁর করিয়া বলিতে হইবে যে ইরাবান তাহার পিতার 
ক্ষেত্রক্গ সম্তীন। তথাপি ইহাকে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া আপনার মনোমত গড়িয়! 
লোককে বুঝাইতে হইবে যে অর্জুন বিধবা নাগ কন্তাঁকে বিবাহ করিক্নাছিলেন এবং 
ইরাবান তাহার পুনর্ভৃর পুত্র । স্যায়রত্ব মহাশয় এটা কি চিস্তা করেন নাই বে 
এস্থলে শাস্ত্র দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করাই ন্ায়পরতা, অভিপ্রায়ানুসারে শাস্ত্র গড়িতে 
হয় না। রি 
তিনি যে শ্রুতি বৈরি যে “্ররাবতেন স। দত্ত” “ভার্ষ্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ”? 
এই সকল বাক্য এ ব্যাস বচনে আছে, স্থৃতরাং “পরক্ষেত্রেহজ্জুনাস্বজ” ইহা উপেক্ষ! 
করিয়া বিবাহ বুঝিতে হইবে । কিছুর্দৈব ! তিনি কিমন্ু স্বতিতে দেখেন নাই 
যে যদি কেহ পরক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করে সে স্ত্রীর বীজস্বামী ? সুতরাং 
যাহাকে পুজার্ধে স্ত্রী নিয়োগ কর! যায় তাস্থাকে ভার্ষ্যার্থ গ্রহণ কর প্রব্ধপ বলিবার 
বাধ কি? সত্যবতী এইরূপ কাশীরাজ সুতার গর্ভে পুক্রোৎ্পাদন করিবার জন্য 
যখন ভীম্মকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তখনও রিড সৃতাকে ন্ূপ ভার্ধ্যাব্মপে 
গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। 


দারাংস্চ কুরুধর্েণ এ নিমজ্জীঃ পিতামহান্‌ ১১ 
আদিপর্বব সম্তব পর্বণি ভীম্মম সত্যবতী সধাদে '১০৩ অধ্যায় । 


ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে ভীম্মকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন ?' ইহার 
পুর্ব্ব বচনে স্পষ্টাক্ষরে নিয়োগ করিবার কথা রহিক্লাছে যথা,_- 


মনিয়োগান্মহা! বাহো ধন্মং কর্তৃমিহাহসি। (১০ 


এখানে কি নিয়োগের কথাটা উপেক্ষা করিয়া “দারাংশ্চ কুরু”” এই কথা লই- 
যাই বিবাহস্থির করিতে হইবে? বিধবার বিবাহ সাব্যন্ত, করিতে হইলে সকল 
স্থলেই এইরূপ: করিতে হয় । তাহা না৷ হইলে বিধবার বিবাঁহ পুর্ব ভত্র সমাজে 
প্রচলিত ছিল ইহা! প্রতিপন্ন করিবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই একটী প্রমাণ যে 
একেবারে রলাতলে যার। 

ন্ায়রত্ব মহাশয়ের দ্বিতীয় শ্রুতি “প্ররাবতেন সা! দত্তা'”। এখন দেখুন নিয়োগ 
ধর্মান্থছসারে যখন নিযুক্ত গ্ীকে ভার্য্যাব্পে গ্রহণ করা ব্যাস বচনে স্পষ্টতঃ প্রকাশ 
রহিয়াছে, তখুন গুরুদ্বারা, নিয়োগ ধর্মান্থসারে অন্য পুরুষে দত বলিতে বাধ। কি ? 
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দত্তা ন! হইলে গ্রহণ কিরূপে হইতে পারে ? পুভ্রকাম স্ত্রী আপনিই অন্ত পুরুষের 
আশ্রয় লইতে পারে না। ইস! নিয়োগ ধর্ম বিরুদ্ধ । ইহাতে স্ত্রীকে তাহ'র গুরু 
দ্বার! পুত্রোৎপাদনার্ঘ পুরুবান্তরে অপ্সিতা হইতে হয় অতএব ইহা! কি বলা যাইতে 
পারে ন! যে নাঁগ কন্তা। পুত্রধারগ্র জন্ত এ্ররাবত দ্বার দত্ত অর্থাৎ পুরুধান্তরে অপিতা 
হইয়াছিলেন ? ূ 
নাগ কন্তা যে অজ্জুনে নিবুক্ত। হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ 
' বেদব্যাস পুনরায় বলিয়াছেন । 


স নাগলোকে সংবৃদ্ধে! মাত্রাচ পরিরক্ষিতঃ | 
পিতৃব্যেণ পরিত্যক্ত: পার্থদ্েষান্দ,রাত্মনা | ৯ 
ভীক্ম পর্বব, ভীক্মবধপর্ববণি, ৮৭ অধ্যার | 


সেই ইরাবান্‌, অর্জুনছ্েষী” ছরাত্মা পিতৃব্যকর্তক পরিত্যক্ত হুইয়। নাগলোকে 
মাতাকর্তৃক পরিরক্ষিত ও বদ্ধিত হইয়াছিলেন। 

এই ব্যাসবচনে ইহা ম্পঈটতঃ দেখা যাইতেছে যে ইরাবান্‌ পিতৃকুল হইভে 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহার পিব্য অজ্জুনদ্বেধী ছিব্না, সুতরাং ইরাবান অর্জুন- 
জাত বলিয়া! তাহাকে ও তাহার মাতাকে ভরণ পোষণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই । 
ইহাঁতে স্বভাবতই বুঝা! যায় যে ইরাবানের পিতা বর্তমান ছিল না স্সতরাং 
পিতৃব্যকর্তৃক প্রতিপালিত হইবার কথা। কিন্তু অঁজুনের সহিত তাহার পিভবোর 
শক্রভাব ছিল, কাঁজেই শক্রজাত সন্তান, বলিন্না পিতৃব্যকর্তৃক ইরাবাঁন পিত্ৃগ্ৃহ 
হইতে তাড়িত হয়, তজ্জন্য মাতুল “কুলে মাত। কর্তৃক পরিপালিত হইয়াছিল । 
এক্ষণে পাঠকবর্গ একবার মনোনিবেশপুর্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন যদি ইরা- 
বান অজ্জুনের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত হইত এবং অর্জন ঘদি ইরাবানের পিতা 
হইতেন তাহা! হইলে অজ্ঞুল্পের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সদাত্মা পিতা, বর্তমানে তাহার 
পিতৃব্যকর্তৃক প্রতিপালিত হইবার কথ! কি নিতাস্ত অসম্ভব উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়। 
বোধ হয় না? গর্জুনন তাহার পিতা হইলে অবঠ্ঠুই যুধিষ্টিরাদি পাওবচতুষ্টয়কে 
তাহার পিতৃব্য বলিয়! বুঝিতে হইবে । কিন্তু ইহাদের মধ্যে্কেহইত অজ্জুনদ্বেষী 
ছিল না, জুতরাং ইহারা যে ইরাবান্কে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ইহাও বল! 
যাইতে পারে না। তবে কুকুবংশীয়েরা অর্জুনছেষী ছিল বটে এবং ইহারা 
ইরাবানের পিতৃব্যপদবাচ্য হইতে পারেন, কিন্তু ধর্মশীল পিতা ও আত্মপিতৃব্যগণ 
সন্বে কুরুবংশীয় পিতৃব্যগণ ইরাবাদের ভরণপোষণের *অধিকারী বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারা যাঁর না। অতএব বলিতে হুইবে যে, ব্যাসবচনে ইরাবাঁনের 


(২৯৫) 


পিতৃব্যের পরিচয় রহিয়াছে তাহা কুরু ব1 পাগুববংশীয় দ্রিগের' মধ্যে কেহই 
নহে । ইনি অবশ্ঠই অপর বংশীয় তাহার মৃত পিতার ভ্রাত1 হইবেন, ইহাতে 
কোন সংশয় নাই। এক্ষণে ইহা দেখা যাইতেছে যে ইরাবান তাহার মৃতপিতার 
ক্ষেত্রজ পুত্র, অর্জুন তাঁহার পিতা বলিয়! পরিচিত নহেন। অতএব ইহাতে 
স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে অজ্জুন বিধবা নাগকন্ভাকে বিবাহ করেন নাই, তাহার 
গর্তে নিয়োগ ধর্দশীসুসারে পুজ্রোৎপাদন করির1! ছিলেন মাত্র। 

আরও দেখুন নীলকণ্ঠ “পিতৃব্যেণ”--“অখ্সেনেন” এইরূপ ব্যাখ্যা করি- 
য়াছেন। কিন্তু মহাভারতে কুরুপাগবদিগের যতদূর পরিচয় পাওয়া যাযু তাহাতে 
অশ্বসেন নামক কুরু অথব। পাগুববংশায় কোন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। 

কাজেই অশ্বসেন যে একজন ভিন্ন বংশীয় ব্যক্তি ইহা! 'অবশ্তই স্বীকার করিতে 

হইবে। অতএব ইরাবান অজ্ঞুনের পুত্র হইলে ভিন্নবংশীয় অশ্বসেন তাহার 
প্রতিপালন কর্তা পিতৃব্য হইতে পারে না। এরক্ষভ্রণ, ইহাতেও দেখা যাইতেছে 
যে, অশ্বসেন ইরাবাঁনের মৃত পিতার ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ নৃহে। সুতরাং অজ্জুন 
তাহার মাতার বীজস্বাম্ী ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন তইতেছে না। পাঠকগণ 
একটু অনুধাবন করিয়া! দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ন্তায়রত্ব মহাশয় ব্যাসবচন 
বিরুত করিয়া যেরূপ বুঝাইতে ঢেষ্টা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নিক্ষল হইতেছে। 

সহচর মহাশয়ের শিবোক্ত বিধি, স্বতিবিরুন্ধ বলিক্পা প্রমাণরূপে গ্রাহ হয় না। 
বিদ্যাসাগর মহাশরই তাহার পুধবাবিবাহের পুস্তকে বিচাঁরপুর্বক ইহ] স্বীকার 
করিয়াছেন | বিধবার বিবাহ যখন স্মৃতি ও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তখন্‌ 
শিবোক্ত তাঁমস বিধি অবলম্বনীয় হইতে পাঁরে না। এইজন্য তাহার অলোচন' 

করা বৃথ। ও অনাবশ্তক বিবেচনায় তাহার স্বত্তির বিচার পর্য্যস্তই আলোচিত 

হইল | 

সহচর মহাশয়ের আর একটা কথার কিঞ্চিং আলোঁচন৷ না করিয়্‌ কাকার 
প্রবৃত্ত হইতে পারিনা । তাহার কন্তা শব্দের বিচারই এক্ষণকার আলোচ্য বিষয়। 
পাঠকবর্গ ইহার রিষয়টা একবার বিশেষ মনোযোগ পুর্বক এ | 

, পাণিগ্রহণিক! মন্ত্রাঃ কন্াস্বেব প্রতিষ্ঠিত 
_নাকন্তাস্থ কচিৎ নৃণাং লুপ্তধর্মক্রিয়াহি তাঃ নি 

পাণিগ্রহণ মন্ত্র কন্ত! বিবাহেই প্ররোগ করিবার জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে 
অকন্1 বিষয়ে কেহ কথন এ মন্ত্র সকল ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন নাই কারণ 
বিবাহমন্ত্রে কন্তা শব্দ ছে খ্বলিয়া অকন্তাঁ বিষয়ে অর্থের সমবেত হয় না । 

স্মৃতিরত্ব মহাশয় এই মন বাক্যের অভিপ্রায়াজসারে বলিয়াছিলেন যে--- 


( ২৯৬ ) 


“বিবাহিতা নারীকে অকন্য। বলে |! অকন্যার বিষয়ে পাঁণি- 
গ্রহণ মন্ত্র নিষিদ্ধ । কিন্তু, যথা বিধানে মন্ত্র প্রয়োগ ব্যতিরেকে, 
বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন হয় না । স্থৃতরাং একবার যে নারীর বিবাহ 


হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ হইতে পারে না । 
পণ্ডিতবর সহচর মহাশয়ের মতে ইহা যারপরনাই অপসিদ্ধাস্ত হইয়াছে। ইহা 
দৃষ্টে তিনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে ন! পারিয়া! অনর্গল অশ্রোতব্য কটুক্তি বর্ষণ 
করিয়াছেন। শাস্ত্রের বিচারে এরূপ কট;ক্তি আজ “উনৰিংশ শতাব্দী উন্নতিীল” 
পুরুষদিগের পক্ষে ত সম্ভব পর নহে। তবে এ ব্যভিচার কেন? বোধ হয় বাদ 
প্রতিবাদে ইহা গ্রাহথ নতুবা শাস্ত্র মীমাংসকের! কি. কখন অবৈধ আচরণের সদর 
করিতে পারেন? .ইস্ছাত কখন বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। সহচর মহাশয় 
অবশ্যই ইহার বৈধতা বুঝিয়া থঁকিবেন নতুবা এইরূপ কটুক্তি প্রাক্মোগ করাকে 
সম্মানস্থচক বলিবেন কেন? সে যাহা হউক, সহচর মাশর, বিষণ, পুরাণ, উত্তর 
রাম চরিত, রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, অভিজ্ঞান সকুস্তল, উদ্থাহতত্ব ধৃত স্থৃতি, উদ্বাহতন্ 
ধৃত যমবচন, উদ্বাহতত্ব ধৃত কাশ্ঠপ বচন, মহ নির্ধাণ তন্ত্র, অমরকোঁব, বিশ্বকোষ 
ইত্যাদি স্মৃতিশান্ত্র পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য নাটক প্রভৃতির বন উদ্ধৃত করিয়া দেখাই- 
ফ্লাছেন যে, 
কন্তা শে. অবিবাহিত! ও বিঝ্ুহিতা স্ত্রী ও দুহিতাকে 


বুঝায় | - * 

ইহা দেখাইরা বাল্যকালের উপ্াঞ্জিত একটা বিদ্যার সুদীর্ঘ পরিচয় দিয় 
মাননীয় শ্রীযুক্ত স্বতিরত্ব মহাশয়ের মূর্খতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন মাত্র। এপ বিচারে 
পাঠকবর্গ কি বুঝিলেন ? সহচর মহাশয় মন্থুবাক্যের যে কি ভাঁ্পর্ধ্ হইল তাহাঁত 
বুঝাইবার জন্য একটা অক্ষরও ব্যয় করিলেন না। স্থতিরত্র মহাশয়ের ব্যাথ্যাতে 
অপসিদ্ধাস্ত হইয়াছে এইব্প উপক্রম করিয়া কন্তা শব্দের অর্থ বলিয়া পরিশেষে 
কতকগুলি কটুক্জি করিয়া প্রস্তাবনার উপসংহার করিরাছেন। ইহাতে বুঝা যাই- 
তেছে যে স্মতিরতর মহাশয়ের প্রতি তিনি জাত ক্রোধ হইয়াছেন সেই জন্ক শান্রীয় 
বিচারের ভান করিয়া! কতকগুলি কটুক্তি বর্ষণ করাই এ প্রস্তাবনার উদ্দেস্ত। 

ভাল এক্ষণে দেখ! যাউক কন্তা শবের ভিনি যে অর্থ বলিয়। দিয়াছেন তাহাতে 
ন্গু নাক্যের কিরূপ অর্থ সম্ভব হইতে পাঁরে। 

মানিলাম কন্ত শবে কুমারী, অকুমারী, এবিবাহিতা, অবিবাহিতা, 
ছুহিতা। ইত্যাদি স্ত্রী জাতির (ব্যাভিচারিনী, স্বৈরিণী ভিন্ন) যাবতীয় অবস্থাকে 


( ২৯৭ ) 
বুঝ/য় , কিন্তু বিবাহিতাঁর আবার ছুই ভবস্থাঁ,সধবা ও বিধবা । সহচর মহাশয় 
দুই অবস্থার কথা কিছুই বলেন নাই, ত। নাই বলুন, আমর বিবাহিতা বলিতে 
বিধবা, অবিধব ছুই প্রকার স্ত্রীই বুঝিব, আর একটু বিস্তৃত অর্থ করিলে ব্যভিচাঁ- 
রিনী, স্বৈরিণী ইহাঁও বিবাহিতার মধ্যে আসিতে ,পারে। অতএব স্থঙ্গতঃ কন্া 
শন্দে বিবাহিত» ছুহিতা ও অবিবাহিত স্ত্রীকে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা 
বাঁটক এই সকল অর্থ এক কালেই হউক অথব1 এক এক করিয়াই হক মন্ুবচলনে 
প্রয়োগ করিলে কিরূপ অর্থ স্থির হয়। 
মনু ধাঁক্যের স্ুলমন্্ন এই” 
পাণিগ্রহণ মন্ত্র কন্যাতেই প্রয়োগ হইত্বে পারে অকন্তাতে 
প্রয়োগ হইতে পারে না । ূ 
মদি কন্যা শন্দে এক কালেই বিবাছিত1 অবিবাহি। ও ছুতিত নলিয়1 বুঝায় তাহ! 
হইলে মন বাক্যের এইজপ অর্থ হইতেছে মথা১-- 
বিবাঁছিত1। অথব। অবিবাঁহিত স্ত্রীর ও দুহিতার বিবাহে পাণি- 
গ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইছত পারে । কিস্তু অকন্যা অর্থাৎঅবিবা- 
হিত। অথব' বিবাঁহিতা। স্ত্রীর ও অছুহিতাঁর 'ত্বর্থাৎ পুজ্রের বিবাহে" 
পাঁণিগ্রহণ মন্ত্র ব্যবহার হ্ুতে পারে না 1 
পাঠকবর্গ দেখুন ইহা অপেক্ষ। উপ্লহাস জনক নিরর9ক বাঁক্য,আর কি হইতে 
পারে। কারণ ইহাতে কন্তাঁ শব্দের ব্যাুত্তিই,থাকে না। অর্দাং অকন্তা শর্দের 
ল্ই থাকে না। ৮. 
সুতরাঁং__মকুছুচ্চরিতঃ শব্দঃ মকুদর্থং গময়তি | 
এই স্াাঁয়ান্গসারে মন্ুবচনের অর্থ করিতে হইবে £ অতএব কন্তা শব্দের বত 
প্রার অর্থ সহচর মহাশয় বলিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটা লইয়া! পৃথক পৃথক রূপে 
অর্গ করিয়া দেখা যাউক €কোন্ন অর্থ সঙ্গত হইতে পারে। , *& 
বন্ত॥ শবে প্রথমত্ঞ বিবাহিতা স্ত্রী এই অর্থ গ্রহণ করা 'যাউক। ইহাতে মনু 
ব্চনের এইকপ অর্থ হইতেছে। 
বিবাহিত। স্ত্রীর বিবাহে পাথিগ্রহণ মন্ত্র ব্যবহার হইতে পারে 
কিন্তু অবিবাহিত! স্টার বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে 
পারে না। | 
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পাঠক মহাশয় এ অর্থ ফিরপ সঙ্গত হয় দেখাষাউক। ইচ্ছাতে এইরূপ বুঝার 
যে সধবা অথব1 বিধবার বিবাহ ভিন্ন আর কোন স্থছে পাণিগ্রহণমন্ত্রপাঠ হইতে 
পারে না । কিন্ত মন্ধু আঁর এক স্থলে বলিয়াছেন যে ত্রাহ্গযাদি বিবাহে পাণি গ্রহণ 
মন্ত্র পাঠ ন! হইলে বিবাহই নিম্পন হয় না। স্তরাং অবিবাহিত কন্থার খিবাহে 
যখন সহচর মহ্থাশরের অর্থানুসারে পাণিশ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পারে না, তখন 
অবিবাহিতা কন্তার বিবাহ নিম্পন্ন ছওয়! অসন্তব। অতএব ফনস্থির হইল এই, 
সহচর মহাশয়ের ব্যবস্থা যতদিন না চলিতেছে তত দিন পর্য্যস্ত যত বিবাহ হইবে 
হইতেছে অথব। হইয়াছে তাহা! বিবাহই নহে । সমন্তই মিথ্যা! । ' যাহট্রক এক্সণে 
কন্া শন্দে বিবাহিতা নারী বুঝিলে মন্তু বাঁক্যের যেব্যবস্থা হয়, তাহা আমি 
আর কি বলিব পাঠক মহাশয়ের! ইহাকে যেখানে ইচ্ছা হয় রাখুন । 


যদ্দি কন্যা শব্দে দুহিতা বুঝেন তাহা! হইলে মন্ুর ব্যবস্থা এই 
রূপ হুইবে। 

ছুহিতার বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ টি অভুহিত।র 
অর্থাৎ পুজ্রের বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইবে না। 


, এত বড়" বিপদের কথা । * ছুহিতার বিবাহে কন্তা পক্ষীয়ের পাঁণিগ্রহণ মন্ত্র 
প্রয়োগ করিবাঁর জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন নতুবা! মন্ুবাক্য লঙ্ঘন করিতে হয়, ওদিকে 
ব্রপক্ষীয়ের৷ পাণিগ্রহণ মন্ত্রপাঠ করিতে দিবে তা কারণ তাহাদিগের পাণি- 
গুহণ মম্্রপাঠ করিঞল মন্ুবাঁক্য লঙ্ঘন হর। কান্জেই বৈবাহিক বুদ্ধ নিবারণ করিতে 
ইহলে দুহিতাঁর বিবাহ কাহার পুত্রের ্নহিত হইতে পারে ন1। 

এক্ষণে কন্যা শব্দে অবিবাহিতা! স্ত্রী বুঝিতে বাকি রহিয়াছে, ইকাতে মন্ুবচনানু- 
সারে এইর'প অর্থ হইতেছে । 


অবিবাহিত। কন্যার বিবাহে পানি ধন মন্ত্র প্রয়োগ হইতে 
পারে কিন্তু বিবাহিতা কন্যার বিষয়ে ইহার প্রয়োগ হইতে পারেন! । 


ইহাতে জি সেই স্বৃতিরত্্ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল॥। কেবল 
অভিধান দেখাইলে হয়না, সহচর মহাশয় কন্যা শব্দের যে সকল অর্থ দেখাইয়াছেন 
তাহার কোন অর্থটি মনু বচনের বিষয় তাহা একবার ভাবা উচিত ছিল। কেবল 
্জত্ন গালি বর্ষণ করিলে বিধবা বিবাহের শান্্রীয়তা সিদ্ধ হয়ন1। 

শ্রীরু্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় দায়ভাঁগের যৌতুক ধনা্িকলার একরণে ৬২ শ্লোকের 
টীকা কন্তা শব্দের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাহা দেখুন । 


আন বলিয়াছেনঃ... 
স্থ্িয়ান্ত ঘদভবেদিত্তৎ পিত্রাঁদভ্তং কথঞ্চন 
ব্রাঙ্গণী তদ্ধরেৎ কন্যা! তদপত্যন্ত্য ব1 ভবে | 
স্রীপিগের পিতৃদত্ত ধন কন্ঠায় পাইবে তদভাবে পুজের প্রাপ্য হইনে । 
এস্কলে এই জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে কন্ঠাঁ শব্দে অনুঢ়া1 কি উঢ়া কন্যায় মাতা 
ধন পাইবে এই প্রশ্ের আশঙ্কায় শবীকধ ভর্কালঙ্কার বলিতেছেন» 
অনুডাত্বেণেব কন্তযাপ্দস্য সপত্বীকন্যাবোধকতয়! অসুখ্যত্ব। 
প্রসক্তেঃ তদ্ররপেখৈব কন্যাপদস্ত শক্তেঃ | 
এই বাকের লম্ম এই নে 
অন্টত্বই কন্যা শব্দের সুখ্যার্থ অর্থৎ যেখানে কন্যা শব্দ 
থ[কিবে মেইখানেই ইহার মুখ্যার্থ অনুঢ।ই বুঝাইবে তবে তাঁৎ- 
পর্যযান্ুরোৌধে অথবা কোঁন বিশেষ বিশেষণ শব্দ নিকটে থাকিলে 
ছুহিত।, নারী, ইত্যাদি অর্থ ও বুঝাইতে পরে । অতএব কোন 
বিশেষ বাঁক্য দ্বারা ইহার মুখ্যার্থের অপলাপু না হইলে কন্যা শব্দে. 
কুমারীই বুঝাইবে ইহার ৫ুকান সংশর নাই । 


এক্ষণে পাঠকবর্গ ছদখিবেন বে বিধাভ মন্ত্রের কহ) শন্দ ও উপরি উল্ত মন্ুবচনের 
কন্তা শন অবিবাহিতা কন্যাকেই বুঝধইভেছে আুতরাহ অকন্যা অর্থা যথাবিধানে 
বিবাহিতা অথবা কোন পুরুষ কর্ভক ভাঁধ্যারূপে সংস্ষ্টা কন্যা ব্যিয়ে "্পাণি- 
গ্রহণ মন্ত্র প্রয়োগ হইতে পরেরণী এই মন্গুনচনান্থসারে বিবাহিতা কর্যার হোম 
মন্জাদি পাঠ পুন্বক পুনব্রিবাহ শান্্রনিবিদ্ধ হইতেছে । 

রত্র পরীক্ষক হুলাস্তরে অকন্য। শব্দে কি বুঝার 'ভাহা স্মতিরত্র মহাঁশয়কে 
বুন্ধাইবার নিমিত্ত কয়েকটা বচন লিপিবদ্ধ করিবাছেন । আমীদের মতে উভগ্ম ' 
প্রন্দেই এন্থকারের পগুশ্রম হইযঠছে । প্রথমতঃ কন্ত? শব্দে ফ্রি বুঝাষ্প অকন্তা শব্দেই 
বাকি বুঝায় তাহ! আমাদের দেশে আচগাল পধ্যস্ত সকলেই অবগত আছেন, 
এজন্য এত বৃদ্ধি খরচ না করিলেও চলিত । দ্বিতীত্নতঃ €ষন স্বীকারই করিলাম 
যে অকন্তা শব্দে কুষ্ঠাদি রোঁগগ্রস্তা, সংস্পৃষ্ট €মথুন? অর্থাৎ পুরুষভূক্তা ও অন্যগতভাবা! 
অর্ণাৎ পুরুষান্তরে আন্তরাগ্ঞবিশিষ্টা স্ীকে বুঝনাইতেছে, কিন্তু তাহাতেও তো রত 
পরীক্ষকের কিছুমাত্রই স্বার্থ সিদ্ধি হইতেছে না, ঘেহেভুক রত্র পরীক্ষকের মজে 
ইণবাহিব- মনু কন্ালিতই প্রন্তিঠিত বলয়! €ঘ মনত লিখিয়াছেল পে বৃস্তা শব্দের অর্প 
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নাথ রোগাদিবজ্জিতীা। পুরুনসংসর্গরহিতা এবহ পুরুধাস্তরে আশল্তি-শঙাঙ্গী। 
সুতয়াং এরূপ ক্ত্রীদিগের বিবাহেই বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, আর অবন্ত! শগে 
ইহার বিপরীত অর্থাৎ কুৎ্সিত-রোগগ্রন্তা পুক্রষ-সংভূক্ত! ও পুকুধাস্তরাভিলাসিনী 
শ্রী জুতরাৎ তাহাদের বিবাহে খৈনাহিক মন্তপ্রযুক্ত হইবে না, ভাল, ইহাই আমাদের 
স্বীকাধ্য। এখন রত্বপরীক্ষকের কথাতেই জানা গেল যে পুরুষতুক্তা স্ত্রী ও 
পুরুষাস্তরাভিপাসিনী স্ত্রীর বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইবে না। 
এখন জিজ্ঞাপ্ত এই যে সকল বিধবা পুরুষতুক্ত) না হইতে পারেন বটে কি 
পুর্ুষাস্তরে অভিলাস ন! থাকিলে তাহার পুনর্বিবানহুর কিছুমাত্রই প্রয়োজন থাকে 
না। স্থতরাং বিধবা অনেকেই পুরুষতৃক্তী যাহারা অক্ষতযোনি তাহারা বখন 
বিবাহ করিতে বসিম়্াছে তখন অবশ্ঠই পুরুষান্তরাভিলাসিনী, অতএব রত্পরীক্ষনের 
মতেই বিধবাগণ অকন্য1 বলিয়] অভিহিত, স্থৃতরাং তাহাদের বিবাহে কোনমতেই 
বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভবে মধুস্দন স্থতিরত্র মহাশয় বলিক্সা- 
ছিলেন যে কন্য1 শব্দে অবিবাহিত! স্ত্রী, তাহাদের বিবাহেই বৈবাহিক মন্ত্র প্রযুক্ত 
হইবে, বিবাহিতার বিবাঁছে হইবে না। রত্বপরীক্ষক নান। কৌশল করিয়া নান? শান্ত 
উদবাটন করিলেন তথাপি যদি সেই স্মতিরত্ব মহাশয়ের অর্থই ঠাড়াইল তবে আর 
এত আক্ফীলন কেন ? ঘাটের নোক1 ঘাটেই বান্ধ। রহিল মধ্য হইতে দাড়ির এস, 
প্রহর জোরে দীড় টানিয়া গলদ্ঘন্ম হইয়া হাপাহুন্া পড়িলেন ইহা যেমন নিতান্তই 
হাস্তজনক দৃশ্ত এস্থলেও ঠিক সেইরূপই ইইরাছে আরও দেখুন রক্পরীক্ষকের 
কোন্‌ পক্ষেই নিষ্কৃতি নাই। তাহার মন্তে বিবীহিতা কন্তা বদি মৈথুন-সংস্পৃষ্টা না 
হইয়া! 'থাঁকে অর্থাৎ যদি অন্মতযোনি হয় তাহা কইলে সে কন্যা অকন্তা নহে, সে 
কন্ট-পদবা্য, সুতরাং তাহার পুনর্িবাহ অনড় কন্তার বিবাহের ন্ভার ভোমমন্ত্রাদি 
পাঠ পুর্বক নিম্পন্ন হইতে পারে স্থতরাং অনুঢ়া কন্ঠার বিবাহ আর বিবাহিত! 
অক্গতযোনির পুনর্ষিবাহ পক্ষই প্রকার ইঙ্কার মধ্যে কোন প্রন্ভদ নাই। কিন্ত 
. রত্রপরীক্ষকের মতৃ ত শাস্ত্রকারেরা গ্রহণ করেন না। সকলেই জানেন যে, কন্তার 
যথাবিধানে বিখাহ হষুলে সে পাণিগ্রহীতার পল্মপত্রই'হয়, তাহাকে পুন্ট বলে না, 
কিন্তু বিবাহিত! অক্ষতযোনি পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সে ধর্শ্তী হয় না, সে পুনর্র 


বলিয়।৷ কথিত হয়। 
নারদ বলিয়াছেন যথা,-- 
কন্যৈবাক্ষতযোনির্ষ। পানিগ্রহণ-দুষিতা ূ 


পুনভূ ১ প্রথমা প্রোক্ত1 পুনঃ সং স্কারমর্থতি ॥ ৪৬। 
নারদস্মতি ১২শ বিবাঁদপদ.। 


. শা 


ও)০ ৯ ) 


£[নণিগ্রতণ দুরিভ। আশ্হিলোনি বন্ত। পুননপক্কনভি। হইলে ভাভাল্ে গণনা প্রন জা 
লুলো। | 

ইহ! কচি অনুড়। কন্টাঁর বিনাঁহের তুল্য ভইল 7 তাহা হইলে ইহাকে পুনড় 
শ্রণিভ্ন্ত করা হইল কেন? এবচনে “পাণিগ্রভণ প্দুষিত1” বলাতে সে কন্টান্ে নি, 
দোঁষবতী কনা বলা হইল ন1? যে কন্ার একবার বিবাঁভ হইয়াছে সে বস্তা 
যদ্দি বিবাহ বিষনে দুঘিতা কন্ঠ! বলিয়' স্বীকার না করা যাঁয় তাহা হইলে তাহাকে 
কেবল রড ন। বলিয়। অক্ষতষোনি পাণিগ্রহণ- 'দুষিতা বলিবার ত কোন্‌ অর্থই 
থাকে না । অতএব নারদ বনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে থে, কন্তার বিবাহ হইলেই, 
পর্তিসংসর্গ হউক আর নাই হউক, সে কন্ছা মুখ্যার্থে কন্চথ পদবাচ্য হইতে পারে ন1। 
অনুট়। কন্তাতে থে কন্টাত্ব আছে পরিণয় দ্বার। তাহার তেই অনুচ্াত্ব শক্তির লোপ 
হইয়া ভার্ধযা শক্তি জন্মায় । বিনাহ মন্ত্রে যে কন্ধা শন্দ আছে তাহার অর্গ উঢ়া- 
কন্চাতে সমবেত হয় না বলিগা। তন্বারা ধন্ম্যক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। অভঞন 
পাঠকবর্গ বিবেচন। করিয়। দেখুন তে পাণিগ্রহণিক] মন্ত্র ইত্যাদি বচনে যে কন্ত 
শন্দ আছে তাহার অর্থ অনুঢ়া কনা না বুঝিলে পদে পদে অশাস্দ্রীয় মীমাংসার 
উপনীত হইতে হইবে ভাহীর কোন সংশম্প নাই। 


উপসহহার | 


পাঠকগণ ! আপনারা বোধহয় এখন নিঃসংশয়িতরাপে বুঝিতে পারিলেন বে, 
বিধবা বিবাহ কোন কালেই আর্ধ্দিগের ধর্শান্ত্রে কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই । 
কি শ্রুতি, কিস্ৃতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস জ্মস্ত শান্ত্রই একবাক্যে বিধবা 
বিবাহের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদ্দান করিয়া আসিতেছে এবং বিধবার ক্রহ্মচর্ধ্য ও সহমরণ 
এই উভয় পদ্ধতি ব্যতিরেকে আর ধর্ম পথ নাউ, একথা ধর্মমশান্ত্র গ্রণেভা মহর্ষিগণ 
শত সহত্ম স্থানে মুক্তকণ্ঠে বলিরাগিয়াছেন। পক্ষান্তরে পুরুযান্তরগামিনী বিলাসিনী- 
দিগকে পুনভূসিংজ্ঞ। প্রদান করিয়া! তাহাদের অন্নাদি অগ্রাহা,অভক্ষ্য এবং তাহাদিগের 
নব্যপতি ও গর্ভজানভ সন্তানগণ অপাৎক্তেয়, পতিত্ত ইত্যাদি ধাক্যদ্বারা এ পুন 
দিগকে তাহাদিগের সংস্থষ্ট পরিবার বর্গের সহিত সদাজ হইতে একেব'রে যন 
করিয়া দিয়াছেন । নুতরাং আব্্যপস্তানগণের ইহাই টিরসংক্কার ও দঢ় বিশ্বাস যে, 
পুরুযান্গ ক্রমিক জবৈপ ও অপ্রুরলিত বিধবা বিবাহ শাক্াচার বিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় দেখিলেন এত বড়ই বিপদের কথা, যে বৈ্গর্যধর্মমনবে স্ষ্টির প্রারস্ত হইতে 
অদ্য পর্য্যন্ত আর্ধ্য বিধবাঁগণ অক্লানবদনে সাধুপথ বলিয়া! অনলম্বন করিয়া আসমি- 
তেছেন, বে বৈধব্য' ধরন্দপালনে পির সদ্শতি,' পিহকুলও পতিকুলের উদ্ধার এপ্‌ং 
আত্মার“অনস্ত স্বর্থলাভ হয় বলিয়া আধ্যদিগের ধ্রুব বিশ্বাস, যে বৈধবাব্রতাচারণের 
সংস্কার আর্ধ্যদিগের অস্থি নজ্জা ভেদ করিয়া আম্মগত হইয়া রহিয়াছে, যে বৈধব্য- 
ধৃ্ধের প্রতিপালন দ্বার! আর্ধ্যরমণীগণ, সমস্ত জাতির উপরে পাতিব্রত্য ও স্ভীত্বের 
আদর্শ হইয়া] বিরাজ করিভেছ্ছেন, সেই ধর্পের বিরুদ্ধে আজ যতই,ফেন কল কৌশল 
খাটান যাউক না, যতই কেন যুক্তি প্রদর্শন পুর্ধক আন্দোলন কর। হউক ন1 কিন্ত 
কিছুতেই আর্ধ্যসত্তানের বিচলিত হইবেন না । ফে'ধর্মশান্দ্রের বলে আর্ধ্যনমাজে 
বিধবার ব্রহ্মচধ্য সমাদৃত হুইরা আসিতেছে, কলে কৌশপে বেরূপে হ'উক সে 
শাস্ত্রের দোহাঁই দিয়া লোঁকগুলির মত পরিবর্তন করিতে না পাঁরিলে অন্যকোন 
প্রকারেই.কৃতকা্য হইতে পারা যাইবে ন্‌! । বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা নিশ্চয়রূপে 
বুবিতে পারিয়াই খধষিবাক্যে কল কৌশল সংযোগের নিমিত্ত অপার শ্মান্জরসিচ্ছু মন্থন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একথা তিনিই ভঙ্গী ক্রমে বিধব1-বিবাহ পুস্তকে 
প্রথম ৪ দ্বিতীয় পুষ্ঠায় প্রকাঁশ করিয়। গিয়াছেন । 


(| ৩৬৩ ) 


তাহার প্রণীত বিধব1 বিবাহ পুস্তকের উপসংহার ভাগ দৃষ্টি করিলে সুন্দর বূপে 
বুঝিতে পারিবেন যে তিনি কতদুর গভীর সাম্যভাবের পরিচয় গ্রদান করিয়াছেন । 
'সাহাতে স্পষ্ট অনুভূত হয় ঘেতিনি আর্য সমাজের আচার ব্যনহার আলোচন] 
করিয়। হ্যায়ের চক্ষে দেখিলেন ফে, ইশ্বরের রাজো, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই সমান 
উভয়েরই তুল্য শক্তি, তুল্য স্থুখ ছুঃখ, তুল্য মভিলাব সুতরাং সকল বিষয়েই উভয়ের 
সমান অধিকার, ইহাই প্রকৃতির নিয়ন ও জগদীশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রার ; অন্তাঁন্য 
দেশে গক্কতির গতি অনুসারে বিধব1 বিবাঁহ চলিতেছে,কেবল হতভাগ্য আর্ধ্য সমাজেই 
তাহার অঞ্চলন | পুরুষের স্ত্রী মরিলে কিম্বা স্ত্রী থাকিলেও যত ইচ্ছা বিবাহ 
করিতে পারিবে কিন্ত হতভাগিনী অবলাগণ, পতি লোঁকাস্তর হইলেও অন্ঞপতি 
গহণ করিতে পারিবে না। শনির্বোধ আধ বংশধরেরা! ইহ বুঝিষা ও এবিষয়ে 
উদাসীন এই হেড সন্ধদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সকরুণ বিস্তর আর্তনাদ করিলেন। 
ননোছুঃণে দেশের প্রতি, ধর্মশাস্ত্রের প্রতি, দেশীয় আচারের প্রতি, অবল। গণের 
প্রত্তি অনেক ধিক্কার প্রদান করিলেন । কিন্ত ফলে এবপ আক্ষেপে কোন ফল 
ফলিবাঁর আশাই নাই কেবল ইহা তাহার অরণ্যে রোঁদন করিবার তুল্য, কারণ 
দগ্ধ ভাগ্য লৌকে কিছুতেই পুর্ব পুরুষ দিগের কথায় জনাস্থা করে না, অব- 
মাননা করে না, কিছুতেই মহযিদিগের শাস্ত্রীয় ব্য লঙ্ঘন করে না; কোন 
মতেই ভাহার। শাক্ের অবাধ্য হুইয়া চলে না। ইত্যবধানে বিদ্যাসাগর মহাশর 
স্থির করিলেন যে এসমস্ত অত্যাচারের মুলীভূত কারণ একমাত্র শান্ত্র। 
অতএব তীব্রভাবে শ্রুতি স্থতি ্ুভৃদ্চি শান্তর সিন্ধর উলুতপ্র,তভাঁবে মন্থন করিতে 
বমিলেন। বলিতে কি! মস্থুন কার্ধ্যটী অতিগুরুতর ভাবে সম্পাদিত হইতে লাগিল 
সমস্ত খধিবাক্য ও কোন কোন বেদবাক্য পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল |, 

কোনটার পদভঙ্গ, কাহার বা! অর্থলোপ, কাহার বা! মস্তক বিচুর্ণিত হইতে 
লাঁগিল। বল! বাহুল্য যে মন্থনের তীব্র প্রভাবে কোন্‌" কোন খযিবাক্য স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধশ্থাসে অগ্রপশ্চাত্‌ হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
কেহ কেহ বাঁ ভয়ে বিহ্বল হৃইক় রূপান্তর ধারণ করিয়া অঃসিলেন্ম। শান্ত্রসমুদ্ধে 
মহা হুলম্ুল পড়িয়া গ্রেল। উদর বোঝা বুধোর ঘাড়ে পড়িল, অর্থশাস্ত্রের কথা 
ধর্মশাস্ত্রে গড়াইতে লাগিল। অর্থাৎ ব্যবহ্থারপ্রকরণোক্ত “নষ্টেমৃতে ইত্যাদি 
নারদ বচনের দ্বারা স্ত্রীগণ পঞ্চাবস্থাতে পত্যস্তর গ্রহণ করিলেও রাজদণ্ডে দগুনীয় 
নহে বলিয়া যে, উক্ত হইয়াছে তাহা ধর্মশান্ত্রের বিধিবাক্যন্ূপে পরিণত হইয়। 
উঠিল। পৃথিবী আর আবী সহ করিতে পারেন্‌ না। সর্ধমত্যস্ত 'গহিতৎ, 
অতি মন্থনে অমৃতাঁধার হইতে হলাহল উঠিয়া পড়িল। শাস্ত্রে আছে পুর্বকালে 


৩০৬ 
.দবদানব প্রভৃতি মিলিত হইয়া সমুক্র মন করাতে ক্রমশঃ সিদ্ছু হইতে গজবাজী- 
ত্র অমুভাদি অতি উপাদেয় সামগ্রীসকল সমুখিত হইয়াছিল। দেবতার! 
সে সমন্ত বন্ত বিভাগ করিয়া! নিলে পরে, দেবাদিদেব মহাদেব সে স্থানে উপস্থিত 
হইয়! অধিকার্ণ লালপায় পুন্র্কার মন্থনারভ্ত করিলেন । যাহা উঠিবার তাহা 
পুর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছে, সুতরাং ঘোরতর মন্থন সত্বেও আর রত্ররাজি উঠিল না, 
সুধা উঠিল না, উচ্চৈঃ অবাঁও উঠিল না) তবে উঠিল কি? না কেব্ হঙ্গাহল ! 
বিষের জালায় কেহই আর স্থির থাকিতে পাঁরে না। সকলেই বিমোহিত হইয় 
পড়িল, স্থষ্ট্র নাশের উপক্রম । আজ হতভাগ্য হিন্দুসমাঁজ মধ্যে ঠিকৃংযন সেই- 
বপ দশাই উপস্থিত। পুর্কালে মন্থু যাজ্ঞবন্থ্য প্রস্থতি তন্বজ্ঞানী মহর্ষিগণ, 
মান্বহিতার্থ সমস্ত শ্রুতি-সাগর মন্থন করিয়া অমূল্য রত্ররাজি উত্তোলন পুর্ব 
স্বস্বগ্রন্থে গ্রন্থন করিয়া গিয়াছেন।, বহুকাল পরে আবার মহামভোপাধ্যায় 
শুলপাণি রঘুনন্দন ভর্টাচার্ধ্য প্রভৃতি সারগ্রান্ী সংশ্রহকাঁরগণ সেই রত্বরাঁজি 
মন্থন করিয়। মন্থনেদ্ধিত পদার্গ গুলির কোনটা, কি ভাবেকি অবস্থায় 
কাছার পক্ষে ধারণের উপযুক্ত বিশদকবূপে তাহা নিশ্চয় করিয়া! গিয়াছেন । তৃতীয় 
বারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘোরতর বিকৃত মন্ন্ে ভীষণ হুলাহল সমুখিত 
হইয়াছে। স্যষ্টি রক্ষার ভন্”মহাদেব উখিত হলাহল নিজকঞ্জে ধরির! নীঙ্গক 
হইয়াছিলেন। কিন্ত কালের অনিবার্ধ্য অধোগতি নিবন্ধন আমাদের ভাগ্যে 
বিপরীত ফল ফলিয়াছে। আমাদিগের অধোগন্তি অবশ্ান্তাবী, স্বুতরাং অঘৃতাদি 
পরিত্যাগ করিয়? আমরা এ হলাহলের জুন্ত লালারিত। কি আশ্চার্ধ্য ! বুগব্মের 
ঘাহান্ট্যে লোকে এন্ত অন্ধ হইয়া পড়িরাছে যে, কোন্‌ মতেই ইহা! যে অধঃপাতের 
একটা. সহুজ পন্থা বলিয়া! বুঝা তাহা বুঝিবে না । আজ কাল এই বিবের জালায় 
বর্তবান আধ্যসমাজ দ্রিন দিন শত সহস্র গুণে নিবীর্ধ্য হইতেছে । হিন্দশাপ্রীনভিজ্ঞ 
বিকৃত সত্তিক্ক ভরলমতি যুবন্ধগণ যে এ হলাহলের অসন্বরণীয় প্রলোভনে ষথার্থজ্ঞান 
ও দিশাহার] হইয়া ভীবণ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইবেন তাহার ত আর 
কথাই নাই । & কতর্সলী, ধন, মান, কুল, শীল, লুজ্জাভয়, ধর্মে জলাপ্রলি দির 
আর্ধ্যুগীরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া! পশুবৃত্তি অবলম্বন“ করিতেছে । « নোপহয় 
খেন নূুগ প্রলয় উপস্থিত । আঁবাঁর সেই কন্তাহরণ সেই পৈশাচ বিবাহঃ সেই 
অপবর্ণী বিপ্রাহথ প্রস্ততি কত যে, লীলাখেলা চলিতেছে তাহ! বলিতে ও লজ্জা ও দ্বণা 
বোধহয় । নিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ হলাহলই পুর্বোক্ত সমস্ত বিপরীত ভাবগুলির 
মুল কারণ । পাঠকগণ ! একবার স্থিরচিন্তে অবলেকিন করুন, বিদ্যাসাগর মহ্থা- 
শয়ের দর্শিতভ পথে পদার্পণ করিয়! কত লোকের কন্ত সর্ধ্নীশ ঘটিতেছে, কত 
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জনক জননী হাহাকার করিতেছে, নিজ নিজ সমাজ হইডে পৃথক হুইয়। পড়ি- 
তেছে, কত দেখাইব, দেখাইভে গেলে অনস্ত, অসীম । একেইত বিধবা-বিবাহ আর্য 
দিগের শান্ত্র-বিক্ুদ্ধঃ আচাঁর-বিকুদ্ধ, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে ষে সকল বিধবা- 
বিবাহ দেখাধায় তক্মধ্যেস্্রী পোণর আঁদাই অূভিশয ঘ্বণাও লজ্জাজনক; অতি 
জঘন্ত ০শ্রণীর অত্যদুতরকমের বিবাছ। মন্বাদি ধর্ম্মশান্্রকারগণ অষ্ট প্রকার বিবাহের 
মধ্যে আন্ুরাদি বিবাহ চত্তষ্য়কে পরস্পর অতিশয় জঘন্য বলিরাগিয়াছেন। বাস্তবিক 
রাক্ষস ও পৈশাচ এই ছইটী কেবল নামমাত্র বিবাহ, এ উত্তয়বিধবিবাহকে সম্পূর্ণ 
বলাৎ্কার ক্লিলেও অতুযুক্তি হয় নাঁ। ইদানীং যত স্থানে বিধবা-বিবাহ দেখ যায় 
অধিকাংশ স্থানেই গান্ধরর্ বিবাহের স্থত্রপাত হুইক্সা রাক্ষস অথবা পৈচাশ বিবাহে 
পরিণত হয়। এরূপ অনেকস্থলে বিবান্ছকর্তা, গুচোৎপন্ন-পৌনর্ভব অথব1! সহো়- 
পৌনর্ভব পুঞ্রলাভ করিয়া থাকেন । বিধবার রাক্ষস বিবাহ্ছ অতি আদরের সামগ্রী, 
সোণায় সদগন্ধের প্রবেশ, মণির সহিত কাঞ্চনের 'সংযোগ হইয়া! পৃথিবীর এক 
অপুর্ব শোভ1 সম্পাদন করিতেছে । ভাগ্যে অজাতশ্বাশ্রু বালক বিধবা-বিবাহ, 
কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, ইহাতেই এই, কিন্ত এই বিধব1 বিবাহ, পুর্ণ যৌবনে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রন্তি্ই হইলে ভারতের যে কভ অকথ্য শোঁচনীর দশ! 
উপস্থিত হইবে তাহা ভাঁবিতেও হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয় ।স্যদিও এরূপ বিরত বিবাহ, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেক্তু না হউক তথাপি এরূপ অন্কুকরণ প্রিক্লতার সময় 
বিধবাবিবাহ শান্্রসম্মত বলিম্মা কর্ণ কৌশলে শাস্্রানভিজ্ঞ বিকৃত মন্তিক্চ কতক- 
'শুলি বুবকের বিশ্বাস জন্মাইয়! দিয়» সরল্‌ হৃদয়! অবলাগণকে প্রলুন্ধ করিয়! 
কণ্টকাৰীর্ণ অসাধুপথে উপনীত কর! হইয়াছে । তখন অবশ্যই স্বীকার কর্ঠরতে 
হইবে তে তিনিই সমস্ত অনর্থের মূল, এবং এ প্রকাঁর বিবাহ অবস্তয তাস্থার 
শান্জান্দোলনের ফল তাহার কোন সংশয় নাই। 

একেই মনসাদেবী-তাহাতে আবার ধুনার গন্ধ, আরকি রক্ষা আছে? বিধবার 
একধন ত্রহ্মচর্যয, তাহাঁও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অব্যবস্থার বেগে ভাসিরা চলিল। 
একেইত যুক্তিপ্রিয় নব্য স্ডারজ্ীয়গণ ইন্রিক্স চরিতার্থ কল্ধিতে গ্লেচ্ছের অনুকরণ 
করিতে একান্ত ব্যগ্রচিভ, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুপরাষর্শে যে, কি মহান্্‌ 
অনর্থ সঙ্ঘটন হইরাঁছে, তাহা বর্ণনা করির1 বুঝাঁন ছুকফষর। কি বিষম পরিতাপের 
বিষয় ! রক্ষক ভক্ষক হইলে বড়ই বিপদের কথা । িনি সর্ধদেশ বিখ্যাত একজন 
মান্ গণ্য প্রবীণ পণ্ডিত, যিনি সমাজকে প্রক্কত শান্্রার্থ বুঝাইবার উপযুক্ত পাত্র 
বলিয়া! সকলের বিশ্বাস, যাঞ্দর্র কথায় অনেকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তিনিই 
যদি অধর্ম্মকে ধর্ঘ্মবলিয়। অশান্ত্রকে শান্্বলিয। নানাপ্রকাঁর কলে কৌশলে সমাজকে 
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বুঝাইবার. নিমিত্ত প্রার্থপণে ষত্রবান হয়েন, এবং ধর্শাধর্ম বিবেচন। অথবা পরিণাম 
চিন্তী না করেন, তাহা৷ হইলে হিন্দুসমাজের স্থির মঙ্গল কোথায়? অনতিকাল 
বিলম্বেই সাগরগর্ভে আর্ধ্যনাম বিলুপ্ত হইবে ; ইহার কিছুমুনুর-সংশক নাই । 
বিদ্যাসাগর মহাশয় উপসংহারে বিধবা বিবাহের অন্থকুলে ষে ছুইটা সযৌক্তিক 
উদাহরণ দেখাইকসাছেন তাহা বড়ই আশ্চর্যয জনক । উদ্দাহরণ ছুইটা এই প্রকার__ 
বিধবাবিবাহ আমাদের দেশাচার বিরুদ্ধ হইলেও তাহাকে দেশাচার সিদ্ধ করিয়! 
লওয়! উচিত। কারণ দেশাচার পরিবর্তনশীল, চিরকালই যে, একরুপ চলিয়। 
আসিতেছে তাহ! নয়। কালের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশাচারের ও অনেক পরি- 
বর্তন হইয়! গিক়াছে। ডাহার প্রথম উদাহরণ শুদ্রজাতির ত্রাক্ষণের সহিত একাঁ- 
সনে উপবেশন। পূর্বকালে শৃপ্র, ব্রাহ্মণের আসনে একত্র উপবেশন করিলে মন্ুর 
বিধানানূসারে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইত, এখন সে বিষয়ে কেন ভ্রক্ষেপও করে না, 
ব্রাহ্মণ শৃদ্র অনবরত একাসনে উপবেশন করিতেছেন | 
দ্বিতীয় উদাহরণ বৈদ্যজাতির পঞ্চদশ দ্রিবস অশৌচ ও যজ্তোপবীত গ্রহণ । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বৈদ্যজাতি চিরদিনই একমাস অশৌচ পালন করিতেন, 
এবং বজ্জেপবীত ধারণ করিতেন না । কেবল রাজা রাজবল্লভের সমস্ম হইতেই 
'গ্রতছভয়ের আরম্ভ হইক়াড়ে 
অতগ্রব দেখা যাইতেছে ষে, যখন অন্যান কায সম্বন্ধে আমাদের আচার 
পরিবর্তিত হইতেছে তখন বিধব! বিবাহ সম্বন্ধে দেশাচারের পরিবর্তন হইতে কোন 
বাধা নাই। | রী 
শুই উদ্দাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শন, এ হলের হইতে 
পাঁরে না কারণ ! শু্জ, ব্রাহ্মণের সহিত এফাসনে বসিলে- যে দণ্ডার্থ হইবে ইহা 
রাজনীতির কথা, কোন ধর্াধর্শের কথ! নহে। হিন্দু রাঁজারাই এই শাস্ত্রোক্ত 
পাজন্নীতি প্রতিপালন কক্সিতেন ! বর্তমান সময়ে রাজ ভিগ্নধর্পাবলবী, সুতরাং 
হিনুশাজমতে রাজনীতির প্রতিপালন হইতেছে না। পুর্ষে শৃক্ত, ত্রাঙ্ষণের সহিত 
এ্রকাসনে উপবিষ্ট, ধুইলে রাজার নিকট দণ্ডার্হ হইত। দণ্ডের কর্ড! সে সময়ে 
রাজাই ছিলেন ক্রন্ষণেরা ছিলেন নাঃ সমাজ ও ছিলেন ম11 এখনও“ যদি দেশ 
হিন্দরাঞ্জার অধীনস্থ হইত তবে তাঁহারাই তাদ্‌শ শুকরের দণ্ড বিধান করিতেন, ব্রাঙ্ষ- 
“প্রা কি সমাজ, কিছুই করিতেদ ন?। সুতরাং ব্রাঙ্গণেরা কি সমাজ ইহারা, পুর্বে 
করেন নাই এখনও ফয্েন না । গগুবিধান করা না করা রাজার অধীন, রাজার 
সে সম্বন্ধে ধাহা ইচ্ছ! তাহাই হইতেছে? কিদ্ত পাঠকবর্গ দেখিলে দেখিতে পাঁরেন 
এখনও হিন্দুদিগের ক্রিস কলাপের সময় শৃদ্রের ত্রাঙ্গণের সঙ্গে একাসনে বসিবার 
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নিয়ম নাই, পৃর্বতন রাজনীতি, চলিতেছে, কেবলমাত্র আধুনিক রাজাঁর নিকটেই 
তাহার অন্যথা পরিলক্ষিত হয়। যেখানে সমাজের কোন ক্ষমতা নাই সে স্থলে 
একত্রে উপবেশন য়া উপায় কি? 7 

অতএব এম্থলে ইহাই বুর্বীইতেছে যে হিন্দুদের কদাচিৎ যদিও রাজনীতির 
পরিবর্তন হইপ্লাছে বটে, কিন্ত সমাজনীতির অথব! ধর্মনীতির কোনই পরিবর্তন হয় 
নাই। : 

এক্ষণে পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়। দেখুন শুদ্র ব্রাহ্মণের আসনে বসিলে পুর্বে 
দণ্ডার্থ হইস্ঠেন এখন তে রাজনীতির আংশিক পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়াই যে ধর্ম্- 
নীতির পরিবর্তন করিতে হুইবে (অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে হইবে ) 
ইহা কোন মতেই যুক্তিও বিচার সিদ্ধনহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্থুর প্রকৃত 
অভিপ্রায়ে লক্ষ্য না করিয়া আচারের পরিবর্তন মানসে "যে দৃষ্টাস্তদ্বয় দর্শাইয়াছেন 
তাহা নিতান্ত উপহাস জনক। দিন হইল উক্ত মন্থু বাক্যের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ 
আধ্যধূরদ্ধর ভারত্তোদ্ধার চিকীর্ষ, কোন শিক্ষাগ্রস্ত যুবক, মনকে পোড়াইয় কীর্তি- 
নাশার জলে ফেলিয়া! দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কি পরিতাপের বিষয় ! 

“অস্থানে পতত। মতীব মহত। মেতাদৃশী স্যাদ্‌ গ্রতিঃ ॥” 

বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় উদাঁছরণে বলিয়াছেনন্য়, বৈদ্য জাতির পঞ্চদশ 
দিবস অশৌচ ও যক্ঞোপবীত রা] রাজবভের সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসি- 
য়াছে ইহার পূর্বে তাহাদের যজ্ঞোপবীতাদি ছিলনা এই অদ্ভ.তসিদ্ধান্ত কোন্‌ যুক্তি 
ও প্রমাণান্ুসারে তিনি করিলেন, তাহা! আাষরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না 1 
আমর! জানি “স্বজাতিজানস্তরজাঁঃ ষট্‌ সুতাদ্িজধর্মিণঃ* ইত্যাদি বচন দ্বারা খন্বাদি 
মহর্ধিগণ চিরকালই বৈদ্য জান্তির উপনয়নাদি বিধান করিয়া গিয়াছেন,। হইতে 
পারে মধ্য সময়ে কোন কোন দেশীয় বৈদ্যগণ উপনয়নাদি বিরহে শুত্রবৎ আচার 
প্রতিপালন করিতেন ; রাজা রাজবন্থভ তাহাদিগকেই যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়! 
যজ্ঞোপবীতাদি গ্রহণ করাইয়! ছিলেন । তত্তিন্ন বৈদ্য জাতির ষজ্জোপবীতাদি ছিলনঃ 
খ্বেকথা কোনমতেই বল যায়ন॥ বিদ্যাসাগর মহাশক্ল ইহাঁজানিশ! শুনিয়1ও যে 
এরূপ যৎসামান্ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন বোধ করি ইহার কোন গুড় কারণ 
আছে। যাহা হউক সে বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবের অনুপযুক্ত বলিয়া! এস্থলে তাছ। 
আলোচন। করা হইল না। বাস্তবিক ু্বর্দধিই বৈদ্য জাতির যজ্ঞোপবীতা দিছিল 
রাজা রাঁজবন্বভের সময় হইতে এউপনয়নাদি প্রচলিত হইয়াছে তাহা নহে । বিশে- 
ষতঃ “ইদানী মন্বষ্ঠ তথ” রঘ্ুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্বে এই কথাটা বলাতে 
অস্তান্তবুগে যে বৈদ্য জাতির উপনয়ন ছিলন। এরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই ধীসম্পত্র 
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মাঁনব মণ্ডলী স্বীকার করিবেন না ইহা নিশ্চয়। "এরূপ পরিবর্তনের দৃষ্টাস্তাস্থসরণ 
রুরিয়া আচারবতী বিধবার ব্রহ্মচর্যা পরিত্যাগ পুর্ব্বক' পত্যন্তর গ্রহণ করা যে কতটুর 
সঙ্গত, তাহা সন্থদর ব্যক্তি মাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পুুেলশসআাচ্ছা, তর্কের অনু- 
রোধে যেন স্বীকারই করা গেল: আমরা পূর্বাংপক্ষায় আংশিক ধর্শচ্যুত হইয়াছি, 
এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পাপাঁচার ও আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে তাই/ বলিয়া কি ধর্ম- 
শান্ত্রো সমস্ত অবৈধ আচরণ ক্রমশঃ সমাজে প্রবেশ করাইতে হইবে? ইহা! কোন 
দেশী যুক্তি? ূ 

কোন ব্যক্তি পলাওু খার কিস্বা স্ুরাপান্‌ করে ধলিয়া কি তাহাকে কুকুট ভক্ষণ 
কিন্বা ব্হ্মহত্যার উপণেশ*দিব ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে 
যেন বোধ হয় তাহা দিলে ক্ষতি নাই। উপপাতক্কীকে মহাপাঁতক করিতে বলাও 
যে কথা আর্য সমাজে বিধবা-বিবাহ দিতে ব ক সমান, ইহাতে কিছুই বৈষম্য 
দৃষ্ট হয় না। ্‌ 

আজ কাঁলকার সমাজ সংস্কারকেরা ঘর্দি রব্বপ যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হইর়। 
থাকেন তাহা হইলে এই সুহূর্ভেই তাহাদিগের নিরস্ত হওয়া কর্তব্য, নতুবা অতি 
সত্বরে তাহারা নিজেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের আধার “ইয় 4 এবং তখন 
“আমাদিগকে বলিতে হইলোর্যে, 

“আপনি মজিলে ভাই সজাইলে দেশ 1৮ 

আজ কাল যুক্তি প্রি আঁধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সমদর্শী যুবক 
একমাত্র বিধবার প্রতিই অত্যন্ত করুণার্রচিত্, অন্ত কোন বিষয়ের বড় একটা ধার 
ধারেন না,তাহারা বিধবার ছুঃখ মোচনেই কারমনোবাক্যে কত সংক্কল হইয়াছেন 
পাগ্চত্য দিশক্ষা ও দৃষ্টান্ত বলে ইহারা আর্ধ্য সামাজিক প্রথাঁকে সাতিশয় স্বণার চক্ষে 
দেখেন এবং কৌন প্রকার স্থযোগ পাইলেই সমাজ সংস্কারক হইতেও সর্বদা বাসন 
ক্বরেন। সেই আদিম অসভ্যকালের হিন্দুশান্ত্র নিতান্ত অসার গু অকর্ম্ঁণ্য বলিয়াই 
তাহারা একমান্ধ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়! বিধবা-বিবাহ নিতাস্তই প্রয়োজনীয় 
যনে করিয়া! গ্থাকেন্‌। যাহাতে শীগ্র শীপ্র ইহা 'সমাজে প্রচলিত হইত গারে 
তন্লিমিত যতদুর বত্ত করিতে হয় তাহা করিতে ক্রাট করিতেছেন না । অনেকে 
বলেন কেবল শান্ত অবলম্বন করিহ্ং২কোন কর্তব্য নির্ণয় করিবে না। কেনন। 
"স্বুক্ধিহীন বিছারেতে ধর্মহানি হয়। * 
“কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন্‌ করতীতেরিবিশচয়ঃ | 


- স্বক্তিহীনবিচারেতু ধর্মহানিঃ গ্রজায়তত ৮ 


( ৩০৯ ) 


এই শাস্ত্রীয় প্রমাণটিকে ম্ঠাহাদিগের বাক্যের সাধকার্গ উপন্তস্ত করেন । 
কিন্ত এই প্রামাণ্য বাক্যটার যে কিরূপ তুৎপর্য্য তাহা তাঁহারা মনোনিবেশ পূর্বক 
আলোচনা ন] চ85-৯ কল্পিত বাহ্ার্থদবার। শান্ত্রমর্ধযাদ। অতিক্রম করতঃ 
দেশশুদ্ধ সকল্গ লোককে প্রতাঁ রত করেন। এই ধচনের যথার্থ তত্ব বিশদ করিয়া 
ঝলিলে বোধ ঝুরি পাঠকগণ বুবিতে-পারিবেন যে পুর্বোক্ত রূপ অর্গ সঙ্গত কিনা গ 
উত্ত বচনের তাৎপর্্যার্থ এই--ঘুক্তি পরিতণগ করিয়া? যথারুষ্ট শান্তা 
কোন কর্তব্য নির্ণয় করা হয় তাঙ্থা হইলে ধর্মের হাঁনি হয় যুক্তি খু 
মহরধষিদিগগের অভিপ্রায় সিদ্ধ। “কিন্ত কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়্ 
নির্য় করিবে এ প্রমাণে তাহা বুঝাইতেছেনা। অতঞ্জব স্থির হইল? 
শান্তর দ্বারাই নির্ণয় করিবে, কেবল বুক্কি কি কেবন শাস্দ্বারা কর্তব্য নি 
পারে না। যেমন নারদ কিস্্ররাশর সংহিতায় “নষ্টেমৃতে” ইত্যাদি 
আছে); যিনি কোন দিনও স্থৃর্তিশবান্ত্র দেখেন নাই বা জানেন নাঃ : 
আপাততঃ উক্ত বচনের অর্থ এই স্ব্পই বোধ করিবেন বে লারদ 
বাস্তবিকই নষ্টাদি পাচ আপদবস্থায় নারীগণের পত্যস্তর গ্রহণের বিধান 
বিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক শগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া এইন্সপ যথাদৃষ্ট শাঙ্জা 
নিশ্চয় করিলে ধর্মের হানি উপস্থিত হয় । অতএব ধ্রেখচুতে হইবে যে, শু. 
লঙ্গে ইহার সামঞ্জন্ত আছে কিন? নারদ কি পরাশর সংহিতার অগ্রপম্চ , 
গুলি এই বাক্যের প্রতিপোবক কি বিরোধী ? এবং উক্ত মহধিদ্বয় কি অতি 
উদ্দেশে উক্ত বচন লিপিবদ্ধ করিরীছেন« ইত্যাদি রূপ অনুসন্ধান পূর্বক 
পর্যযালোচন। করিয়া অবিসম্বাদিত রূপে অগ্ঠান্ত শাস্ত্রের সহিত সামস্তস্ত 
অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে সেরূপ অর্থদ্বার! কর্তব্যস্থির করিবে, এক মাত, য্ীীভার্ী 
দ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করিবে না। 

অতএব উক্ত বচনে এনপ বুঝাইতেছে না যে, শাস্ত্রের সমস্ত বিধিনিষেধ উল্লজ্বন 
করিয়া যাহার মনে যে প্রকার যুক্তি আইসে অথবা সম্প্রদায় বিশেষের অধিনায়কের 

, অস্ট্রেঈযেরূপ যুক্তির উদয়, হয় তাহাদ্বারাই কার্ধ্য পির্বাহ করিতে হইবে £ 

যদি তাহাই হয় তথে সত্য সত্যই সমস্ত আর্ধ্য ধর্দশাস্ত্র কীর্তিনাঁশার জলে ভাসাইয়া 
কেবল যুক্তির দাস হইয়াই সংসারক্ষেত্রে কাধ্য নির্ধাহ করিতে হইবে। কিন্ত 
কেবল যুক্তি, কোন কার্য্যেরই ভিত্তি হরে পারেনা, কারণ যুক্তির. স্থিরত। নাই 7 
আজ তুমি মস্তি হর এক প্রকার বুক্তি বাহির করিলে এবং সেই 
'যুক্কিত্বারা অপর বুঙ্গ্্ীনবের মতি গতির পরিবর্তন করিয়া! ফেলিলে, ছুই দিন পরে 
তোমার অপেক্ষায় অপর (কানু বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি আসিয়া! তাহার প্রবল যুক্তি দ্বারা 


( ৩১০ ) ৃঁ 


তোমার যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিল তখন তুমিও ঘুক্তন্ুসারে অবশ্ত তাহার মত গ্রহণ 
করিবে। আবার হয়ত কিছু দিন পরে অতিশন্ন বুদ্ধিমান অপর কোন ব্যক্তি আসিয়। 
তাহার তীক্ষ বুদ্ধি প্রন্থত প্রবলতর যুক্তি দ্বারা ৯০ ভিন্ন কৰিয়! 
ফেজিল, তখন আবার তোমার সহিত তোমার পুং দর্শকেরও [অব্য পরাস্ত 
হইক়্! ৫ বুক্তিদাতীর মত গ্রহণ কন্ধিতে হইবে, এ প্রকারে বুদ্ধির আঁরতম্যান্গুসারে 
1ইতে খাটাইতে কেবল অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় কাল অতি- 
“করিতে হইবে, কোন বিষয়েরই স্থির সিদ্ধাস্ত হইবে ন1। এই জন্ই আর্য মহ 

7 ছেন, ঘুক্কির স্থিরত। নাই, বুক্তি প্রমাণরুপে পরিগৃহীত হইর্তেপারে না। 

* খবিগণের মতে প্রমাণ নীয়া মতামত আছে। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ, 

নব্ব * এই তিন প্রমাণ । কাহার কাহার মতে উপমিতি নীয়। প্রত্য- 

ট প্রমাণ। কোন দেশে, কি কোন শাঞ্পরেহহ'ভিন্ন প্রমাণ.নাই। খবির! 

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, অন্ুমানদ্বার। তাহ উপলন্ি হইয়া! থাকে । আবার 

হার ছায়। মাত্র স্পর্শ করিতে অক্ষম /একমাত্র আপ্ত বার্ব্য দ্বারাই তাহার 

পন। অতএব দেখ। যাইতেছে ষে ঝুঁক্তি, এ সকল প্রমাণের মধ্যে কেহই 

াং বুক্তি স্বক্সং প্রমাণ বলিয়। পরিগৃহীত হুইজে পারে না। শব্ধ প্রমাণ যে 

1. পরিত্যাগ করিরু)৮কেবল ব্যক্তি বিশেষের কিন্বা সম্প্রদায় বিশেষের 

রি উপর নির্ভর করিয়া চলিলে যে কত গুগোল কত সর্ধনাশ উপস্থিত 

:শান্্রদর্শী মাত্রেই তাহা অনায়াসে উপলদ্ধি করিতে পারেন। উক্ত 

ণ কল্পিত যুক্তিকে মহধিরা কদাও আঁদর করেন্‌ নাই। আধুনিক ব্যক্তি 

কৃষ্৷৷ সম্প্রদান্ন বিশেষের স্বর্কপোল কল্পিত মুক্তি হইতে ভ্রমপ্রমাদ শুন্য 

ত্রকালঙ্ঞ খুঁষিদিগের বাক্য শত সহন্র গুণে প্রমাণ বলিয়া গণ্য । এজন্যই আর্ধ্য ধর্দের 
মূল ভিত্তি, তারদুশ বাক্যের উপর সংস্থাপিত হইক্সা রহিয়াছে । যদ্দি নিত্য নুতন 
গল্পননিক ঘুক্তির উপর সংস্থাপিত হইত তবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এত আক্রমণ, অত্যা- 








* সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন পরী এ স্ায়মতে ,চারি প্রকার। চক্ষু কর্ণা্ি 
ত্দ্িয় দ্বারা যে ভান হন তাহার নম প্রত্য্ষ মাপ | 'নিত্য সৃম্পর্কিত পদার্জ দ্বয়ের 
একের দর্শনে অন্যের যে প্রতীতি” জন্মে তাহাকে অনুমান প্রমাণ কহে। যেমন 
্র্ধতে ধূম দেখিয়। অগ্নির অনুয়ান আর্ট তি কারণের অন্মান। শব্ধ 
সর্থাৎ আপ্তবাক্য, ভ্রম প্রমান শুর 'ভ্রিকাল৯্ুহধিদিগের বাক্যকে শব প্রমাণ 
চছে। যেমন প্রত্যহ সন্ধ্যা করিকট সাদৃশ্ঠ জ্ঞানছী গীত, জ্ঞান জন্মে তাহাকে 
ইপমিতি প্রমাণ কহে। যেমন গোর সাদৃষ্ঠ জ্ঞানদবার! গবয় জ্ঞান” ॥ 


৩১১ ) 




















চার, ঝঞ1 বাতাঁদি সহ করিযুঠদ্রাকুঃসারবাঁন অচল অটল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাঁবে 
দণ্ডায়মান থাকিতে ১ -অচিরাৎ লয়প্রাপ্ত হইত, ইহাতে অন্ুমাত্রও সংশয় 
হইতে এটি ছেল যে, তাদৃশ কাল্পনিক যুক্কিদ্বার গঠিত বলিয়। 
কত ধ ঘটিতেছে। « কত ধন্ষেতিন দিনেই ত্রিপাঁপ 
প্রবেশ ₹ রা প্রাপ্ত হইতেছে। আবার 


জলবু্ব।দে করিয়াই জলে মিশিয়া যাই 
অতএব ত মহুধিদিগের তাদৃশ বাঁক্যই প্র 
গ্রাহ, বন ক লয়] গ্রাহ হইতে পারে না। 
যদ্দিচ তবে : ছা যে, বুক্তিই সর্ধপ্রধান প্রন 
অকর্ণ্য শান্জাদি টি ষ্ চ কিছু আইসে বায় না। 
বিধব। বিবাহ প্রচরতি টা কিরূপ, তাহ! একবা 
চন করিয়া! দেখাইবে দিতেই অনায়াসে বুঝিতে পারি 


সারবান্‌ পদার্থে সে ধুক্তিটা নির্মিত ইয়াছে। 

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সাম্যবাদী দিিক্ষিত নব্য মহাপুরুষদিগের যু 
ঈশ্বর সর্ধভূতেই সমদর্শা, তনি,ী পুরুষ সাধারণ তুল্যকূপে ক্ষমতা; 
করিয়াছেন । বৈজ্ঞানিক আলোচনাতেও উভয়ই জুত্যু উপাদানে ? 
বোধ হয় । মুখ, ছুঃখ, কাম, ক্রাধ, ইচ্ছ1, দ্বেষ, হর্ধাদি চিত্তবৃত্তি ও 
সাধারণে তুল্যব্ূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব স্ত্রী পুরুষ উভয়, 
সমজ্ত বিষয়ে তুল্য অধিকারী তাস! 'অবশ্ঠইু স্বীকার করিতে হইবে ॥। 

এমতাবস্থায় স্ত্রী মরিলে অথবা স্ত্রী বর্তম্ণন থাকিতে পুরুষে য-. 
করিতে পারিবে, কিন্তু পতি মরিলে, স্ী, আর বিবাঁহ করিতে পারিবে! 
বূপেই ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে। অতএব বিধব1-বিবাহ যুক্তি সম্মত বলিয়। প্রচলন করা 
কর্তব্য। * ৃ 

পাঠকগণ ! বলি, দেখিলেন্ত, যুক্তির মুর্তি? ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি কতকগুলি 
সামান্ত চিত্তবৃত্তির ও রক্ত মাধ্স প্রভু লি সাধার? শার$রিক উপাদানের 
সৌসাদৃষ্ঠ আছে বজিগা যদি মু অধিকারী এক্সপ সিদ্ধান্ত কর! 

সা ্ীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী ইত্যা- 

খতে পাইবেন,ন।। অত-, 
'ভি করিতে সক্ষম হইয়! 
ধখাঁকিতেছে না। 
তাঁরম্য বিষষে হুস্ষদর্শী মহধিগণ 











(॥ ৩৯২ ) 


আমুর্বেদ শাস্ত্রে কিরূপ বলিয়া গিয়াছেন তাহাই এন্থলে দর্শান যাইতেছে চরকের 
শারীর স্থানে লিখিত আছে-_ ্ 
“ানাৎ প্রভৃতি যুগ্ষেষু [০০০ 

গযু ছুহিতৃকামৌ?।1৮ 
পুত্র কামনায় খতুন্নীনের 
করিলে অবুগ্ম দিবসে সহ 
তে |” অর্থাৎ, যুগ্ম দিবসে ] 
পাধিক্যে ভবেন্নারী ও 
দেব নপুংসক২%।+ 















সাম্যাছুভযোর্মপুঃ ৃ 
শুক্র শোণিত  প্রমাণছারা 
শারীরিক স্ত্রপাতের সমর ত হইয়াছে। 


হা বুবিবার নিমিত্ই আকৃতিঝ বৈধ 


গত বিভিন্নতা আছে কি না? পাঠক গণ অনুগ্রহ করিয়া দেখুন তত্ত্রা- 
বয়ে কিরূপ উর্ত্তহইয়াছে__ 

তাত্বিকাঃ স্ত্িযোজ্ঞেয়াঃ | সৌ্যাস্ত পুরুষাঁমতাঃ 11% 

টক্ত হইপ্রাছে রক্তাধিক্যে নারী শুক্রা্রিক্যে পুরুষ হয় । আগ্নেয় প্রভৃতি 
শুণ রক্তে ও পিত্তে সমভাবে অবস্থিত হইয়া! রহিয়াছে । স্থতরাঁৎ 

হসারেই তন্তরাপ্তরে উক্ত-হইল, স্ত্রীগণ স্বভাবতই পিত্ত প্রকৃতি, প্ুরুষগণ 


রে জ্লেক্স ব্রক্কাতি বিশিষ্ট। 
+ প্রথন্‌ দেখ যাউক শাস্ত্রে, দিত ও শ্লেক্ টি কত বিভিন্নতা পরিদর্শিত 


রথ: 
£. শপীত পিখিলাঙ্গ জুজনখ নয়ন তালু জিহ্বোষ্ঠ পাণিপাদ- 
তলে। দুর্ভপো বলী রি মু যুক্টো বহুভুক্‌ উণেবী, 
ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদো এম জি ভবতি | হুগুঃসন্‌ 
কনক পলাশ কর্শিকীর্জ বহি হা: । 
ভূজঙ্গোল্‌ক গশ্ার্বব বক্ষ মাজ্জ ৃ 
পৈভিকাস্্নরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ইতি 











€ ৬১৩) 


















হয়। এবং ইহাদের নখ, ন 
হুল্ন। এবং ইহাদের সত্বরেই 
লোণিত প্রস্থৃতি লাবণ্য ন 
*্বছ ভুক্‌ ও উষ্ণ বিদ্বেধী।.. 
টি হয় আৰাঁর সহজে 

রা মধ্যবল ও মধ্যম আ 
উক্ক! স্বপ্পে দেখিনা থা 

, নকুল ইহারা স্বভাব, 
প্রভৃতি কতকগুলি ত 


ঙ্ভা ধরতিমান্‌ 
বতি। শুক্রান্ষ? 
টভীরঘোষঃ | 
৮৮ 
রি এ ব্রহ্বরুদ্রেন্্র ব 
সিং | . িগ্ একৃতয়ো ন 
৫ ; ঠা | , বস্তপ্রিয়, এ ্ 





রর মি ১. ১, | 
দুটি রিক্িরী নং শুরুবর্ণণ কেশ কুল, উতর গার: 


স্বিত। মদ ও মেখশব্দের সায় গম্ভীর স্বর, নেত্রকোণ রুক্তবর্ণ, গাঁজা 
শরীর সুত্িপ্ধ, এবং ইহারা অপেক্ষাকৃত সন্গুণাবলহী, ক্রেশক্ষম, ও গু" 
সম্মানকারী হয় ।* 

না, রুজ, ইন্দ্র বরুণ, সিংহ, “অশ্ব, গজ, গো, বৃষ, গরুড়, হতনা ইহারা স্বভাঁ 


*ঙ্লেক্ম প্রকত্তিক। অন্তএব শ্বেনম প্রকৃতি নব ৩৬ ধৈঠ] সহিষুতা। গুপানিঘক্গ 







ই্াদিগের সমান । 4 ূ 
সকল পুরুষ একক্ধপ চার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত 
প্রকৃতি, কেহ মিশ্রপ্রক্কতি 


হইতেছে। . 
| শারীরিক, মাসিক গুণের 

















বিভিরতা পরিলক্ষিত হই 
মধ্যেই গড়ে ভালমন্দ পরি 
খত পিত প্রকৃতির | 
- _বাঁকিবেই থাঁবি . 
1 অব্যর্থ এশিক 
গক্বিকা স্ত্রীগণ 
স্হিবল, অ+ 
পরিণামদশ 
কতৃক পরী 
র মধ্যে কাজি 
তিশয় মুর | 
কক কিছ 
করিতে ॥ 
[াজ্জার, ব 








টি ওমাপ 


তচ্চৈব কারণ য় মমবল সাত 
কয মাণো হীনবল মাত মধিসাদ 


দার পরিয়ে তুর রি 
স্োপকমে দৌধধৈ:| লং দাতা 
১ হত-যছ-বিবিত 



















॥ % 
১ পু 
১) 


বিরুব-দয়াঃ প্রায়ঃ সব 
"সহসা অপরীক্ষিত ও্ষধ 
বেনা। করিলে সেই ওযধের 
ও্ষধ সেবনে, শরীর ও মনের সি না ূ 
পরিপাক সময়ে কোন বিপদ উপস্িত ন' 


টি চিকিৎসা! করিবেন। প্রয়োজন 

হীনবলরোগী মাত্রেরই এইরূপ 
রূপ লক্ষ্য রাখ উচিত । কারণ, 
স্বদয় (মন: ) সর্বদাই চঞ্চল ও 
বল হইয়] পড়ে ; এবং ইহার 
তেই আপনাকে রক্ষা! করিতে 



































৮ঃকরণে কতদূর প্রন্ডেদ বহু 
এ. | র স্রীংপুরুবের কার্যকলাপে 
হাক ৃ | অনুসরণ করিতে গেলে- 
রাজা রর টানে না । আর এ বিব€ 
অধিক 9 পুরুষে যে আকুতিগত 
প্রক ভি | ২ &1 কে না প্রত্যক্ষ করিক 
আটে | লও ভুরি ভুরি উপদে. 
প্রাপ্ত হ রা ্স্থিরত এবং ধৈর্য), 
গাভীর্ধ্য খা স্থিরত। নাই। ইহ? 
প্বমাবাই প্টসিতেছেন । অতএ._ 
হ্যায়নেত্র কই ঈদার্থ ও জমা 
অধিকার « | €্ঘ'নিতাস্তই বাল 


চাঁপল্য ব? উদ্কী দে 

বিজ্ঞানপাষ্ু টাবে চিস্তা১করিয়: 
বলুন দেখি, ক্ষুষ এ প্রকাঁগ 
প্রভেদ বিদ্যম ঢু ১02 ২৯ ২8 রন" তুল্যাধিকাঁর 
দিতে আপনার | , দি রি | ৰ -%) লেই বা স্বকীন 


ৃ টির না?ষ। কেনই বা 
কে সহকারীরূপে পশ্চাঙ_ 
ত্র শৌচাদিকার্ধ্যে নিযুক্ত 
আপনাদের সাম্যভাব, 
রা ইচ্ছাষতে ভোজন | 
অন্থসারে উভয়; 
দব। বায় না?। ভৰে কেন 


দেহের দক্ষিণে 
দক্ষিণ হস্তকে স 
করিয়া! রাখেন ? 1 
করিয়া দক্ষিণ 















ক্ষাপন শরীর মধ্যে এরপ নিয়ম 
সহ করা হইতেছে ?। চক্ষুঃক] 
দিতেছে কেন? ইহারা পর 
না কেন্ব? এক্ডবড় যুক্তি -থ 
দেখি কিরূপ দেখায়? যথা 
হাবীয় অঙ্গের মধ্যেই কেন শত 







[হার নায়বে ?ঁ 
ঃ গ্রভেদ 2 

সিপঃসদ্ি £ 

করা যায় 

অধীনত! রে ্গ্রতি 
ধপত্য, 7 " প্রভুর. 
& উপর 


।নুষ্যের, 


প্রতিপন্ন 
পন, এৰং 
৪ সুশৃঙ্খল 
মুভাহা হইলেন নিতে 
ঘর জন্য দিকে পুরুষের সংস্থাপিত শি ইতি করিতে 
ক্রু গাহস্থ্যধর্ম্বের অস্তিস্থ লোপ হইবে, ইহ] একটু সিিভীবে দেখিলে 
প্লট পারিবেন । নৃপভিবিহীন রাজ্যে যেমন বিশৃঙ্খল হয়, নাবিক 












কত দুরবস্থা পা 





চুছুষ। ওত এপ হছন 


বপবাধিবাহ্‌ শান সদ্দ নয রা পরান তা বিধধীপনুিসনগয়ানি সা দ্দেও শানে 










লতীসহানীগাস্পারবিৎ & আর হা ২০ 
৭ পদ্য না বে তন্ামিক গণ্ুগোল তম ু 
জা দিদা: স্ব বুনি চা পুদ্ধুকে . 


রঃ বৃ ৫ রি হইবে । 2 নে সি চিত র্দের টিক সা কারণে পতি পরিত্যটি রে 
ক রা খিলাসিহ টা উিতারথ বিবার বাগ ই হইলেই পঞ্চ কপ 
কোন একটা! ছেঁুবাণ টাই, পতি পু জন গরিত্যাগকরিতে ব্লগ 
রে বে ন, নিশ্চয় বলিতে পারি যে ইহা বিষগাশ্দিজি নব! 
| ? ঃ হি টা জষ্কারের মা" নু গ্রহণ করি নাতে হইবে বে 
রা )ৃতীতঃ মেজঁগহার ভয়ে আপনারা ভীদিশকে বিত্তীয় পতিগ্াহণ কৃষি 
রি রব বাবসা ও ্রন্ছলিত, হত দেশ শুক র্‌ হদয়রিদারক ছু চে 
বা বারিতে হইবে । আনবে হয়ত দেখিব থাকবেন ফ্ে্রেদ্টোজা। 
কে ক পরিজ্টাগি ক্রি তনায়ালে, উপপতির সঙ্গে ফোন না্টকান রী লী! 
পান্থ 9 ইহাদের দি ুরর্ষি এহ্ হই বার পথ” প্রব্িত হু ভিবে সই 
টবে এবং সঈব্য,; অনেক হী দুগ্ধপোধ্য.লিশসস্তান রস; 
পি র্ুতাহণ কিনতে কুষিতা হইবেন, না. তখথনশ্খই 
রি, কে আতিপু কাব মাতার শা অব 


১৯৭ 


এ 
রই াহার 
7 টি 
ঁ ৬ রি দিত 9 ৪ 




































টে পলা না) যোগ, জী 3৯ রি 

জর রুশেব কোন হক্ব? “চেষ্টাকালে মা এ রত তা ই ু হা! ছল. 
খাটি দুঃখে কেবল, কাপিয়াইু উস্থির । বাই গগংনে আপনর অন 
 সট টি, যাহাদের অস্ভকরণে আপনাদের জবসের স্বার্থকর্তীর ধাহাঁছের 
ক ই ভোজন আপনাদের, অক্ষয়» বাতি, সেই শিক্ষাপ্তর করচ্ছলাতির পথ 
[বল রঃ পির! খ্বেবিধব? বিষাহ্রে, ক কহিধরজা উতভ্তোপদ করিয়াছেন 
ই ফিসাপুনদের বিজ: ককের বিষম ফল নাচে? - দেশীয় “ক্থাহার। দেশী 
বিহার, গ্নেশীয় চিকিতযাঠিদেশীর আচার, দেশীয় বন, দেশঃ পরিচ্ছছু প্রুডৃনডি সমত্যই 
জআাপনাদিগের নিকট অন্থিন লিঙ্গের তায় গাত্রদাহকারী বটে।. 


: বধ ন 


দে শি 






হি শন ছা 
জা া রিম: তের; 'সোপানে দান: করিয়াছেন ইাদ্র? 


৩১৯ 


সাভার) এখনও বন পরীক্ষণ ঘাঁরা পরিমার্জিত ভহইঞে; টন কনাষ্টিরৈ হদ্ধের কান 
বহাল ১৪৯ হইতে পারে কিনা সন্দোষন ডি লে ধা নি 










রাহি ছিল তাহা বাধন হাতে সপ 
মপক্ষত হয় হজ পপি টৈহইভেচ্ছে ।. 1 বলাগণ: স্মভাবাতই ব্প্‌সি 
ও রহিত তা গড়ে আরথা ্রীদিগের দুর্ঘল সহ 
ঘাঁহাতে সে আখক না ই ও শাসন কিবা ভার যাহাদের হ হস্তে স্ত্ত রাহি- 


1. ৮ ৯ 


৮০০৩, ০ ঃ 
৮ 


একতিত চি উ/জযনু 
রঃ খা তাহাহইলে হিদিগের? চু এককালে, সাকার ১ 
গরিপত হইবে, ইহাতে আছনানও,সংক্ন্ছিইতে পারে লা। ২. 
আলেকে, বপিয়ী থানেল | তীর খন পতি, দিকলেশ হইছিল 
ভিসি ছিতীগবার লবয়ছর ৰ্ডে গ্পুস্ত কাড়লেন । তখন পত্যস্তর গ্রহ রর 
হইগে তিনি দিতীমবার বয় ই টি 






জায়িভ হইতেন"ন! ।' কিছু রা রা এইরীর রী 
দেখেন _ না ষে দমক্ষসী, কখনই' বে কেক, নিক্গিত পরপুরুয়ের নাখও শব রগ কবির 

ই; স্ষেই নলের, ভার্ধাছিলেব, €সই নলের অনুষধ্যালে কত কাটারিকগাছি টোন 

২. যখন নর; ং বাদ, পাইক়াছিলেন তখন্‌ তাচ্াকেই পাইবৰার। আজহা এত 
শাদা : কিন্ত বদ্দিও, খর দয়মন্তরীর ইহদনে গাশিষ্পন ক গজ পাঁরে লাই 
তথাপি ভিযি- হর বিরুত্ীআয়োজন কতিযাছিলেন ইলিযা, টা ফল তাঁহাকে 
বিলক্ষণ ডো করিত্তে হইছিল পি র এট স্থির হইয়া টিন্ভা করিলেই 
্রীদিগের পত্র ও গরহ্ণ বিয়ে তত্রকাঁরা ৮ ৭ কিয়শ জান. ছিল তাহা 
বুঝিতে, লারিবেন |? লে সহি জী লন 













্ রান বরয়েদন্াং ধা) ইং ভীরু!  কষ্ছি চি £ 


ঈ 


হিপ কৎক্থাং নুপস্তিশী সন 


৬, 


তৈমী কিল স্ম ভর্ডারঃ স্িভীয়ং রূ রঃ রা নিত 

ধর বৃদ্ধ! যথাকাধঞনুবূপ 'ঁঘবাতানিত 
আসৈর চৈবং সয় ত্য এ পা নু 
রনী সগোঁপ য় পর্ঝ ূ 

গা রি খন হজ 


















ইরাদ অহলোছিপাং হতে বশে, গেলে এয়া) ডিছ বে থা 
রন পাতি বর? কথিত হর দি ৮ পি ৪২ 
৯৯ শশব্যও হইয়া এখানে আলিয়া বর্সির নি 
' *দৈখুন মলে খধীছুসারে * ই! স্পটিতঃ ঝুটিতেত্ যে কুআপি ফেহ কখন 
'পষ্তণশুর গ্রহ করে লাই এবং এক্প' কার্ধ্যকে £ বত লোকেরা শ্বৈরযুদ্তি ব্লিখা 
গথিতেন ঠক গছ ফেখি কালের | ফন মাহাস্থা, সেই/শান্সই সত্য দেতা 
খাপর কল্সিচাতিয়গেমিরাক করিতেছে, ক তুখুনকাউ এবং ৫খকার গোকেন 
নি . ধন্মরানের গেট কাত পে [কখন থে ে আাচবণ সম্থতূরুর্ডি 
য়) লোকে বুঝিয়াছে এখন তাহা ১ 
করিতে. লোলুপ হইতেছে এবং যবে তা টনি, বদি 
তাহাকে কি কনিবার অ্ সকলে উন । বন ৬ 
ছিল ইন নপদইযাছে।. উদ্াকে কি অপনী উতর চিৎ, বলিতে চান? ন! 
ধা অধো্ীতির চরম লীষা ? গেছ লংসর্ে ধন্ভাব বিলুগ ওরা এলং ফল আক 
মন্গীন ক্ইবাঁচছে নেংধর্থশান্তের এরক্কত তাধ্পর্ধয দার পতিতাঁত হঞ্ঠ মা? বুদ্ধি, 
কেন বিপরীত ভারই গ্রহণ করে এইা,জন্ঠই পাঁজে উদ্ত কইাতূহ, ৫ে, পরী পুত 
এন্িডবগনাধির্গী ন. শ্রুতিগোঁরাঠ॥ নতুবা শুবংপধর রষেশ বি বা. ' বৈদর্যালের 
গার প্রার্থী বেনী, বাপ গ্যাস মধাশরই রা তিলে কর 














